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আন্মজ্‌ 


“মিশকাতুল মাসাবীহ” সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিঃসৃত অমর বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। 
এ সংকলনে “সিহাহ সিত্তাহ’ তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও 
জামে তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে। 


এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মহিউস সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে 
মাসুউদুল কারা বাগাবীর “মাসাবীহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থের বর্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় 
হাজার হাদীস । আর মাসাবীহুস সুন্নায় আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশৃটি হাদীস। 


মোটকথা, 'মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য 
বিরাট সংকলন । গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত । মুসলিম জাহানের 
সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' পাঠ্যতুক্ত। 


- আল্লাহর হাজার শোকর । তিনি আমাকে তীর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত 
করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝেছি, শুধু 
মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি । তবে মাদরাসার পাঠই 
পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হয়েছে অবশ্যই । আর এ 
বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন 
এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ 
কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন “রাহে আমল”-এর 
মাধ্যমে । এরপর আমার. রচিত “শিকল পরা দিনগুলো” সহ তিনটি মৌলিক গ্রন্থ ও হযরত 
আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি । . 


এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও 
সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । সহৃদয় পাঠক এসব ক্রটি 
নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো । মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই 
আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ । | 


*==অনমুবাদক 
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প্রকাশকের কথা 


নাত রন ক 
, "মিশকাতুল মাসাবীহ' তথা “মিশকাত শরীফ' বাংলা অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করতে 
পেরেছে। 


বর্তমান অবস্থায় গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেভাবে ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী 
কার্ধকলাফের সয়লাব, প্রচার, প্রপাগাণ্ডা বেড়েই চলছে, তার বিপরীতে আল্লাহর কতক মর্দে 
মুজাহিদ বান্দাহ তা প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর দীনের স্বরূপ তুলে ধরে কুরআন ও হাদীসের 
চর্চা, অনুবাদের মাধ্যমেও অনেকখানি বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে অনেক প্রসারিত করেছে। 
আল্লাহ তাআলা এসব মুমিনের চিরম্মরণীয়.খিদমত কবুল করুন। তাদেরকে আরো বেশী 
বেশী খেদমত করার তাওফিক দান করুন। | 


আমাদের প্রকাশিত “মিশকাতুল মাসাবীহ' তথা মিশকাত শরীফ সংকলনটির বাংলা 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এ দেশের একজন প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, 
গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা- এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার । বাংলা ভাষায় সহজ 
ও সাবলীল অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম 
মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ 
সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। 


সাজ্জাদ সুক্াদ্দ 
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(নামায) 
fal ৪৯৪০৪ 
LES a6 dn MLS ME. ০১/ 
৩০০০০51৩০০৪ পা এ ২১০০ 
৮০৩ ৭৮১১১ এ জু ঠি 


৫১৮ ।, হযরত আবু হোরাইরা. (রা) হড়ে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্নাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ পাচ বেলা নামায, এক 'জু্ঘআ হতে অপর 
জুমআ পর্যন্ত এবং এক রামাদান হতে অপর রামাদান পর্যন্ত, সব গুনাহর কাফফারা, 
যদি কবীরা গুনাহসমূহ পরিহার করা হয় (মুসলিম) . 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো, কোন ব্যক্তি সুন্দর করে খুদ্ধু খুশুর সাথে নামায 
পড়লে, জুমআর নামায ও রামাদান মাসের রোযা: সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ 
তা'আলা এই সময়ের মধ্যকার সকল ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেন৷. অর্থাৎ 
এইসব ইবাদাতে গুনাহ সগিরা মাফ হয়ে. যায়। তরে রুৰিরা গ্রনাহ ক্ষমার জন্য 
তওবা শর্ত. তৃভাবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা মাফ কুরে দেন 
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. ৫১৯। হযরত আবু হোরাইরা (রো) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা 
বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজায় যদি একটি নদী থাকে, আর সেই 
নদীতে যদি কেউ দিনে পাঁচবার .গোসল করে তাহলে কি তার গায়ে কোন ময়লা 
থাকবে? সাহাবাগণ উত্তরে বললৈন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন, এই 
দৃষ্টান্ত হলো পাচ. বেলা নামাযের । এই পীচ বেলা নামাযে নামাধীর গুনাহখাতা সব 


আল্লাহ মাফ করে দেন (বৃখ্ট্ী ও মুসলিম) 1. +. ০ 
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তি রাবার সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বললো। এসময়ে আল্লাহ ওহী নাযিল করেন £ 
গ্রে ০৫০01 los ~ নি ১4১৮ Sal 


“এদিনের দুই অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নেক 
কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়" সুরা দুদ ১১৪) (বুখারী ও মুসলিম)। 

* ব্যাখ্যা ৪ মহিলাকে চুম্বনকার লাজনস্র বদনে তার অন্যায়ের খবর হুজুরকে 
জানালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ওহীর ভাষায় | মন্দ 
কাজ বা বদ আমল হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ করবে। আর ইবাদতের মধ্যে 
'নামাযই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নেক কাঁজ। দিনের প্রথম অংশে ফজরের নামায । 
দ্বিতীয় অংশে জুহর ও আসরের নামায । রাতের প্রথম প্রহরে মাগরিব ও ইশার 
নামায় । এইসব মেক্‌ কাজ এর মধ্যবর্তী সময়ে. সংঘটিত সকল গুনাহ্.মিটিয়ে দেয় । 
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এ ও আনন চৈ) হস ভিন মল ফি 
দরবারে এসে. আরয ক্রলো। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হন্দযোগ্য অপরাধ করে 
ফেলেছি।-জবমার উপর হন প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অপরাধ কি এ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং, 
নামাযের সময় হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। 
বোকটিও হুজুরের সাথে নামায. পড়লে! | হুজুর সাল্লাল্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নুষায় শ্রেয়. করার, পর.এসই লোকটি দাঁড়ালে আবার আরুজ.ক্রলো, হে ত 
রাসুল; আমি. হন্দয়োগ্য সপরাধ করেছি। আয়ার উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের নি রী 
হদ্ম জারী করুন উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্‌ বললেন, সিকি 
আমাদের সাথে. নামায আদায় করোনি। লোকটি. বললো, হা, করেছি। হুজুর 
বললেন, আল্লাহ (এই নামাযের দ্বারা) তোমার গুনাহ রা হদ্দ মাফ করে. দিয়েছেন 
বুখারী ওমুসলিম)। 

টা টাটা ওসটার রাসূল বদি পা দুই প্রকার এডি চুলে সাল । 
ছেখ্কহত্যায়-পরিবর্তে হত্যা |. চোখ নষ্ট-করার পরিবর্তে চোখ নষ্ট-করা। নাক. ও. 
কান কাটার পরিবর্তে নাক ও কান কাটা । দ্বিতীয়টি- হলো, হ্ছন্দ 1 কেমন. জিনা ও. 
ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। চুরি করলে হাত কাটা । মদ খাবার ও 
যেনার মিথ্যা জভিযৌগ আনার অপরাধে বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি ওই-লোকটির কি 
অপরাধ ছিলো হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করেন নি। সম্ভবত তিনি ওহীর মাধ্যমে জেনে 
গিয়েছিলেন তার অপরাধ কি ছিলো। সে অপরাধ ‘হদ্দ' কায়েমযোগ্য ছিলো না 
লাই বি বলেছে সাহা 
পড়োনি? এই নামাযই অপরাধ মিটিয়ে দিয়ে গেছে। 
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শীত 2. 


২ । হযরত জাদু ইবনে মাসউদ রো) REGINA বলেন, আমি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আল্লাহ্র 
কাছে অধিক শ্রিয়+ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কললেমর সঠিক-সময়ে 
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১২ মিশকাতুল মাসাবীহ 


নামায পড়া । আমি বললাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে 
উত্তম ব্যবহার করা । আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন ফাজ? 'তিনি 
বলছেন; আক্কাহ্র. প্রথে জিহাদ রুরা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হুজুর, আমাকে 
এসব উত্তর দিলেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাকে আরো কথা 
বলতেন (বুখারী ও মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্র কাছে কোন কাজ অধিক উত্তম, এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ইবনে মাসউদকে বললেন তিনটি কাজের 
কথা $.(১) সঠিক সময় নামায পড়া, (২) মা-বাপের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং 
(৩) জিহাদ করা। আবার অন্য সময়ে বলেছেন, কাউকে খাদ্য দান করা ও সালাম 
দেয়া উত্তম কাজ। বিভিন্ন হাদীসে এইভাবে বিভিন্ন কাজকে হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম বলেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব 
কথার অর্থ এই নয় যে, এই সব রাজের সবগুলিই সবচেয়ে উত্তম! কোনটি অবশ্য 
সকল সময়েই সকলের জন্য উত্তম । আবার কোনটি সময় বিশেষে, আবার কোন 
লোক বিশেষে উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এই 
ধরনের প্রশ্নকর্তার গতি প্রকৃতি, রুচি অভিরুচি মনোভাব মনোবাঞ্ছা ইত্যাদির প্রতি 
খেয়াল রেখে জবাব দিতেন। কৃপণকে বলতেন, দান করা ও গরীবকে খাবার দেয়া 
বেশী উত্তম। অহংকারী ও অহমিকা ঈম্পন্ন ব্যক্তিকে বলতেন, বিনয়ী হওয়া ও 
সালাম দেয়া উত্তম কাজ । কাজেই এ ধরণের বিভিন্ন হাদীসে প্রকৃতপক্ষে একটার 
সাথে আঁর একটার কোন বিরোধ নেই। : | 
Al ls os আপ al IG IG ls ৮০ = or 
+ pls ol3) - ৪9০ ASI ০৪১ 

.:৫২৩1 হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায 
ছেড়ে দেয়া (মুসলিম) । 

“ব্যাখ্যা £ এই হাদীস নামায় আগ্রন্ধারীদ্রের ব্যাপারে বড়. সতর্কতামূলক 
সংকেত । অর্থাৎ নামায না পড়লে কুফরীতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে । নামায 
হলো মুমিন আর কাঁকিরেঁর মধ্যে দণ্ডায়মান প্রাচীর ৷ নামায না পড়লেই এই প্রাচীর 
ধ্বসে পড়ে মুমিন কাফির একাকার হয়ে যায়। নামাযের ব্যাপারে খুবই সর্তক 
থাকতে হবে। | 
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৫২৪। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
বাসূলুল্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন £ পাচ বেলা নামায, যা আল্লাহ 
তাআলা ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এই নামাযের জন্য উজু ভালোভাবে করবে, ঠিক 
সময়ে তা আদায় করবে, এর রুকু ও খুগুকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহ্‌র 
ওয়াদা হয়েছ যে, তিনি তাকে সাক করে দেবেন । আর যে এভাবে নামায না পড়বে 

তার জন্য আল্লাহ্র: কোন প্রতিশ্রুতি সেই । চাইলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন 
আর চাইলে শাডিও-দিতে পারেন. (আছমাদ ও আবু দাউদ। মালিক এবং নাসা 
ফযুদধণ বর্ণলা করেছেন) । 

ব্যাখ্যা £ নামায যারা ছেড়ে দেয়, আদায় করে না, তারা কাফির হয়ে যায় না। 
এই হাদীস তার ঈলীল। সে গুনাহ কবিরা করলো। আর গুনাহ্‌ কবিরা যে করবে 
তার জন্য শাস্তি প্রদান করা আল্লাহ্‌র জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং এ ব্যাপারে পূর্ণ 
ফ্পসালাফারী আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করলে কবিরা গুনাহকারীকে শাস্তিও দিতে 
সীরেল, আর ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন । | 

আর গুনাহ কবিরাকারীর শাস্তি হলেও চিরদিনের জন্য সে জাহান্নামে থাকবে 
না। যেহেতু সে ঈমান পোষণ করতো, তাকে তার শাস্তির, মেয়াদ শ্রেয়ে জান্নাত 
দেয়া হবে । আহলে সুন্নাত-ওয়াল জামায়াতের এটাই মত। . i 
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+ ৬৫০০ এ ৪5১ ০ he Be 
‘1৫২৫ হযরত আবু উমামা (রা)-হতে বর্ণিত । তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর ফরয করা পাঁচ বেলা 
নীমা্ষ আদায় করো । রোযা রাখো তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসির । আদায় 
করো তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত। আনুগত্য করো তোমাদের নেতৃবৃন্দের । 
তাহলে তোমাদের. রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (আহমাদ, তিন্সমিধী)। 
ব্যাখ্যা $ হাদীসে “নেতাদের' স্বানুগত্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এর অর্থ যারা 
হকুষ স্লারীলকরতে পারেন এবং তা কেউ লংঘন করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। 
আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের- হুকুমের বিপরীত না হলে তাদের নির্দেশও মেনে চলতে 
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হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বূলেছেন, “আল্লাহ্র. অবাধ্যতা ও 
নাফরমানী মেনে নিয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না।” 
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‘৫২৬ হযরত আমর. ইবনে শোআইব তার লিভার মাধ্যমে, তিনি/ার 'দাঁদা 
হতে বর্ণনা করেছেন।.তিমি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের বয়স সাত বছরে পৌছবে । আর নামায পড়ার জন্য তাদের শান্তি দিবে (বদি 
না পড়তে.চায়) যখন তারা দশ বছরে পৌছবে। এসময় তাদের বিছানা 'পৃ্ণকু.করে 
দিবে (আৰু দাউদ ৷ শরহে সুরাতে এভারে-আছে। কিছু মাসারিহতে সাব নিন 
মাবাদ হতে বর্ণিত হয়েছে) +২... hs 

. ব্যাখ্যা $ সন্তানদেরকে ছোটনমূল থেকেই নামাযে.অভ্যন্ত.করে “তোলার জন্য 
আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে বড় 
হয়ে নিজস্ব মতামতে পৌছে যাবার আগে নামাযে অভ্যস্ত হয়। বাল্য বয়সের শিক্ষা 
পাথরে আঁকী নক্সার মতো অক্ষয় হয়ে যাবে। এভাবে বাল্য বয়সেই সন্তানদেরকে 
রোধা রাখায় অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের রীতিনীতি আচার-আচরণ 
আল্লাহ্র দেয়া জীবনবিধানকে মানার জন্যও এসময়েই সন্তানদের গড়ে তুলতে 
হৰে । তাহলে পরবর্তী জীবনে বিভ্রান্ত: হবার সম্ভাবনা কমে যাবে ।...... . 

ঠিক এইভাবে নাবালেগ থাকতেই তাদের মাতা-পিতার বিছানা হতে আলাদা 
করে পৃথক “বিছানায় দিতে হবে । এটাও ইললাসের একটা রু্চিবোধেত্ব শিক্ষা । 
সন্তানরা এসময় হতে প্রাকৃতিক বিধান সব বুঝতে শুরু করে। 
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রা রর লা রসরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও. তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে ওয়াদা 
রয়েছে তাহলো নামাঘ। অতএব যে নামায ছেড়ে দিলো 'সে কুফরী করলো 
(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)। * - 
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কিতাবুল সালাত ১৫. 


র্যাখ্যা 8 এই হাদীসের মর্ম হলো আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে জন 
নিরাপত্তার যে অঙ্গীকার, আয়না তাদেরকে হজ্যা-করবো না তার কারণ শুধু নামায । 
তারা নামাফ-গ্রাড়ে ও জামায়াতে আসে তাঁদের মনের ভিতরের ঈমানকে তো 
আমরা-জীনি:না ।: কাজেই-নামায পড়া ও অন্যান্য প্রকাশ্য -আহকাতমর তাবেদারী 
করার কারণে তাদের জীবনের নিরাপত্তা আমরা দিয়ে রেখেছি। নামায ছেড়ে দিলেই 
তাদের মনের কালিমা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের কুফরী স্পর্শ হয়ে উঠবে। ূ 

এতে বুঝা গেলৌ নামযে' ঈমানের প্রধান প্রতীক 1 নামযে না পড়লে ঈমান আছে 
বানাব না 
৮8701 
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৫২৮৭ হযরত 'আবদুক্লাহ-বিম ক্সাসউঙ্গ (রা) হতে বর্ণিত" তিনি বলেন, এক 
লেকৃ র্যসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, 
হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মদীনার উপকণ্ঠে এক রমনীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া 
ছাঁড়ী আর সব রলাস্বীদন'করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত । আমার প্রতি 
এই অপরীধের কারণে যা শাস্তি বিধান আছে আপনি তা জারী করুন । হযরত ওমর, 
(রা) বললেন, আল্লাহ তৌর্মার অপরাধ ঢেকে ব্েখেছিলেন। যদি তুমি নিজেও-া 
ঢেকে রাতে রা হাহ য়াডাহতে তই ভাতা হার 
না। তাই লোকটি উঠে চলে।যেতে লাগলো ননী কারীম লায়ারাহ মাঙাইতি 


উঠ 
আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) $ ঠা. ৃ্‌ 
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১৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 
“নামায কায়েম করো দিনের দুই অংশে, রাতের কিছু অংশে । নিশ্চয় নেক কাজ . 
বদ কাজকে দূর করে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা হলো একটা 
উপদেশ” । এসময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ 
হুদ কি শুধু তার জন্য জবাবে হুর সারানাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না 
বরং সকল মানুষের জন্য । 
:59155545428০০৪0 2১০০ or 
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৫২৯ হযরত আৰু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের 
সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন গাছের পাতা. 
ঝরে পড়ছিলো। তিনি একটি গাছের দু'টি ডাল ধরলেন । বর্ণনাকারী বলেন, তাতে 
গাছের পাতা ঝরতে লাগলো ৷ আবু যার (রা) বলেন, তিনি তখন আমাকে ডাকলেন, 
হে-আবু যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি 

* বললেন, আল্লাহ্র কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য খালেস মনে 
যখন নামায পড়ে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে 
যেভাবে গাছের প্রাতা ঝরে পড়লে! (আহমাদ) ।। 


SNORT ৪৮. | 
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৫৩০1 হ্যরত-ঘায়দ বিন খালিদুল জুহানী (রো) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেছেন. $ যে ব্যক্তি দুই রাকাআত নামায 
পড়েছে, আর এতে তুল করেনি, আল্লাহ্‌ তার অতীত জীবনের সর গুনাহ (সগীর) 
ষাফ করে-দেবেন (আহমাদ) । 

ব্যাখ্যা £ ‘ভুল করেনি" অর্থাৎ খুব মনোযোগের সাথে আল্লাহকে শ্ৰয়ণ করে 
নামায পড়েছে ।, এই একাস্তিকতার কারণে আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব:গুনাহ 
মাফ করে দেবেন । আর নামাযে মনোযোগ না থাকলেই ভুল হয়। শয়তান মনে 
নানা ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। 
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‘কিডাকুস সালাত . ১৭ 
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৫৩৯,। হুয়রত '্াবদুপ্লাহ ইবনে ভ্বামর. ইবনে আস (রা) হতে বর্নিত। তিনি 
বলেন, বত সান্যৰ্লাহ আলাইহি ওয়াসারলাম.এরদিন. নামায় সম্পর্কে আলোচনা 
প্রসঙ্গে রুললেন £ যে ব্যক্তি নামাযের. হেফাজত করবে, এই নামায কিয়ামতের দিন 
তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের উপায়-হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের 
হেফাজত করবে না তার জন্য এই নামায জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে 
নী। কিয়ামতের দিন সে কারু, নিউ 
থাকবে আহমাদ, দারিমী ও বায়হাকী)। 

র্যাখম £. হেফাজত অর্থ হলো. নামাযের ফরয়, ওয়াজিব, সুর সুন্তাহা 

ইত্যাদি দি, খেয়া, রেখে সুন্দরস্থাবে আদায় করা। সময় মতো, ওযু করে 

. অসঙ্গিদ্রে আসা । অকৰীর তাহরীম। ধারার অন্য ঠিক সময়ে মসনদে যাগয়া.। তা 
না হলে সান্ের স্থান হবে হামান, ফিরাউন, কারুন, উবাই বিন খালাফ্কের সাথে।. 

"হামান .ফিরাউসের প্রধান উজির ছিলো. ফিরাউম ও কারনে, 
_হতভাগ্যদের কে জানে না! উবায় বিন খালাফ, ইসলাম, যুসলস্ধাৰ ও সুই 
সায়ায়াহ, আরাহিহি ওয়া্ায়াডেরসক বড় শল । রদরের মু রং হনুরের জাতে 
নে. দিহ্ত-হয়,। 
294০1 fr ULE IG 32 gi ab as yor 
valle দে RIL A 

" ₹৩২। হযরত আধদৃল্লাহ-বিন শাফি (র) হতে বৰ্ণিত । তিনি ধলেন, রাসুলুল্লাহ 
সা্লায়াছু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহারীগণ নামা ছাড়া-কোন আপ ত্যাগ করাকে 
কুফরী মনে করতেন না (তিরমিযী) । 

ব্যাখ্যা £ এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সাহাবাগণ নামায ছাড়া অন্য 
কোন আমল না করাকে কুফরী মনে করতেন না। এতে বুঝা গেলো সাহাবাগণ 
নামায না পড়া শুধু কঠিন গুনাহর কাজই মনে করতেন না, বর লামায় ছেটে 
দেয়াকে কুফরী কাজের কাছাকাছি মনে করতেন। 


যেশকাত-২/৩-- 


+ UN 
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তা তান তা ডবল! আমার বন্ধু 
(রাসূলুল্লাহ) আমাঁকে উপদেশ দিয়েছেন ৪ (১) তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক 
করবে না, যদিও ভোরীকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয় ।'(২) 
ইচ্ছা কর্মে কোন ফরয নামায ত্যাগ করবে না | যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায 
ত্যাগ 'করবে 'তীর উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে। (৩) মদ পান 
করবে না। কারণ ঈদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি (ইষনে মাজাহ্টা। টা 
“ব্যাখ্যা ইধরত্‌ আবু দারদাকে রাসূলুন্তাহ সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম 
কাজ সম্পর্কে তালীম দিচ্ছিলেন। প্রথম কাজ আল্লাহকে জানা ও তাকে এর মানা 
কখনো টুকরা টুকরা করে ফেললে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও আল্লাহ্‌র সাথে 
কাউকে: শরীক “না করা। জীবন বাচাবার জন্য ঈমান মনে গোপন করে মুখে 
কলেমারে কুফরী উচ্চারণ করা অবশ্য জায়েয শরীয়াতে এটাকে রোখসাত বলে। 
"হলেও কুফরী ও শেরেক থেকে বাঁচা আজীমাত। জেনেশুনে ইচ্ছা 
করে ওজর ছাড়া ফরয নীমায তরক করলে আল্লাহ এই ব্যক্তি হতে দায়িত্বমুক্ত হয়ে" 
EE ENT 
দীন ধনাহের শত চাবিকাঠি । মৌলিকভাবে মদ মানুষের বুদ্ধজন 
চিন্তা ফিকির একেবারেই নষ্ট ও ডট করে দেয় এই অবস্থায় সে যে কোন বিজি 
পথণআবলম্বন রুরতে.পার। তাই মন্দের: উৎস হলো এই মদ । এই তিনটি কাছ হতে. 
সতর্ক থাকার জন্য ছুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদার মাধ্যমে তার 
উন্মাতকে সতর্ক করে “দিয়েছেন বর্তর্নান চিকিৎসা ঘিজ্ঞানও মদকে “সামাজিক 
নে 
বিলন্ধে হলেও মদত্যাগ্লের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে -:.-.. :. 
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৫৩৪ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঁ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূপুরলাহ : 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যোহরের নামাযের সময় সূর্য ঢলে পড়ার 
গর শুরু হয়| মানুষের ছায়া ভার দৈর্ঘ্যের ঈয়ান/-যখন্ হয়,যে প্র্বন্ত আসরের 
নামাযের স্মূয় উপস্থিত না হয়। আসরের নামাযের সময় জুহরের নামাযের পর 
থেকে যে পর্যন্ত সূর্য-হঙ্গুদ রং ধারণ না করে আর মাগরিবের নামাযের সময় হো 
সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লাল্মার পর কালো ছায়া মিশে যাবার. আগ 
পর্যন্ত । আর ইশার নামাযের সময় মাগরিবের নামাযের পর থেকে শুরু করে 
মধ্যরাত পর্যস্ত।-ফজরের-নামাযের সময় সুবহে সাদেক থা-উষার উদয়ের:পর 
হতে সূর্য উদিত হবার,আগ পর্যন্ত । সূর্য উদয় হতে শুরু করলে নামায হতে বিরত 
থাকবে। কেনোনী সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যদিয়ে (মুসলিম) । 


“ব্যাখ্যা £ এসব ব্যাপারে কিছু পরিভাষা-নিয়ে জালোচমা হওয়া-দরকার । “স্থায়া 

তার দৈর্ঘোন সমান” ঠিরু দুপুর অর্থাৎ সূর্য'যখন মাথার উপরে আসে সে সয়য় 
মানুষের যে ছাঁয়া হয় তাকেই ছায়ী-আস্লী বলা হয়। এই আঁসলী ছাঁরীকে বাদি দিয়ে 
ছায়া মাপ্রতে হয়. এই জাদীস, স্তনুসারেই ইয়া, মাগ্যিক, শাঞ্ছিঘী, আহমাদ, আবু 
ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার প্রমুখ ইমামগণ এক 'মিছাল' অর্থাৎ ছায়া আসলী ছাড়া 
স্থায়া এক গুণ "হওয়া পর্যন্ত যোহয়ের সময় থাকে বলেন. একমতে এটাই ইমাম আবু 
হানীফারও মৃত । কিনতু প্রসিদ্ধ মত হলো দুই 'মিছাল' পর্যন্ত যোহরের নামাযের সময় 
থাকে। তার একথার সমর্থনেও পরে হাদীস উল্লেখ হয়েছে। তবে জোহরের নামায 
5755 
এতে সতর্কতা 'অবল্রন্ধন করা হয়।... ৯ 
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“সূর্য হলুদ রং ধারণ' £ কারো. কারো: মতে সুর্যকে থালার মতো যখন দেখায়, 
সূর্যের প্রথরতায় চোখ তখন ঝলসায় না তখনই সূর্য হলদে রং ধারণ করে। আবার 
কারো কারো মতে সূর্যের আলো গাছ গাছড়ার উপর-পড়লে সূর্যকে অনেকটা নিত্পুভ 
দেখায় । তখনই সূর্য হলদে হয়।.ফ্লোট্‌কথা সুর্যের রং হলুদ হওয়া পর্যন্ত আসরের 
নামাযের সময় থাকে। এরপর সূর্য ডুবা পর্যন্ত নামায পড়া মকরূহ। 

‘শাফাক মিশে যাওয়া’ 3 ইমাম আবু হানিফাসহ অধিকাংশ ইমামের মত হলো 
শাহাক' হলো সূর্য অস্তের গর যে. লালিমা, দেখা দেয়. তা। ক্িদ্ধু ইমাম আবু 
হানিফার প্রসিদ্ধ মত হলো লালিমার পর আকাশে যে সাদা সাদা ধোয়া দেখা যায় 
তা মিটে গিয়ে আঁধার আসে, তাই শাফাক টা 

মধ্যরাত পর্যন্ত ‘নিস্ফুল লাইল' নিস) হযরতের বা 
নামায পড়া মাকরূহ। 

শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে ? A NHL 
অনন্তর সময় সূ্যর্ন পূজা করে থাকে। শয়তান এ সময় স্বাদের পূজা গ্রহণের জন্য 
সূর্যের সম্মুখে এসে দাড়ায় । এইজন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লায় সূর্য 
উদয়ের সময় নামায় না পড়তে বলেছেন। 

EG ale 21548৮50595 013684৮5০৩5 
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৫৩৫ । হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত । তিমি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেসস্করলো'। 
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তিনি বললেন, আমার সাথে এই দুই দিন নামায় পড়ো। প্রথম দিন সূর্য চলে পড়লে 
তিনি বেলালকে হুকুম দিলেন আযান দিতে । বেলাল আযান দিলেন। এরপর তিনি 
নির্দেশ দিলে বেলাল যোহরের নামাযের 'একাম়ত দিলেন । তারপ্র.(আসরের সময়) 
তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আসরের নামাযের একামত দিলেন। তখনো সূর্য 
রেশ উচুষ্ৃত"শু-পরিষ্কার সাদা । অতঃপর- হুজুর সাল্যাল্লাহআলাইহি ওয়ালাল্লাম 
বেলালকে, নির্দেশ দিলে বিলাল মাগরিবের একামত দিলেন। তখন সূর্য অদৃশ্য 
হয়েছে। এরপর হুজুর বেলালকে নির্দেশ দিলে বেলাল এশার নামাযের একামত 
দিলেন। তখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হন্নে; । এরপর বেঝালকে হুজুর নির্দেশ দিলে! 
বেলাল ফজরের নামাযের একামত বললেন । তখন সুবহে সাদেক দেখা দিয়েছে। 
দ্বিতীয় দিম আসলৈ ছুজুর ঘেলালকে নির্দেশ দিলেন; যোহরের নামায ঠাণ্ডা পড়া 
প্র্ন.দেতী করতে । হয়রত বেলাল দেরী করলেন। রোদের তাপ ঠাপ্তা হওয়া পর্যন্ত 
 জেরী-করবলন। তারপর আসরের নামায় পড়লেন । সূর্য তখন উচুতে অবস্থিত, কিন্তু 
এই নামাযে আগের দিনের চেয়ে;বেশী, দেরী ক্রলেন। মাগরিবের নামায পড়লেন 
লালিমা অদৃশ্য হবার সামান্য আগে ।-আর এদিন এশার নামায পড়লেন রাতের এর 
১৮০1158775153844 দুলা 

হর খর! সরশেছে হুলুর বল্লেন, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি 
কোথায়? ৪দ.বূলবো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই যে আমি তিনি বললেন, (তোমাদের 
জি গাল রাডার ওয়াজ হন, তোমরা য়ে দুই সীমা দেখলে তার মধ্যখানে 
(মুসলিম) ।- টু ৃঁ এ. 

টাল দিত রন EET OEE 
জুহরের নামাযের আযান দেবার *কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাকী মাঝাফের- সম 
সংক্ষেপ ধরার জন্য -বর্ণনাক্ষারী আযানের কথা উল্লেখ করেননি 1. জামায়াতের 
নামাঘে আধান দেয়া হবে এটা তো সাধারণ কথা । 


CE TEEN রর 
নির্দোষ সীমা বাস্তবে নামায পড়ায় মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। নতুৰা,-স্সালরের 
নামায সূর্য ডোবার সময়ে, নর 
৮ নিন রা রহ 


ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ডি ২৪০05 le 49 Lo dd 4৮০০৪৩০০৮৭৮ = a 
55 50 ১4০০ ০৯০8০০৫০০৮০ Laie 
OA ৪০০4৬ 52754 
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#0, ব্রন লা পাও পাপা (22) EAR 


৩9০০: ০. ০ LL 33 ০198 ৭৮ ০৮০ 


তত কপ জাভা, ১৬ 


ip s + ৪4৭৮) ১91১ সা. ৪19) নি ১০01 সি oe, 


৫51 হযরত ইবনে বাস: রা) হতে “বাদ । ভিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ হযরত জিবরীল আমীন খাণায়ে কাবার 
কাছে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার). ভিনি আমাকে 
যোহরের নামায পড়ালেন, সূর্য তখন 'ঢলে পড়েছিলো? আর ছায়া ছিলো জুতার 
দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ । আসরের নামায পড়ালেন যখন প্রভ্টেক জিনিসের 
ছায়া তার এক গুণ হলো? মাগরিবের “নামীয 'পড়ালেন যখন রোখাদার ইফতার 
করে" এশার নামায পড়ালেন যখন 'শীঁফাক' অস্ত গেলো । ফজরের নামায পড়ালেন 


“যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়। দ্বিতীয় দিন যখন আসলো তিনি 


আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, তখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ । 
আসরের নামায পড়ালেন যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দিগুপু । মাগরিকের ল্লামায 
পড়ালেন, রোঘাদারয়া যখন রোযা খোলে । এশার নামায় খড়ালেন,তখ্খন,রাতের 
এরফ-হ্তীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফজর পড়ালেন তখন, বেশ স্ষর্জা ।-এরপন্র 
আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে'মুহান্মাদ! এটাই আগল্মার আগেকার নবীদের 
নামাযের ওয়াক্ত: নাম্মযের ওয়াক্ত এই মময়ের মধ্যে. (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। 

- ব্যাখ্যা $ জুতার দোয্ালির প্রস্থের পরিমাণ কথার অর্থ হন্ো সূর্য খুব সামান্য 
ঢলেছিলো.। এই হাদীস থেকে জানা গেলো মাগরিবের নামায সময় হার. সাথে 
সাথেই পড়া উচিৎ। কারণ হযরত জিবরীল দুই দিনই এই নাষায.এক সময়ে, অর্থাৎ 
প্রথম সময়ে পড়িয়েছেন। তবে উপরের দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কিছু দেরীতেও 
পড়া যায়। 


টকা 2 ov 
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৫৩৭। হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা 
হযরত' ওঁমর- ইবনৈ' আবদুল” আযীয রে) একদিন আসরের নামায দেরীতে 
পড়ালেন। হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর রে) খলীফাকে বললেন, সাবধান! জিবরীল 








হতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আযু মাসউদ হতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সান্লান্পাই আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। জিবরীল আলাইহিস 
সালাম অবতীর্ণ হলেন । আমার ইমামতি করলেম । আমি তার সাথে নামায পড়লাম: 
(যোহর) ৷ তারপর তীর 'সাথে নামায পড়লাম (আসর) আবার তার সাথে নামায 
৪১2১৮ 71858275481 ৮০৬ 
(ফেজর)। এই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ' 

আপন সীট বেলী নামায হিসাব করছিলেন (বুখারী ও মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওরওঁয়ার উঁদ্দেশ্য ছিলো হযরত জিবরীলের ইমামতির ব্যাপারে 
যে ছাদীস-মাছে তা ওমর 'ইয্মম আন্দুল আঘীফকে স্মরণ করিয়ে দেয়া । সে স্থাদীসে 
হ্যরুত্র জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রথম- দিন হুজুর সাল্াল্লাহছ- আল্লাইহি 
ওয়ালাল্লামকে প্রথম ওয়ানক্ত নামাষ পড়িয়েছিলেন। তাই বুঝা গেছে নামায প্রথম . 
ওয়াক্তেই আদায়. করা উত্তম! এই উত্তম-সমম্ন কেন বাদ দেয়া হচ্ছে হযরত ওমর 
নাম করে সনদ ছাড়া কিছু-বলা বিরাট কথা! আপনি এই হাদীনের, লাদ কন: 
বলছেন না। তারপর ওরওয়া সন্দসহ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে যেহেতু ওমর 
এ তিন তং নল কি কন আনলে জত, 
সরণি ধা)... টা 


টি ০32% 4552 নি রে 25০ ০ Gee otal 
১৯2৮৩ ঠা 5 ০06৬ ১৮০85) টিকে 
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৫৮ । হযরত ওমর ইবনুল খাল্তাব (রা) হচ্ছে রর্ণিত। তিনি তার প্রশাসকদের , 
কাছে লিখলেন, আমার কাছে আপনাদের সকল কাজের মধ্যে নামায়ই হলো. 
সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে. নামাযের হিফাযত কমেছে, যথাযথতারে তা রক্ষা .. 
করেছে সে তার 'দীনকে রক্ষা করেছে আর যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করেছে সে তাব্থাড়া, 
অপরঞ্জলোর পক্ষে আরো অধিক বিনষক্লারী প্রমাণিত হবে$ তারপর তিনি লিখলেন, 
যোহরের নামায পড়বে ছায়া এক বাহু চলে পড়ার প্র থেকে গুরু. তর ছা. এক 
মিসালহওয়া পর্যন্ত (ছায়া আষ্লী বাদ দিয়ে)। আসরের নামায় পড়রে সূর্য উপরে 
পরিষ্কার সাদা .থাকা-অবস্থায়, যাতে একজন আরোহী সূর্য ভুবার আগে দুষ্ট বা তিন 
ফারসাথ পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। যাগন্রিবের নামায পড়বে সূর্য ভুবুর , 
পরপর । এশার নামায পড়বে “শাফাক' দূর হয়ে যাবার পর থেকে শুরু করে রাতের . 
এক-ুহৃক্জীয়াংশ পর্যন্ত । ঘ্.এর আগে-সুমাবে. তার. চোখ না ঘুমাক । যে এর আগে 
ঘুমাবে তার চোখ ন্য-স্ুমাক । যে. এর আগে. ঘুমাবে তার চোখ না ঘুমাক (তিনবার 

খ্যাখ্যা £ ‘যে নামাধের হিফািত করেছে’ অর্থাৎ নামায যেহেডু দীনের ভিত্তি ।:. 
তাই-ে ধ্যক্তি নামাযের ছিফাষত করবে সে দীনের সকল কাজের হিফাষত করনে'। 
আব যেবব্টক্তি নামায নষ্ট করলো অর্থাৎ নামায নিজে পড়লো না বা পড়লেও 
নামাযের 'ফরজ ওয়াজিক-সুমাত মুস্তাহীধের প্রতি লক্ষ করলো না দীসের অপরাপর 
ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে বলে তার খেকে আশা করা যায় না। ন্ট 


_হয়র ওমরের এই হুম 'ছায়া এক বাহ' ঢলে পড়ার পারপরই যোহরের. প্রথম 
সময়" শুরু হয়, তখন থেকে নামায পড়বে। তিনি আরবের স্থান বিশেষ ও সময় 
বিপেহের পতি লক্ষ্য করে একথা বলেছেন! কারণ অবল ভাঙ্গার ও সনদের ছায়া 


আসঙী'এক ময় । BS Eb ht 
আরবের ফারসাথ' ৰাংলাদেখের চিন মাইল । He 53৫ 


“তার চক্ষু নর ঘুমাক”.:মারবী ভাষায় একটি অভিশাপ রাক্যু। অর্থাৎ.কোন 
লোকেরই এশার নামায আদায় করার আগে বিছানায় যাওয়া বা ঘুমানো উচিৎ নয়। 
যদি ফেউ ঘুমাতে যায় তার চোখে খুম না আসুফ । + 
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| ৫৩৯। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমকালে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহরের নামাযের ছায়ার পরিমাণ 
te Ch আর শীতকালে পীচ হতে সাত কদম (আবু দাউদ ও 

Jl ee 

_ ব্যাঙ্যা.ঃ গরম ও শীতকালের ‘ছায়া আসলী'র মধ্যে পার্থক্য হয়। শীতকালে 
‘ছায়া আসলী' বড় হয় । গরমকালে ছোট হয় । আর এই কারণেই ছায়া আসলী'সহ 
এক গুণ পরিমাণ গরমকালের তুলনায় শীতকালে ছায়া আসলী বড় হয়ে থাকে৷. এই 
জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে তিন হতে পাচ কদম ও 
শীতকালে পাচ হতে সাত কদম ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া দীর্ঘ হলে যোহরের নামায : 
পড়তেন।, 
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. ৫৪০। হযরত সাইয়্যার ইবনে সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও 
আমার বাবা হযরত আবু বারযা আসলামী (রো)-র নিকট গেলাম । আমার বাবা 
তারে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায কিভাবে 
পড়তেন? তিনি জবাবে বললেন, যোহরের নামায যে নামাযকে তোমরা প্রথম নামায 
বলো, সূর্য চলে পড়লেই পড়তেন। আসরের নামায পড়তেন এমন সময়, যারপর 
আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরতে পারতেন অথচ সূর্য তখনো 
. পরিষ্কার থাকতো । বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিবের নামায সম্পর্কে কি বলেছেন, আমি 
তা ভুলে গেছি। আর এশার নামায, যাকে তোমরা “আতামাহ' বলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরী করে পড়তেই ভালোবাসতেন। ইশার নামায আদায়ের 
আগে ঘুম যাওয়া বা পরে কথা বলাকে তিনি অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের 
' নামায শেষ করতেন, যখন কেউ নিজের সঙ্গে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো এবং 
এই সময় ঘাট হতে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। অপর এক বর্ণনায় 
রয়েছে, এশাকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেও তিনি পরওয়া করতেন 
না। এশার আগে ঘুম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে তিনি পসন্দ করতেন না (বুখারী 
ও সুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ ‘সূর্য ঢলে পড়লে? সম্ভৱত আবু বারযা (রা) এখানে শীতকালের 
যোহরের নামাযের কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু দেনী-করে যোহরের নামায পড়ার কথা হাদীসে পাকে 
রয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী প্রায় সকল ফিক্হবিদই এশার নামাযের আগে ঘুম 
যাওয়া ও পরে কথা বলাকে মাকরূহ বলেছেন । তবে শ্রাস্তি ক্লান্তি দূর করার মানসে 
নামাযের আগে সামান্য আরাম করে নেয়া আবার নামাযের পরে কোন সৎ ও মুরববী 
ব্যক্তির কিংবা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলা যায় তা মকরূহ হবে না। “যাকে 
তোমরা :আতামাহ বলো’, “আতামাহ' ওই অন্ধকারকে বলা হয় যা “শাফাক' অদৃশ্য 
হবার পর আকাশে দেখা যায়। প্রথম প্রথম আরবে “আতামাহ' বলতে এশাকে 
বুঝাতো ৷ পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশাকে আতামাহ না বলার 
জন্য বলে দিয়েছেন। 


১২০০৩ OU IG ৪০০০৭ ১4০০ ০: এপ 5০2 5551 

৮) পু 0304585225৮ Loa ilo i bl 

EAE Uf of fl CAI > ০০5৪9 7০৮80? UW 
+ 48০ 38৮7 ৮4০৫ ral 25 59 22৮4 


.৫৪১। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (র) হতে 
বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমরা সাহারী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন দুপুর ঢলে গেলে । আসরের নামায 
পড়তেন, তখনো সূর্যের দীপ্তি থাকতো । মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডুবলেই । 
আর ইশার নামায, যখন লোক অনেক হতো তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর লোকজন 
কম হলে দেরী করতেন। আর ফজরের নামায পড়তেন অন্ধকার থাকতে (বুখারী ও 
মুসলিম) । 

ব্যাখ্যা $ এশার নামাযের ব্যাপারে এখানে পরিষার করে দেয়া হয়েছে। বলা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি নামায পড়াতেন। আর লোকজন কম হলে আরো 
লোকজনের জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন ও নামায দেরীতে পড়তেন 

এর থেকে এ কথাটাও বুঝা যায়, ‘জামাআত’ বড় করার জন্য নামায প্রথম 
ওয়াক্ত থেকে একটু দেরীতেও পড়া যায়। “হুজুর ফজরের নামায পড়তেন - 
অন্ধকারে” । ওয়াক্ত থেকে একটু দেরীতেও পড়া যায়। সাহাবীগণ ‘রাত জাগরণ" 
করতেন। ইবাদত-বন্দেগীতে. মশগুল থাকতেন তাদের জন্য ফজরের নামায সুবহে 
সাদেক পরিষ্কার দেখা দিলেই পড়তে বলেছেন। 
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৫৪২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে যোহরের নামায পড়ার সময় গরম থেকে বাচার 
জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম (বুখারী ও মুসলিম) ৷ 


ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস হলো ইমাম আবু হানিফার দলিল । তিনি পরনের কাপড়ের 
অংশের উপর সিজদা দেয়া জায়েয মনে করতেন । অপরদিকে ইমাম শাফিয়ীর মতে 
পরনের কাপড়ের উপর সিজদা দেয়া জায়েয নেই। তিনি বলেন, এইজন্য সম্ভবত 
সাহাবীগণ ভিন্ন কাপড় ব্যবহার করেছেন। ্‌ | 
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৫৪৩ । হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। ভিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন গরমের প্রকোপ বেড়ে যাবে, ঠাণ্ডা 
সময়ে নামায (যোহর) পড়বে । বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আবু সাঈদ (রা) হতে: 
বর্ণিত ষে,.যোহরের নামায ঠাপ্তা সময়ে পড়বে । (অর্থাৎ আবু হোরাইরার বর্ণনায় 
‘বিসসালাত’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে.আর আবু সাঈদের বর্ণনায় 'রিযযোহর' শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে)। এ ছাড়াও এই বর্ণনায় এই কথাও এসেছে যে, কারণ গরমের 
প্রকোপ দোযখের ভাপ । দোযখ আপন পরওয়ারদিগারের নিকট নালিশ করে বলে, 
হে আমার আল্লাহ! গরমের তীব্রতায় আমার কোন অংশ অন্য অংশকে খেয়ে 
ফেলছে। তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন দুইটি নিঃশ্বাস ফেলার । এক নিশ্বাস 
শীতকালে নেয়া, আর এক নিঃশ্বাস নেয় গরমকালে এইজন্য তোমরা গরমকালে 
তাপের তীব্রতা পাও। আর শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতা (বুখারী ও মুসলিম)। . 
বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা গরমের যে প্রচণ্ততা অনুভব করো তা 
জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই। আর শীতের তীব্রতা যা পাও তা জাহান্নামের 
ঠাণ্ডা-নিঃশ্বাসের দরুনই 1 - 
ব্যাখ্যা £ জাহান্নাম আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে, “আমার এক অংশ আর এক 
অংশকে খেয়ে ফেলছেঁ। ইরশাদ হলো একথার দিকে যে, গরমের প্রচণ্ুতায় উথাল 
পাথাল করে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায় । মনে হয়. যেনো একে অপরকে খেয়ে 
ফেলছে । ভাই আল্লাহ তাকে দু'টি নিঃশ্বাস নেরার অনুমতি দিলেন । নিঃশ্বাস নেবার 
অর্থ হলো, আগুনের কুণ্ডলীকে দমন করা । দোযখ থেকে একে বের করে দেয়া.। 
এসময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন প্রচণ্ড গরমে এসময়. মাথা ঠিক থাকে না। 
খুশু খুজু হয় না। তাই একটু ঠাণ্ডা হলে নায়ায পড়ে নিতে হবে । 
' এই হাদীস, এরূপ আরো কতিপয় হাদীস অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফা 
(রে) গরমের সময় যুহরের নামায প্রথম সময় হতে একটু দেরী করে পড়াকে 
মোস্তাহাব বলেন । গরমের প্রচণ্ডততা দোযখের উত্তাপ। গরমের আধিক্য দোযখের 
গর্মিরই নমুনা 
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৫৪৪ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন.সময় পড়াতেন ধখন সূর্য উপরে অর্থাৎ 
উজ্জ্বল থাকতো । আর কেউ আওয়ালী অর্থাৎ মদীনার উপকণ্ঠে যেতো এবং তখনও 
সূর্য উপরেই থাকতো এসব আওয়ালীর কোন কোনটি মদীনা হতে চার মাইল বা 
এর কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)। ' 

ব্যাখ্যা ৪ “আওয়ালী” শব্দটি বহুবচন । মদীনায়’ শহরের বাইরে উঁচু জায়গায় যে 
সব বসতি ছিলো, এগুলোকেই “আওয়ালী' বলা হতো। বনি কোরাইযার মসজিদটিও 
ছিলো ওদিকেই । এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আসরের নামায এক 
মিসলের' পরেই আদায় করা হতো । কারণ সাধারণত একজন মানুষ পথ চললে 
ঘণ্টায়, তিন. মাইল চলতে পারে। কাজেই সূর্যাস্তের দেড় কি পৌণে দুই ঘন্টা আগে 
27277777777 
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৫8৫ ৷, হুয়রত আনাস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটা (আসরের নামায শেষ 
সময়ে পড়া) মুনাফিকের নামায । তারা বসে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্য 
হলুদ রং ধারণ করে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে গেলে সূর্যাস্তের, সময়ে) 
তারা তাড়াতাড়ি উঠে চার ঠোকর মারে । এতে ভারা আল্লাহকে খুব কমই ন্রণ-করে 
(মুসলিম) । 


ব্যাখ্যা ৪ এখানে আসরের নামাযকে দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলা হয়েছে। আসরের 
নামায আদায়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অধিক তাকিদ রয়েছে। এই নামাযকে 
শ্রেষ্ঠ নামায বলা হয়েছে। সুতরাং যারা এই নামাযের ব্যাপারে এই আচরণ করে 
অন্যান্য নামাযের ব্যাপারে কি করে তাতো সহজেই বুঝা যায়। এটা মুনাফিকদের 
নামায । গর্দান বাচাবার জন্য নামায পড়ে মুসলমানদেরকে ফাঁকি দেয়। . . 


ঠোকর মারার অর্থ হলো, নামাযে মনোযোগ নেই । মনের প্রশান্তি ছাড়াই পাখীর 
মতো ঠোকর দিয়ে দুই সিজদা আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়। নামাযের আরকানের 
দিকে কোন্‌ লক্ষ্য করে না। 
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৩০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


৫৪৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো 
তার যেনো গোটা পরিবার ও ধনসম্পদ লুট হয়ে গেলো (বুখারী ও মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ মর্মার্থ হলো আসরের নামায কাযা খুবই মর্মান্তিক ও বিয়োগান্তক 
কথা । একজন মানুষের ঘরবাড়ী ধনসম্পদ-সম্ভান-সম্ভুতি সব জিনিস হারিয়ে যাবার 
সাথে আসরের নামায কাযা হয়ে যাবার তুলনা করা হয়েছে । এমন ক্ষতি যেমন, 
কোন মানুষ চায় না, তেমনি আসরের নামায কাযা হবার মতো ক্ষতিও যাতে না 
হতে পারে সেদিকে একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিৎ। এখানেও আসরের নামাযের গুরুত্ব 
অধিক বুঝানো হয়েছে। 
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৫৪৭ । হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করলো সে তার 
আমল বিনষ্ট করলো (বুখারী)। 

ব্যাখ্যা ঃ আসরের নামায তরককারীর “আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে", ফরয তরক 
করলে বা গুনাহ কবীরা করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায় না বলে যারা মনে করে, 
বরং কুফরীর নিকট পৌঁছে যায়, তাদের কাছে একথার অর্থ হলো আমল বিনষ্ট হয়ে 
যাবার কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছে। কিংবা তার সারা দিনের আমলের সওয়াব ত্রাস 
পেয়েছে। 
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৫৪৮। হযরত রাফে ইবনে খদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায (এমন সময়) 

পড়তাম যে, নামায শেষ করে আমাদের কেউ তার তীর পড়বার স্থান (পর্যন্ত) 
দেখতে পেতো (বুখারী ও মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ মাগরিবের নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন পড়তেন 
তা বুঝাবার জন্য এই হাদীসে বলা হয়েছে, “তীর পড়বার স্থান দেখতে পেতো' 
অর্থাৎ মাগরিবের নামায শেষ করবার পরও আলো থাকতো । এ আলোতে যে কোন 
ব্যক্তি তীরের লক্ষ্যস্থান ঠিক করতে পারতো । কোথায় গিয়ে তা পড়লো তাও বুঝতে 
পারতো । এর দ্বারা বুঝা গেলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের 
নামায সূর্য ডুবার সাথে সাথে পড়তেন। সকল মাযহাবের ইমামের নিকটই এটা 
মোস্তাহাব। ' 
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৫৪৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ ‘এশার’ 
নামায পড়তেন “শাফাক' বিলীন হবার পর হতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত 

(বুখারী ও মুসলিম)। | 
ব্যাখ্যা £ এর আগে বলা হয়েছে আরবের লোকেরা প্রথম প্রথম এশাকে আতামা 

বলতো । এ নামে ডাকতে হুজুরের নিষেধ করার পর এ নামে আর “এশাকে ডাকা 

হয়নি। হযরত. আয়েশা এখানে এশাকে 'আতামা” বলেছেন। সম্ভবত তা হুজুরের 
নিষেধের আগে অথবা তিনি এ খবর জানতেন না। 

রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশা পড়া ভালো । কিন্তু ওজরের কারণে পড়তে 
না পারলে ফজরের নামাযের সময় হবার আগ পর্যন্ত পড়া জায়েয । 

Sal 00546401454 1৮5 9৬ ও ৫০75০. 
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"৫৫০ ৷ হযরত আয়েশা রো) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়া শেষ করলে যেসব মহিলা তার 

সাথে নামায পড়তেন চাদর গায়ে মোড়ে দিয় আসতো" অন্ধকারের জন্য তাদের 
চিনতে পারা যেতো না (বুখারী ও মুসলিম) । 
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"৫৫১ ৷ হযরত কাতাদাহ (র) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়েদ ইবন সাবিত (রা) (রোযা রাখার জন্য) 
সাহরী খেলেন । সাহরী শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(ফজরের) নামাযের জন্য দীড়িয়ে গেলেন এবং নামায পড়লেন। (কোতাদা বলেন) 
আমরা হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দুইজনের সাহারী খাবার পর নামায 
শুরু করার আগে কত সময়ের বিরতি ছিলো? তিনি বলেন, এতটুকু সময় বিরতি 
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৩২  মিশকাতুল মাসাবীহ - 


ছিলো যত সময়ের মধ্যে একজন মানুষ (মধ্যম ধরনের) পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত 
করতে পারে (বুখারী) । 

ব্যাখ্যা £ আল্লামা তাওরিশী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ফজরের 
নামাযের যে সময় বলা হয়েছে. এর উপর সাধারণ মুসলমানের আমল. করা জায়েয 
নয়। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সময় 
নিশ্চিত হয়ে নামায পড়েছেন। তাছাড়া তিনি তো নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি দ্বীনের 
ব্যাপারে কোন সামান্য ভুল করতে পারেন তা চিন্তাও করা যায় না। এই মর্যাদা আর 
কারো হতে পারে না। 
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জল রাসূলুল্লাহ 
সান্তান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, সেই সময় তুমি কি করবে যখন 
তোমাদের. শাসকবৃন্দ নামাযের প্রতি অমনোযোগী হবে অথৰা তা সঠিক সময় হতে 
পিছিয়ে দেবে? আমি আরয করলাম, এসর সময়ে কি পন্থা অবলম্বন করার. জন্য 
আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ 
সময়ে তুমি তোমার নামাধকে ওয়াক্ত মতো পড়ে নিবে । এরপর তাদের সাথেও 
পরিগণিত হবে (মুসলিম)। ্‌ 
নামাযের ইমামতি করার দায়িত্ব সেখানকার শাসকের প্রথম যুগে এইভাবেই কাজ 
হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নীতি ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। আর 
অযোগ্য ব্যক্তিরা শাসন ক্ষমতায় গিয়েছে। তারা রাষ্ট্রকে রাজনীতি হতে মুক্ত করে 
তাত্বের অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশ চালিয়েছে। ফলে ‘কেন্দ্রীয় মসজিদ অরাজনৈতিক 
আলেম-ওলামা দিয়ে চালিয়েছে ৷, শাস্বকরা ইমামতির দায়িতৃমুক্ত হয়েছে । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী নীতি থেকে সরে 
যারার পর শাসকদের নামাযের প্রতি অমনোযোগিতার, কথা এখানে ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। সে সময় ব্যক্তিগতভাবে.কিভাবে নামায পড়বেন তার দিকনির্দেশনা হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যারকে দিয়েছেন। . 
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Ke জার টেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন. £.যে বঢক্তি সূর্য. উঠার আগে ফজরের 
নামাযের এক রাকায়াত পেলো, সে ফজরের নামায পেলো। এভাবে যে সূর্য ডুবার 
আগে আসরের নামের এক রাকায়াত: গেলো সে আসরের নামাধ পেলো বুখারী 
উমুসলিএ)] ৮৮: 7" 
রা 5 
গেলে সূর্য উঠার আগে ফের এক রাকাআত -ও-আসরের-গমগ সূর্য যাযার 
আগে.ষদি.আসরের নামাযের এক রাকাআত পায় তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। 
একথাই এই হাদীস বলে দিচ্ছে। এই হাদীস অনুযায়ী অধিকাংশ ইমামের মতে 
ফজরের লাম্বায পড়ার স্ময়.সূর্য উঠে গেলে ও আসরের নামায পড়ার সময় সূর্য 
ব গেলে ফজর ও আসরের নামায বুতিল হবে না, আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু 
আবূ হানিফা রে) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমরের হাদীসে সূর্যোদয় ও 
গন সমর নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হাদীস দু'টি. প্রস্পর 
বিরোধী । এ অবস্থায় “কিয়াস'- এর পন্থা অনুসরণ করতে হবৈ | এই কিয়াস অনুায়ী 
আসরের নামায অবশ্যই হয়ে যাবে । করণ সূর্য হলদে রং ধারণ করার পর আর 
পড়া মাকরুহ । আর মাকরূহ সময়ে যে নামায আর হয় তা নিধিদ্ধ সময়েও আদায় 
হতে পারে । এদিকে ফজরের নামাযের কোন 'মাকরূহ সময় নেই- সুবহে-সাদেক 
থেকে শুরু করে সূর্য উঠার আগ পর্থস্ত গোটাটাই পরিপূর্ণ বা নির্দোষ সময় । আর 
নির্দোষ সময়ে যে নামায আরম্ত হয়েছে '্তী-নিষিদ্ধ সময়ে আদায় হতে পারে না। 
এট যুক্তিসঙ্গত কথা । . রি 
নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী রে) বলেন, বানের 
হলো নফ্চল নামধি, ফয়য নামায নয়। ফরয নামায নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যাবে'। 
হাঁদীসের শব্দাবলী ইমাস.ইমাম্‌_ শাফিয়ীর একথা সমর্থন করে না । কারণ সূর্য উঠা, 
বরাবর হওয়া ও সূর্য অস্ত যাবার সময়ে নামায হারাম করার ব্যাপারে ফরয, নফল 


ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই। 

তা 7 ডি at 4011৮ 03 03855 - 00 

১0 96515 হি নি be 
মেশকাত-২/৫-__ 
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রঃ রতি 8 
রাসূপুরীহ সাঁীপ্লাইজালাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তৌমীদের কেউ সূর্য অস্ত 
যাবার আগে আসরের নামাযের এক সিজদা (এক রাকাআতু),পেলে .সে যেনো তার 
নীমীধ পূর্ণ করে ফেলে । এভাবে ফজরের নামায সূর্য উঠার আগে এক সিজদা. (এক 
dl [ত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয় (বুখারী)। . টির 

-- ব্যাখ্যা “কপ. যেনো, তার নামায ধূর্ণ করে নেয়” ইমাম আৰু হানিফা) এই 
বাকের অর করেন সে যেনো তার লামাধ জার পড়ে লের। অর্থাৎ কাযা জনা 
করে! আর শাফিয়ী, (র) আগের হাদীসে উল্লিখিত র্যাখ্যা দান.করেন। 


টির ১৭৪০৮ cla es 3৬০৩০ ১০১ +৩৪ 
90584: Sr পচ fl ৬০, a 85. 22778 
উতর চলো জা 3, 3: ae iw WL YFG 
দি রক রন ক, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
মালাই ওয়াসাল্ল্র বল্লেছেন ? যে ব্যক্তি নামায গড়তে তুলে যায়, অথ্বা নামাযের 
সময় ুমিটে থাকে, তাহলে এর পরিবর্তে তাকে যখনই স্বরণ. হরে নামাফপুড়ে 
নেবে। অনয এক্‌ বর্ণনার ভাষ়া হলো, ই নামায়, পড়ে নয়া নেন 
ক্ষৃতিপুরণু নেই (বুস্চুরী ও মুসলিম) ৷ . রঃ ও 
(দার লস 
উহ ত দাক আহোতে "তং 
নেই ।ৰ্থাৎ কায়া নামায আদায় ৰুরে.-নেরে।- ০: এ 

০210-544540151440029593 9350 23৯৭ 


se bs ৮৬৪৮ উকি 


নি HEE মত he. এ )| ৩৮০৪ [৮01০ 
oy 3৫০ 8:০1 hs JU পে 209 65 fl 4 ali Gi HE এ 
৫৫৬ । হ্ষয়ত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 


সবাুলুত্াহ 
সাল্লান্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন $ ঘুমিয়ে থাকার কারণে নামায 
পড়নে, না.পারলে ত্বা: দোষের মধ্যে শাফিল নয় । দোয়. হলো. জেগে-থেকে-নীমাধ না. 
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রে রর ৩৮ 


পড়া: তাই ডোমাদেরু কেউ বদি. নামায় পড়তে. না পারে.অথ্বা নামাযের সময়. 
ঘুমিয়ে থাকে, যে সময়েই তার নামায়ের.কথা স্মরণ হরে, গড়ে দিবে! কারণ আল্লাহ 
তাআলা ফলেছেন; ‘অমির স্বরণে নামায পড়ো'মুসলিম)।' 8-০৯, 


ব্যাখ্যা. কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতের অর্থ হলো, যেহেতু নামাযের কথা স্মরণ 
হওয়া আল্লাহর কথা স্বর্ণ হবার নামান্তর, তাই যখন আমার কথা স্বরণ হবে অর্থাৎ 
নামাযের কথা স্মরণ হবে তখন্ই তা পড়ে নিবে. কেউ কেউ বল অর্ম হলো যখন 
তোমাকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, তখনই নামায পড়ে নেবে | এতে কোন 
দীন 


রী - ছয় খত্িচ্ছেদ 5125 
vs Lc GUS এ৮ RMR non. 


ঠ পাকণ 


iS WW ০১৫ গা oxi SEs খ্রি ৩১৪৪ 


১ তল তি উল + sil ১19) 

বির জি EET ০ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আলী তিনটি কাজ করায় ব্যাপাতদেরী করবে 
নাত ৰ ১} সাধের "সময়. হয়ে -গেলে তা আদায় করতে দেরী করবে না? (২) 
জানাযা হাজি হয়ে গৈ সে কাজেও দেরী করবে না। ()-স্ামীছিহীল নারীর: 
উপথুক্ত/বর পীওরী শৈলে'তাকে বিয়েদিতেও-দেরী করো না (ভিরমিষী) ৬. না 

ব্যাখ্যা £ এই" ভিমটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সামাষের-সগয় হয্ছে গেলেই নাঁদাব 
পড়তে হবে । দেয়ী বাহে গেলেই-মুলে যাতয়া, ঘুম আসাষহ বিচ্চিন সসজ্যান্খেসে 
যেতে পারে। কাজেই যখক্ষকাক্ম ফা তখনই করতে হকে। এতে:নিয্দানুকর্তিতারুভ 
প্রশিক্ষণ আছে। অনুরূপভাবে জানাযা অর্থাৎ কাফনের. কাজ সম্পন্ন হলে জানাযার 
নামাযসহ দাফনের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবৈ। দেরী করা ঠিক নয়। এতে বুঝা যাঁয় 
ঘিঞ্জিদ্ধ অহন্েও জানাযার নামাষ-পড়া মায় ।.তিজঃএযাতের. সিজদা এই হুকুম । 
তিন নম্বরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে যে কাজটি করতে 
দেরী না করার জম্য বলেছেন তা হলো স্বীমীবিহীন মেয়েদের যিয়ে দৈবায়“কঁথা। 
মূলে ‘আইয়্যেম’ শব্দ বলা হয়েছে” এর অর্থ স্বাসীবিহীন মারীশ সে অধিধাহিতা 
যুবতী কুমারী মেয়ে হো 'বা তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা হোক ৷” টরদের” সফলের 
কই কক ভা রযাগাজা তা রা তাছি কযা 
প্রয়োজন । et কি 

“আল্লামা তাইয়োধী দেন 'অহ্ইিয়োম" সাক হলে বার জোডীননেই? 
সে পুরুষ হোক অখধা নবী জীর মারীদের মধ্যে সে বিবাহিতা হোক অথবা কু 
সকলকেই বুঝায় । 
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৫৫৮ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নামায প্রথম সময়ে পড়া 
মাও বক o ssr aeo vl Sl ad 
পাওয়া অর্থাৎ গুনাহ হঁতে বেঁচে থাকা মাত্র (তিরমিষী)। 


১০০৭ ৮1005 a 401০০৮1604৩ 8 জা 
JU, ১31১ Hs ৬৮০১৮ =, 94. SLANG La 
A, ৮১০৭৮ ৩ 12 ১৩৪ ০০৬ ৬ 41১০ ৬১৭ ৬৭০৮৪ 

ইল ১০) ১৮ - 4০০ ৫৬ নিও] 


UN Rees রা ভি নতি রাসূলে করীস 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওষ়াসাল্পাষকে- জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজ, রেশী উত্তম? 
তিনি বললেন, মামাকে অর প্রথম ওয়াক্ত: পড়া আহমাদ, তিরমিযী. ও আবু 
দাউদ ৷ তিরমিদী-ঘলেন, এই. হাদীস আবদুল্লাহ ইবন: ওমর.জাল-উমারী ছাড়া জার 
কারো নিকট হতে বর্ধিত হয়নি । তিনিও যুহাদ্দিসদের নিকট সবল নল)। :.:7 

গা $ ইমাম কির এই হাদীসের এক বর্াজারী বহর 
সমালোচনা করলেও'অন্য মুহাদ্দিলরা 'একে নির্দোষ বলেছেন: ১ 


45545 40 54012 fs CEU 2৪355 1 
sia lal 4540 ৫ GLP 


৫৬০ ।-হযরত আয়েশা (রা). হতে বর্মিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবার বায পরত 
দুইবার কোন-নামাযুকে-এর শেঘ ওয়াজে.পড়েননি. (তিব্বিমিয়ী) ৷ . ইতি 

ব্যাখ্যা £ হযরত আয়েশার একথা বলার অর্থ হলো, হর লালাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নামায সঠিক ওয়াক্তে পড়তেন । মাকরূহ সময়ে তিনি নামায পড়তেন, 
না। শুধু একবার তিনি শেষ ওয়াক্তে নামাফ-পড়া দায়ে বুঝবার জন্য ইন্ঘ করে 
১৮০০০০০৭০০০ 
হলেও নামায পড়তে হবে। 22 
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যে দুইবার তিনি শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েছেন তা হলো, একবার. জিবরীলের 
সাথে শেষ ওয়াঞ্জে- নামায পড়া ।-আর একবার এক ব্যক্তিকে “নামার্ধের ওয়াক্ত 
শিক্ষা দেবার জন্য শেষ ওয়াক্তে নামায 'পড়াকে বাদ দিয়ে. অপর ওয়াক্তের কথা 
টন. 
“এই তিনটি হাদীসে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু 
হানিফার মতে এর অর্থ উত্তম ওয়াক্তের প্রথম অংশ । ফজরের নামায, গরমের 
7777 ও সাদ লট রক 


৫ FEC Ey CLE nh 
| as ও 


রি চিগ 55215 ০১ ১ না ৮১১০ ~~! 


+৫6১ হযরত আৰু আইংুৰ আনসারী রো) হতে "বর্ণিত [তিনি বলেন, 
৬ ৯ ১: 
উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত ষদি গাগরিধের নামাযকে বিলম্ব না করে, তারা কল্যাণ লাভ 
করবে অথধা তিনি বলেছেন, স্বতাব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবৈ (আবু দাউদ; 
দারেমী এই হাদীস হযরত আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন) - 


ব্যাখ্যা, 8 এই হাদীস থেকে বুঝা গ্লেলো, মাগরিবের নামাযের সুয়য় শুধু. তারা 
দেখা গেলে মকরহ হয় না। মকরূহ হয় যদি বেশী দেরী হয়। অন্ধকারে তারাগুলো 
বল্ধমল্র.করে উঠে। তারা ঝলমল -করে -উঠার-অর্থ অন্ধকার" ছেয্-াওয় 
বিলম্বিত হওয়া । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একবার মাগরিবের 
৪৮৮৭৮754795 


বুঝারার জন্য এ 2, ৭ পির 
৮8585441533555255- ০৭ 


9৭11, ০1281 ০০০ 


দত - 


রত হাত EI TOE SLO =: ৩০১ ৮319, ০৮15 


কেই ইরা তে বি ভিন টেল, '্ীসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসান্থায় বুলেক্কেন.$'আমার "উম্মতের কষ্ট হবার আশংকা না 
তা নি 
দিতাম 'তআকুসদ, িরযিই:ও ইতর মাজাহ) । ক 
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Kk ৫৬৩ ।:হযরতু , 'মোয়াজ ইৰুনে জারাল রো) হতে বর্ণিত । তিনি, বনের, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা এই নামায অর্থাৎ 
এশ?র নায়ায় দেরী কুরে পড়বে. কারণ, অন্যান্য উদ্মতের, উপুর. তোমাদের মর্যাদা 
বেশী দেয়া হয়েছে এই নামাযের কারণে। তোমাদের আগে কোন উন্মত এশার 
নামায় পহ্ফনি (আৰু দ্বাউদ)।। ২০৮05 স্ পিসিহ ie 


BOON A OE EE CEES 
নামায পড়েনি। অথচ এর আগে ‘নামাযের সময়" অধ্যায়ে ইবনে আব্বাসের হাদীসে 
হযরত জিররীল আষ্বীন .এল্লার. নামায় শিক্ষা দেৰ পর, রলেছ্েন এটাই ছিলো 
আগের নবীদের নামায পৃড়ার সময় ॥.বাহ্য দৃষ্টি এই: দুইটি হাদী 
যায়। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো ওই হাদীসে আিয়াক্ক ক বলা হযেছে +3 
এই হাদীসে সকল উত্মাত্ব রলা হয়েছে: অর্থাৎ আগের নবীদের উপর এশার নামায 
ফরজ ছিলো । তাদের উদ্মতের উপুর ফরয ছিলো না। . 


Ha ৯৬ ৩১০৭ ETO 0৩০ SS 2 ES Lat 
i oi রর Ls dre drs চি 
এ ০ ০৮118 TARE 3 পম 


[নজর জারা বহতা ‘আমি খুব 
ভালোভাবে জানি তোমাদের এই নামাযের শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে । 
রাসূলুল্লাহ সাক্পীল্লাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ চল ভুবার পর এই নামায 
আদায়. কর্যৃতন (আবু দাউদ, দারেমী)। ই ০০1) SEE 

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের প্লথম দিকে মাগরিবের নামাযকে ‘প্রথম এশা’ এবং এশার 
নামাযকে শেষ ব্রা ফলা হচ্তা। চান্দ্র মাসের তিন তারিখের চাদ ডুবতে বেশ সময় 
বা এশার নামায দেৱী করে পড়াই উতয়। 


LL 17422 in oo MYL IG IS pS 2505 —6 6৭০. 
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| হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ই সাইদ ছে ক কন মাম বদ 
! কারণ ফর্সা আলোতে নামায পড়লে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া. 
বায় (ডঃ , আৰু দাউদ, দারেয়ী)। 
“ব্যাখ্যা $ এই হাদীসের প্রকাশ্য শের হারা তো এটাই বুঝা যা যে, ফজরের - 
নায়াফ ফার্সী স্বালোতে শুরু ও শেঘু উভয়ই করতে হবে। ইমাম আবু হানিফাও 
একথাই বলেন। কিন্তু ইমাম তাহাবী বলেন, ফজরের নামায শুরু করতে হবে 
অধ্ধৰুমর থাকতে -আনর- শেষ করতে হৰে-ফর্মার আলোতে-। তিনিও হানাঞ্চি-মাযহাবের 
একজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, অন্ধকারে নামায শুরু করে লম্বা 
কিরায়াত পড়বেন । পড়তে পড়তে ফর্সা আলো হয়ে যাবে। ইমাম তাহাবীর এই 
ব্যাখ্যাই উত্তম এতে সব হাদীসের. ব্যাখ্যা হয়ে ঘায়। কোন হালীসের সাথে কোন 
হাদীসের বিরোধ থাকে না । হযরত ধ্োআয বর্ণিত হাদীস দ্বারাও বিরোধের মীমাংসা 
শীতকালে সকালে সকালে ও গরমের দিন দেয়ীতে পড়াতে বলেছেন। 


Ee ETA RB Es aio - এ 
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দি ESS আমারা. 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয্পলাক্সামের জাথে আসরের, নামায, পড়তাম ১ এরপর . 
উট যবেহ করা হতো। এই উট কেটে দশ ভাগ করা হতো। তারপর রান্না করা 
বা 
)। 


সপ এ, 


“ব্যাখ্যা; এই হাদীসে আসরের নামাযের পর এত কাজ সূর্য দুবার আগে 
করছেন বঙ্ছে প্রমাণিচ্চ । তাই কুঝ-যায্ত আসরের নামায এক “মিসালের' পর পড়া 
হতে.+-ত্বাই সূৰ্য ডুবায়. আগে-এতো রাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু. গরমকালে দুই 
‘মিসানের' পর আসুরের নামায় প্রড়ার পরও এত.কান্ব করা সম্ভব. হচ্ছে পারে।.এসর 
জা ক জং 
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নিহায়া আমরা 5 
এক-রাতে: শেষ এখার নাম্বাষের জন্য রাসূনুন্ধাহসাক্পাল্্হ আলাইহি ওয়াসাল্লামের - 
অপেক্ষা, করছিলাম /তিনি-বৰের হয়ে আসলেন: ভখন-রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ. 
অথবা এরও কিছু পর আমরা জানি না. পরিবারের কোন কাজ ভীত - এতক্ষণ -- 
আবদ্ধ করে রেখেছিলো অথবা এছাড়া অন্য কিছু । তিনি বের হয়ে এসে বললেন, 
তোমরা এমন একটি নামাযের অপেক্ষা করছো যার অপেক্ষা আর কোন ধর্মের 
লোকেরা করে না।আমি যদি আমান উম্মাতের জন্য কঠিন হবে বলে মনে না 
করতাম তাহলে তাদেরসহ এই নামায আমি এই সময়েই আদায় করতাম ৷ এরপর 
তিনি াজদিনকে নি্েপ দিলে তে ইকামত দিলো । আই ছু নামায পড়ালেন- 
(মুসলিম). 28 


ব্যাড হদিস বেক aS হলো এ আনাই তের এ 
তৃতীয়াংশ পার. হবার পরই পড়া উত্ত+ আবু-হানিফারও এই মত। কিন্তু হুজুরের 
আমল থেকে দেখা গেছে জামায়াতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লোক নামাযের প্রথম 
ওয়ার্জে উপস্থিত হয়ে "গেলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওয়াক্তেই 
17777 | 


EE ৮৪০৮০ (3০৮02 
৮ + ৯৮ ৮3)৮ ilar iis 2৬. 

$2৩৮ ইত জবির ইবনে সাহুরাহ ছে বর্ধিত ভিন মলে, াসূলুল্লাই. 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায প্রায় তোমাদের নামাযের মতোই পড়তেন |" 
কিনতু তিমি: এশার মামায তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছু দেরীতে পড়তেন এবং ' 
নামায সংক্ষেপ করতেন (মুসলিম) । | 
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এই বামে এশার নামাযকে ডাকতে নিষেধ. করার খবর জানতে পারেননি ।' 

ন-গ্রই হাদীঙদ থেকেও জানা গেলো, এশার নামায দেয়ী করে পড়াই উত্তম । তিনি 
নামায সংক্ষেগ করতেন ও ছোট ছোট সুরা দিয়ে নামায পড়তেন। তবে যখন 
দেখতেন লোকেরা প্রশার্তিতে আছে, সকলের আগ্রহ ও একান্তিকতাও আছে এদিকে 
তখন তিনি নামাযে দীর্ঘ সময় নিতেন শু লম্বা কিরায়াত তিলাওয়াত করতেন। 

এইজন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে, ইমামগণও. নামায পড়ারেন। তাদের 
পেছনে বুড়ো, মাজুর লোক থাকে। থাকে ছোট বয়সের ও কর্মব্যস্ত লোক ও 
দুর্বলেরা। থাকে বিভিন্ন দিকের যাত্রীরা, রোগীরা ৷ কাজেই বড় জামায়াতে, বিশেষত 
জুমত্রার নামাযে এই সব দিক হিসাব করে ইমায়দ্রকে নামায পড়ানো উচিৎ । 
অনেক সময় এমনো দেখা যায় জামায়াতে ফরয নামায পড়াতে সময় নেন ৩-৪ 
মিনিট ॥ কিন্তু মুনাজাতে ব্যয় করেন দশ মিনিটের যতো-স্বময়, যা নামাযের অংশই 
নয়। এটা মূর্খ লোকের কাজ। খানায়ে কাবার নামায কি তারা দেখেন না? হাজীদের 
কাছ থেকে শুমা যায় ফরয নামাযের পর সালামের পরপরই সকলে উঠে চলে যায়। 


140০ 0044011৮455 CLIT এ ০7 014 
080৩ 9401৮5১০১৯৫ ০৬০ জপ ৮৮70 25185 


৮৮০০ ০৮1৮০ 5 nl 10৩ elie (0 ০5 

৪৮০০ ০৪০০ ৭ BL 2591 রা পি 2 | 

১১১ nl ols, — JDL hs wt 2941 ০৫৭ এ 31452 | 
২ ৯৩ esl 


হি রর বাজার লাবিব আমরা 
একবার “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সামৈর“পাখৈ নামায পড়লাম । 
(ঘটনাক্রমে ওই দিন) তিনি আধা রাত পর্যন্ত মসজিদে আসলেন:না।- (এরপর তিনি 
এসে) আমাদেরকে বললেন, তোম্বরা তোমাদের নিজ'মি জায়গায় বসে-গ্টীঁকো। 
তাই আমরা বসে রইলাম। এরপর তিনি:বললেন,-অন্যান্য জোৌক'নামাঘ পড়ে - 
নিজেদের -বিছ্ছানায় (ঘুমাবার জন্য) হলে গেছে। তোরা: জেমে: রাখবে) ঘতক্ষণ 
আমি যদি বুড়ো, দুর্বল ও অসুস্ক্দের অসুস্থতার দিকে লক্ষ্য: না বাখতাম তাহলে সব 
77 
নাসাই)। 5: 


মেশকাত-২/৬-_ 
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ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস ও উপরের কয়েকটি হাদীস থেকে জান গেলো এশার 
নামায লিম্বে- পড়াই উত্তম.। কিন্তু উত্তম ওয়াক্তের সওয়াব লাভের আশায় ঘৃমিয়ে 
পড়লে নির্দোষ সময়. শেষ হকার. আশংকা থাকলে অথবা মাবুর,জ্রমক্লান্ত র্যক্তিদের 
কৃষ্ট হবার স্রনা থাকলে আগে আগেই পড়ে ফেলাটাই অধিক উত্তর । হাদীসের 
শেষের অংশ হতে বুঝা মায়, হুদ্ধর বাল্ান্সাহ আলাইহি ওদদাসালুক্ম সাহাবীদের 
শারীরিক ও মানসিক অবস্থা; ধৈর্য ও-আঞ্জত সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত-ছিজেৰ । তাই 
মাঝে মাঝে এশার নামাযকে বিলম্ব করে বা-কোন কোন নামাযকে নাতিদীর্ঘ করে 
পর পুর ইন নব নি বিসঃলা রর দাম পড়ানো উদ 
সৰ সময়. এক নিয়মে নামায় পড়া ঠিক নয়। 


পন 1 0১০১০ 


রেজা নর রা EAE 
করে) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাধকে 
তোমাদের চেয়ে বেশী আগে আগে পড়ত্নে। আর তোমরা ক্লাসরের নামাযকে তার 
চেয়ে বেশী আগে আগে পড়ো (আহমাদ, তিরমিষী)। 


ব্যাখ্যাণ্ঃ উন্থুল মুমিনীন হযরত উন্মে সালামা” (রা) মুসলমানদেরকে সুতে 
নববীর প্রতি অনুপ্রেরণা যোপাবার জন্য একথা বলেছেন। উন্মাছ বেরো হুর 
হুজুরের সুন্নাতের অনুসরণ করে। এ হাদীস হতে বুঝা গেলো আসরের নামায প্রথম 
7778 


ট্রি? রি Jo Ez 5 ib Sal iy ee 


৫৭১ EE EEE RDO VER হুর সালাহ আলাইহি 
রাস গরমকালে োছরের নামায) ধা করে (রম কমলে) পড়তেন আর 
শীতকালে আগে আগে পড়তেন (নাসাঈ) 4 
্‌ ব্যাখ্যা ৫ জোহরের নামাযের ব্যাপারে কোন কোন হাদীস ছারা বুঝা যায়, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মাক্গ জোহরের নামায 'দেরী করে পড়েছেন আবার কোন 
কোন হাদীসে বুঝা যায় তিনি তাড়াতাড়ি করে পড়েছেন । এই হাদীস দ্বারা হাদীসের. 
পরম্পর বিরোধের নিরসন ঘটেছে। গরমের দিনে হুজুর দেরী করে পড়তে? 
শীতের দিনে পড়তেন সকাল সকাল । 
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'কিতাকুস সালাত ৪৩ 


পাও পট পা 


নস SA AT - ০৮1 
43) San pa 2 পি ৩০ ৮০ ক Ant) 
4440 07218 ০১৮ Kal Lab 5, তব :? 
js pl ১2 ৮49৩৫ 
লারা ডা ভিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাঁকে বলেছেনঃ আমার পর অচিরেই তোমাদের 
থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামায খয়া্তমত পড়তে থাকবে 
(খদ্গি"একা একাও পড়তে হয়্)। এক'ব্যক্তি'আরঘ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! 
তারপর কি ই লামায আবার. তাদের সাথে পড়বো? জবাবে হুদ্ধুর বললেন, হা, 
তাদের সাথেও পড়ে নিরে (আবু, দাউদ) 


ব্যাখ্যা $ একা. একা নামাঘ প্রড়লে ফরজ নামায আদায় হয়ে যাবে । পরে 
জাঙ্গায়াতের সাথে যে নামায পড়বে তা নফল । এতে সওয়াব পাওয়া যাবৈ। এর 
সবায়াম্জার একটা ফায়দা-হবে, সঠিক:সময়ে নামায আদায় করার হুকুমও পালন করা 
হবে আহার শাসকদের-বিরোধিতা করার জন্য ভুল বুঝাবুষি থেকেও বাঁচা যাবে। 


£ ৮ লও তে 


শির ৮3২50150535 A a - 6VY 
ROL DENG CT 
28১১৪ 91) — dl ০ ০:4০ (1 


: ৫খ৩। হষরত কাবিসা ইবনে ওয়াক্কাস রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ আমার পর তোমাদের উপর 
এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যারা নামাযকে (সঠিক সময় হতে) দেরী করে পড়বে । 
এই নামায তোমাদের জন্য উপক্কারী হবে, তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ । তাই 
যত দিন তারা কেবলা হিসাবে কাবা 'শরীফকে মেনে চলবে তাদের পেছনে তোমরা 
নামায পড়তে থাকবে । 

ব্যাখ্যা 8 তোমাদের জন্য উপকারী হবে অর্থ, তোমরা ওয়াক্তমত নামায পড়ার 
জন্য তাদের আগে নামায পড়ে ফেলেছো। এরপর আবার তাদের সাথেও পড়েছো। 
এই দ্বিতীয় বারের নামায তোমাদেরকে নফল সওয়াব দিলো । আর তাদের সাথেও 
নামায পড়ার কারণে তোমাদেরকে জবাবদিহি করার সম্মুখীন হতে হবে না। কোন 
কলহ সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না। 
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“তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ' অর্থ হলো এই দেরীতে নামায পড়ার জন্য 
তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। ওয়াক্তমঁত নামায আদায় করতে 
সমর্থ হবার পরও কেনো নামায অসময়ে দেরী করে: পড়লে। তাছাড়া দুনিয়ার 
4 
বিপদ। 


নি SEINE রিনি 25 - ovt 


2514 এশ্র 43 এ 5 28055015৬৫0 ৮০০৮ 


৪৭০ ৯ পাও পর ৬০৪০ ০৯০৪৭ পানু 2 গণ পুষ্ট 


টি ০ ৩৯৯] সিএ (4 ane ৬ ১-৮1৮০। Jw Cs 


ef 


৬০ "2 rf তা পদত, এ রি butt 


বলিব হব রা নি চিত হলেস ৷ ওর 
অবরুদ্ধ :ছিলেক ৷ তাকে: তিনি নমল্চেছ:নসআপনিই জলগহণরম্ট্মাফ কিব জ্সাগনার 
48587885585 
ভাসা রা দা সর জবা হলো রাড 
৯7০২৮ RN তাদের, সাথে শরীক, 


ব্যাখ্যা হযরত ইবি কউ কক 
থেকেছি তা কুবং যাস হ্যরত_এবারসুক্ল ইবনে আদীর কথার জবাবে তাঁর 
টস নি 1৯:১8 রা রর 


ক 














আমুল নামি ॥; 
দয় নেই, চি চযাযগ্সাতেক ফু ন্‌ খুকি 
SAE কারো পেছনে উন 


খত বা Re রি ভি হানে 
উ১ রা টিটি রী ৪৯ 
5 নাহি কু FE: FIER 
Ts STP TR নিক যং চিত পান 
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CELLU 





ile EU MEL v০ 
০৪০৩১৪০৮:৮০০০০১৭১০৪:৪৪ 
8 - phos ly — raf, dl 
৫3৫ হয সামি চিচি দহ 


UE 





উদয়ে Siac ad alle se লে রম 
টুর তীজাস্যরানায়ায়যসবিযী চা চালা ভাগক দসীভাসিউিত 
নাসাত তই হাদীস্রেলকর কমা হালে নভইচদুইনবেলা নানু তি 
বমরেলয়য়েরলামাযন্ফজরেরালের ্রুেরনারাসেতবেইলগ্তয়ে আধার সথক। 
জবাব জমক নাম্যেয় সায় হলো কর্মব্যন্ততারুসময় । এই দুই রম তথা আরাম 
ব্যস্ততার লিীুতে দৌক্ডুতিও রা পেয়ে ন্ফজীয়েরন্তজাসতেরআমী পড়বৈ'ভন্য 
রিলায়তন্রিচার্ইি গা র্কুিি-কােনয়া জাক রে র্যক্তিনায়ছয়র হাতি এতো নিষ্ঠাবান 
ভ্যাট র্যাঁপারো লিজ সকর্কন) কাযঙ্গই আল্লাহ্‌ অদেনকতজহারাযম দিতে 
পাৱন লাক চল্ারাত কান্ট চাল ছাতা সত উনিও টা চিজ পাছত 


চিন জেন চক BEVEPE Sf TERJE টিক সই 
দয়া EET 

7 y dL UL al hs 

০ টি সিবা ০০ চিনা ১ ১ পু 

৬০১২ 


ব্যাখ্যা ইসিবি HE অথবা ফজর ও 
জিতে? 8৬০ কান্ত বুদীসির জন গহজুর 
যান উনিনওয়ামাক্চম লাভার, ১ কন্যার ছে চার, তি রহলচাকানূরাল 
আনার মিরা ডারশমর্তকারিরেএটাইটিকনশরইণলজারা 


টিটি দ্য ভা ট্যাপ দাক) FEU FE কন চা ভিড নিল 
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৪৬ মিশকাতৃল মাসাবীহ 
Ss ১1520 14০০4 (৮১9০. J Ee ul ৮৪7 -০%$ 
০০ দিল 
7৯58, 425৪০৪৮৪৩৭০ ৮:85 ০০৫৯৪ 
“+ ৭ 489৮ 3০৮৮ 008০ 
নিজে চিজ গাব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কাছে (আসমান থেকে) রাতে 
একদল ফেরেশতা ও দিনে 'একদল ফেরেশতা আসতৈ থাকেন (খারা তোমাদের 
আমল-লিখে রেখে তা আল্লাইর' দরবারে শৌছান)।' তারা ফজর ও আসরে সময় 
একার হন যারা তোমাদের কাঁছে থাকেন তারা ধে সময় আকাশে যান তখন আল্লাহ 
তাআলা ফেরেশতাদের কাছে বান্দার খবরবার্তা জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের 
রেখে এসেছো? ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ! আমরা: তোমার বাব্দাদেরকে 
লামাবরজ অবস্থায়-ছেড়ে এসেছি । জার ঘে সময় আমরা তাদের কাছে গিয়ে 
‘পৌঁছেচ্ধি তখনও তাদেনকে নামাঘেই দেখতে পেল্সেছি (বুখারী ও মুসলিম) । 
চেয়ে বেশী জ্ঞাত-আর কেউ নয়। এখানে ফেরেশতাদেরকে বান্দার অবস্থা জিজে 
করার রহস্য হলো ফেরেশতাদের মুখে তাঁর বান্দার নেক আমলের কথা শোনা । 
ফেয়েশতাদেরকে বান্দার মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানানো । ... 


15450014০40 855350৩ 9-81৯১০-, OVA 
০5550 DUELS SB dl 2238 pall So ho 
Pe 0G পি? ELE 49, পপ 5 2 লা ৮৩ 25 


= Sad এব ৬০৮৯৪ ladle ৮৪০৭ ৬৯৪ নন 


৫৭৮। হযরত জুমদুষ কাসরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলৈন, রাসূজুকপাহ 
সাল্গাক্পাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের নামাধ আদায় করলো 
সে আল্লাহর জিস্ধাদারিতে চলে গেলো। অতএব হে আল্লাহন্ন বান্দাগণ। আল্লাহ 
যেনো আপন জিম্মদারির কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বালী না'ছন। 
কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন তাকে ধরতে 
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কিভামুর সালাত- ৪৭ 


নে রিনিতার ইতি রায়ান অতয়ে হিনের রে 
মুসলিম)। 


- অযস্যা রাভিনা নোনা না 
তার জীবন-সদ-মাল-ইন্দত সবই আন্মায়র "তম্বাধধানে ও জিন্থাদাত্সিতে চলে যায়। 
তাই. সুসজমানদের উচিৎ আল্পাহর: বান্দার লাথে খারাপ ব্যবহার না করা । তাকে 
হত্ব্যা না. করা, ভার, ধনসম্পদে হস্তক্ষেপ না কল্পা.। তার গীবত মা করা ।'বদি কেউ 
তার্সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার ধন: সম্পঙ্গ ছিনিয়ে নেয়, তান্ম ইজ্জত নষ্ট করে, 
তাহলে এর অর্থ হবে, সে আল্লাহর ওয়াদা ও তার নিরাপত্তা বিধানে হস্তক্ষেপ 
করলো। আল্লাহ তাআলা এমন লোক থেকে খুব কঠিন হিসাব নিবেন। যে হতভাগ্য 
থেকে জাল্লাহ ছিস্রাব-নিবেন তার নাঙাতেনদ.কোন উপায় নেই। -- 


4 রঃ নি সন ৮৮১06 IG 2 প্রা - VA 


এ 994 [ডিন ft LE Pt $ LIT Ys ০৮৫৪ 
| এর (8 ১1০৮ ৩: in ob [৮44 
la ০ 8858 >, ০৯ 5 ০0 ০, 


০ নগর রাসূলুষ্পাহু 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ান্ান্ বলেছেন $ মানুষেরা যদি জানত পারতে আয়ান 
দেয়া ও নামাযের প্রথম কালে দ্বাড়ান্তোর মধ্যে কি মর্যাদা আছে এবং জারী ধরা, 
ছাড়া এ সুযোগ পাওয়া যারে না, তাহলে তারা লটাত্রী করতো । যদি তারা যোহরের - 
নামায আদায় করার জন্য তাড়াতাড়ি জ্াস্সার সওয়ার সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারা 
এই নামাযে দৌঁড়িয়ে এসে শামিল হতো। যদি তার এশা ও ফজরের নামাযের 
ফজিলাত জানতো তাহলে তারা শক্তি নী থাকলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে . 
আসতে চেষ্টা করতো (বুখারী ও মুস্লিম)। 


52 Moi 54062৮৮4045 JG রি 
এ re ৩৮০5৬ রা Al ০ 858 


টি ECO বর মেজ রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের 
নামাযের চেয় ক্ষাৰবহ আদ কোন নার্মাষ নেইএ যদি এই দুই-ওয়াক্ত নামাযের 
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৪৮. মিশক্কাতুল মাঙ্গাবীহ 


সওয়াবের কথা তারা জানভো-জাহলে তারা (হাটতে অসমর্থ হলে) হামাগুড়ি দিয়ে 
হলেও নামাযে আসতো (বুখারী ও মুসলিম)। 

ঘ্যাখ্যা £ মুনাফিকরা লাযাঘ পড়ে মুখলমাদর্দেরকে ধোকা দেয় জান বাঁচাধার 
জন্য ফজর ও এশার নামায বড় আরামের সময় । এই দুই বেলা নামায তাদের 
জন্য বড় বোঝা । এই দুই বেলা নামাযের অশেষ ফঘিলতের কথা বুঝাধার জন্য ' 
আল্লাহর রাসূল বলেছেন £ এরা আনলে ও বুঝলে সুনাফেকী ছেড়ে দিয়ে এ নামাধে : 
ররর জিরা ভাটি তা মেত এই নামায় ফোর জহা 
না স্থাড়ে।- 


/০৮৪4০4/44/৫3৮১০১০০৮০-৪ : 
ET ০০৮ ০৭০০০1৩৩৩০০ ক 21. 
১৮৮45 2 hl dle GS 


৫৮১ । হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাকার 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সীর্ধে আদায় 
করেছে সে যেনো! অর্ধেক রাত নামায আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি ফজরের 
নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো গোটা রাত নামায পড়েছে 
(মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের বাহিক শব্দাবলী এডি লক করণে বুঝা যার ফজরের 
নামাযের ফযিলত এশার নামাযের চেয়ে বেশী । তাই বলা হয়েছে, এশীর নামায 
জামীগ্বাতে পড়লে আধা রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে । আর ফর্জরের 
নামায জামায়াতে আদায়কারী পূর্ণ রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে |... 

এর আর একটি অর্থও হতে পারে । তাহলো. এশার নামায-জামায়াতে আদায়: 
করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে। সাথে সাথে-ফ্লুজর নামায 
জামায়াতের সাথে পড়লে বাকী অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে । 
চরিত প্রড়ার সওয়াব প্রাওয়া, রাবে।... 


শা ০2518140105 IU ০৮০৮৪১০০০০৬ 
নিক IG CAA পি পন এ PEN এ 
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: ৫৮২ । “হযরত “আবদুল্লাহ ইবনে 'ওমর'"(রা) হতে বর্ণিত'। তিনি বলেন, 
০১8৭৯585547 
মাগরিবের নামাযের নামকরণে তোমাদের উ্পর বিজয় লাভ করতে না পারে। 
বর্ণনাকারী বলেন, বেদুইনরা এই নামাযকে এশা বলতো । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আরো বলেন; বেদুইনরা যেন তোমাদের এশার নামাযের. নামকরণেও 
তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। এটা আল্লাহর কিতাবে এশা। তা পড়া হয় 
তাদের উদ্ত্ীর দুধ দোহনের সময়, মুসব্তিম) ' .... 

ব্যাখ্যা $ নেদুইন লোকদের বল্তে এখানে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের 
ব্দুইনদেরও বুঝানো হয়েছে। যারা, “মাগরিবকে' ‘এশা’ বঙ্গতো, আর ‘এশাকে' 
বলতো “আতামা' । হুজুর সাল্লাল্লাহু আঙ্গাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনদের এই দুই "নামে 
এই দুই নামাযকে না ডাকার জন্য মুসলমানদেরকে এই হাদীসে বলে দিয়েছেন। 
বেদুইনদের দেয়া নামে এই 'দুই নামাযকে ডালে এটা ভাদের' বিজয় হিসাবে 
পরিগণিত হবে । অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাকে ব্যবহার করে তাদের প্রভাব 
বাড়িয়ে দেয়া হবে। তারা তোমাদের উপর প্রভাব খাটাবে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, এই নামাযের যে নাম কুরআন দিয়েছে সেই 
দুই নামেই ডাকবে ।.আর তাহলো ..মাগরিব' ও “এশা'। এই হাদীস, হতে আরো 
ক্ষু পাওয়া গেলো যে, মুসলমানরা সর্বত্র ইসলামের পরিভাষা, শরীয়তের 
দেয়া নামা বেশী বেশী ব্যুবহার করবে  এপ্লো “শেয়ারে ইসলামের' RAE 
মুসলমানের পরিচয় । এরও একটা মূল্য আছে । আছে এতে গৰ্বও। ক 


SEMIS a thre dL br 


-. 0 PSE PN Al 0 ra 895৮1 9১০ রিনি 


ধু । 5 
৫৮৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্মিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম. খন্দকের যুদ্ধের. দিন বল্লেছিলেন, . কাফেররা. আমাদেরকে 
“মধ্যম নামায’ অর্থাৎ আসরের নামায. পড়া থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাআলা 
তাদের ঘর আর.কবরগুলো আগুন. দিয়ে 'ভরে"গিন (বুখারী ও মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা $-খন্দক বা'আহঘাৰের যুদ্ধে চার'কি পাচ হিজরী সনে কাফিরদের তীর 
নিক্ষেপকে প্রতিরোধ 'করার কার্জে বেশী ব্যস্ত থাক্কার কারণে “হুজুর: সারাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সীর্স্মযসহ চার বেলা নামায পড়তে পারেননি, 
আসরের নামাযের ফযিলত বর্ণনা করার জন্য তিনি তাদের বদদোয়া করেছন । 
অর্থাৎ নামায তো কাযা হলো; এমনকি আসরের নামাধও-কীজা হলো, যার গুঁরুত্‌ 
কুরজানৈও বলা হয়েছে “তোমরা নামাফের হিফাযত করো, বিশেষ করে মধ্যম 


মেশকাত-২/৭-_ 





www.pathagar.com 


৫০ মিশকাদ্ধুল মাসাবীহ 


নামাযের |”. মধ্যম নামায' বলতে আসরের নামাযকেই বুঝানো 'হয়েছে। এটা এই 
হাদীস দিয়েই প্রমানিত ।- 


01440 0 ৮2930 3522 ২৮০০ ১5 oAE 


+ Sl REVAL 9০ as দিন 
৫৮৪ । হত্বরত ইবনে মাসউদ ও সামূরা ইবনে জুনদুব (প্না) হতে বর্ণিত । স্তারা 


উদ্ভয়ে বলেন, নৰী কারীম সাল্লালনাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ মধ্যবর্তী 
নামায ₹ওক) হচ্ছে আসরের নাগাফ (তিরমিষী) রি 


০৩ 0 নি SEL hp LB ls 26. 
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এআ বি দি হত 
আল্লাহর কালাম (১,৫০ ১ 21 31 51 “ফজরের কেরাআতে (নামাযে) 
হাজির হয়”, এর ব্যাখ্যায় বলেন, . এতে হাজির হয়. রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের, 
ফেরেশতাগণ (তিরমিষী)।' i 


ব্যাখ্যা £ মানুষের আমল ও কাজ অনুসন্ধানের জন্য-দুই দল-ফেরেরতা ফনীনে, 
নেমে আসেন। একদল রাতে আরেক দল দিনে। উভয় দল একত্রে মিলিত হন 


HS hau ৭24 25০ ০১৬ ১4১০ GAT 


~ এ ১5401508০82 

এ অভি নে লাবিব নরেন থেকে ' বর্নিত । 

তারা উভয়ে বলেন, *ওসতা নামায়’ মেধ্যম-নামা) যোহরের নাঙ্গায (মালিক ঘায়েল 

ইৰনে সাবেত-হতে এরং ইমাম তিরমিযী উভয় হতে মুআল্রাক হিনাবে বৰ্ণনা 
করেছেন)। 

aN TS নাদায.বলতে ভারা দুইজন যোহর লাায কুবোছেন Hut আই 

নামায দিনের. মধ্যভাগে পড়ে । এটা তাদের আন্দাফ-অনুমান । ৫৮৩ "নং হাদীসে 
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য়ং' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধাম নামায বলতে আসরের 
নামাযকে বুঝিয়েছেন। 


725১04012৫০ 48 45555 3৩০৫৫০০০০০7 0AY 
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৫৮৭ ৷ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। ভিনি বলেদ, রাসূলুল্লাহ 
সালপাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন। হুজুর করীমের 
সাহাবাদের জন্য হুজুর যেসব নামায পড়তেন তার মধ্যে যোহরের নামযের চেয়ে 
চ্সাধয আর কান নাযায় ছিলো খা? তখন এইড রি রঃ 


“তোমরা সব নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের হিফাযত করবে” ৷ 
হযরতু যায়েদ ইবনে সাবিত রো) বলেন, যোহরের নামাযের আগেও দু'টি নামায 
[এলা ও ফদ্ঞর) আছে, আর পরেও দুটি নামায (আসর ও গীগরিব) আছে (কাজেই 
- ওুঁটাই মধ্যবর্তী নামায) ৷ EA 

ব্যাখ্যা.ঃ এটা তাদের নিজস্ব, ইজতিহাদ। নতুবা হুজুরের কথার সাথে এই 
হাদীসের বিরোধ, বাঁধে ।- হুজুর “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাতুল ওসতা 
বলতে আসরের নামাযকে বুযিয়ছেন। এটাই অধিকাংশের মত। রর 





পা 8 
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৫৮৮ ৷ হযরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, হযরত আলী 
. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন $ ‘ওসতা নামায' ফজরের নামায 


(মোয়াত্তা এবং তিরমিযী ইবনে আনর্নমুস্রও ইবনে ওমর হতে মুআল্লাকরূপে এই 
হাদীস বর্ণনা করেছেন)। 


... ব্যাখ্যা ₹ হযরত. আলীও সম্ভবত সালাতুল ওসতা সম্পর্কে হুজুরের মতামত 
জানার আগে একথা বলেছেন। এরপর তিনি ছজুরের মত সম্বলিত হাদীস ৫৮৩ 
বর্ণনা করেন। কাজেই এখন আর কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ইমাম মালেক ও 


www.pathagar.com 


৫২. মিশকাতুল মাসাবীহ 


শাফেয়ী ফজরকেই নামাযে ওসতা বলেন। শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম, নিন 
সহিহ হাদীস অনুসারে আসরকেই নামাযে ওসতা বলেন। . 


1৯47: 95 Leds Eo 3324555৯০৪২, 
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০০০ ৮15) _ hl ৫ 

(৫৮৯ হযরত সাল্মান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্পান্পাহ-আলাইহি ওয়ালাল্লামকে বলতে শুনেছি £ যে.লোক তোরে-্জরের নামায 
পড়ার দিকে গেলো সে লোর ঈমানের পতাকা উঠিয়ে গেলো । আর যে লোক ভোরে 
বাজান্নের দিকে গেলো সে লোক ইবলিস মালউনের পতাকা উড়িয়ে গেলো (ইবনে 
মাজাহ)।. : ৃ 

বগা রত আরা এই হাদীসে আল্লাহ তালার 
বাহিনী কারা,.আর কারা. শয়তানের পতাকাবাহী তার একটা রূপক দৃষ্টান্ত দেয়া 
হয়েছে। ঘারা শেষ রাতের মধুর ঘুষের আরামকে হারাম করে শয়ত্যনের, এ সময়ের 
অসংখ্য, ওয়াসওয়াসাকে উপ্রেক্ষা করে, মাঘের শীতকে পরওয়া না করে উযু ও 
গোসল করে মসজিদের দিকে ধাবিত হন তারা যেনো শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন। যেভাবে ইসলামের মুজাহিদরা শত্ু পক্ষের মুকাবিলা করতে 
ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে সামনে 'এগিয়ে যান, এরা যেনো'তারী ৷ অতএব যে ব্যক্তি 
ভোরে ফজরের নামায জামায়াতে পড়া বাদ দিয়ে শুয়ে থাকে অথবা দুনিয়া কামাধার 
জন্য বাজারের দিকে যায় সে ব্যক্তি শয়তানের বাহিনীর এক সৈনিক । ফারণ সে 
শয়তানের তাবেদারীর পতাকা উঠিয়ে শয়তান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের জয় জয়কার 
br UC 
তারা আগের দলতভুক্ত-অর্থাৎ তারাও আল্লাহর সৈনিক । 


ওঞি। ৮৫৮ £ 
ঞ রশ ৪- ৌ নি 
‘আযান: মুসন মি্লাডের জন্য এক বিরাট খঁক্ের প্রতীক আল্লাহর এক বড় 


নেয়ামত । ইসলাম.ও যুসলঃ রু আল্লাহর আনুগত্য স্থীকারে সব..ছেড়ে দিয়ে 
মসজিদের দ্রিকেেলে যাবার এক সামশ্রীক ও জাতীয় আহবান ।.. 





শ- 
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একিতাবুস সালাত ৫৩ 


_.. এর আভিধানিক অর্থ “খবর দেয়া', “আহবান জানানো’, ‘ডেকে আনা’ । আর 
পরিভাষায় আল্লাহ্র রাসূলের শিখানো কিছু নির্দিষ্ট বাক্য দিয়ে মুসলমানদেরকে 
নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে ধাবিত, হবার উদাত্ত.আহ্বানের নাম আযান । 

-আযানে রয়েছে আল্লাহ্‌র মহিমা ও'ৰড়ত্বের ঘোষণা । আল্লাহ ছাড়া আর কোন 
ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ .-আল্লাহর রাসূল, এতে. রয়েছে এই উদাত্ত সাক্ষী । এটাও 
নামাযের সময়, এটা কামিয়াবী ও সফলতার সময় । এসো সব ছেড়ে এদিকে, মহান 
মলিকের আনুগত্য স্বীকারে এসো । এ হলো আযানের মর্মবাণী। ণঁ 


মুসলিম মিল্লাতের ঘরে নবজাতকের.আগমন ঘটার পর তার ভান ও বাম কানে 
এই আযানের মধুর ধ্বনি শুনিয়ে দিয়েই জনমল্নেই শুনিয়ে দেয়া হয় কি তার গণ্ছ। 
কোন্‌, পথে তার চলার. গতি .হবে।. নবজাতক ছেলে মেয়ে যাই হোক তার কানে 
আযান দেয়া মুসতাহাব।- 

"ইসলামের প্রথমদিকে জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য, এই সময়ে সকলে 
পতনে মসজিনে আমনি না কিছ সংকেতের প্রয়োজন নত বয় লোকেরা বে 
বুঝতে পারে এটা নামাযে শরীক হতে যাবার ডাক । এই ধরনের একটি ডাকের 
প্রচয়াজনীঘ্রতার কথা কোন কোন সাহারা স্কপ্রো দেখেন । কেউ বলেন, তারা হলেন 
স্বপ্নের অনেক আগে সাহাবাচ্দর স্বপ্নের কথা শুনে হুজুর সাল্সাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মেরাজে শিখে আসা বাক্যগুলো দিয়ে আযানের প্রচলন ঘটান । হযরত 
বেলাল হাবশী (রা) হচ্ছুর সাল্সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের .ও মুসলিম মিল্লাতের 
প্রথম মোয়যযিন। সেই কাল থেকে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে এই আধান প্রচলিত 
হয়ে আসছে। যত দিন দুনিয়া থাকবে, চাঁদ সূর্য উদিত হবে আযানের এই ধ্বনি 
আর যেখানে মুসলমান আছে সেখানে আযানের সুমধুর ধ্বনি ও আছে। 
০০ ০2 nd LE al or ৯ ০০ - ৩৭. 
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্‌ ৫৯০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আযান প্রথা চালু হবার 
আগে নামায়ের জন্য ঘোষণা দেবার প্রসঙ্গে) আগুন জালানো ও শিঙ্গায় ফুরু দেয়ার 
প্রস্তাব হলো। (এ প্রস্তাবে কেট্‌ কেউ একে) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের (প্রথা বলে) 
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৫৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 
উল্লেখ করেন (অর্থাৎ তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়)। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু 
7 ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে হুকুম দিলেন আযান জোড়া শব্দে ও একামত 
বেজোড় শব্দে দেখার জম্য ৷ হাদীস বর্ণনাকরী ইসমাঈল বলেন, আর্মি আবু আইয়্যুব 
জ্বানসারীকে (একামত বেচ্জাড় দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বসলেন, 
55299845475 
হবে) (বুখারী ও মুসলিম) 

ব্যাখ্যা £ মদীনায় আগমনৈর পর মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেলে ও মসজিদ 
নানার গর সকলে ভকত হজে যারায পরিজ লো লারা দ্র ধয়োজন 
অনুভূত:হলো।" ৰ. 

এরজন্য কৌন কোন সাহাবা ফোন উচু জায়গায় আগুন জালিয়ে নামাযের 
PML Rl BL ty ES ps ULES le BIBL 

দিতে ।-এই দুই প্রস্তাব শুমে আবার কেউ বহললেন;:এই পস্থায় নামাযের. ঘোষণা 
দিলে ইয়াহুদী খৃষ্টান্বলেয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণার সাদৃশ্য হয়ে যাবে ৷ ইয়াহুদীরা 
তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় আগুন জ্বালিয়ে । আর খৃষ্টানরা ফোষলা-দ্ষেয় 
ঘণ্টা বাজিয়ে । কথা যুক্তিসঙ্গত । ফোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মজলিস ভেজে গেলো। 
সকলে.নিজ-নিজ বাড়ী.চলে গেলে একজন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনেস্যায়দ 
(ৱা) দেখলেন; ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লায় এই. ব্যাপারে চিন্তিত ।.তিনি 
এই-স্তার তাড়াতাড়ি একটা: সমাধান ছত্তর “যাক; হুজুর চিস্তামুক্ত হোন, 
আন্মরিকভারে এই কামনা করলেন । এই চিন্তাভাবনার মধ্যে তিনি ঘরে: এসে জ্ঞয়ে 
গেলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে লাগলেন, এজন কেযেংে তারানা দায়ে 
আফানের রাক্যগুলো বলে যাচ্ছেন। A সী 

ডে আবহ ইবনে রর কাছে এলেন এম বর 
বাক্যগুলো তাকে শুদীলেন। ছজুর' বললেম, নিঃসন্দেহে এ স্বপ্ন সত্য ৷ তুমি 
বেলালকে এই বাক্যগুলো বঙ্গতৈ থাকো । সে তৌমা কাছ থেকে জোরে জোরে 
বাক্যগুলো বলতে থাকুক । তোমার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর জোরালো । হযরত বেলালের 
আযান ধ্বনি মদীনায় গুঞ্জরিয়ে উঠলে হযরত ওমর দৌঁড়িয়ে আসলেন । আরয 
করলেন, হে আক্লাহত্র রাসূল! আল্লাহর কসয়। যিনি আপনাকে সত্য নরী করে 
পাঠিয়েছেন, এই বাক্যগুলো আমিও আজ স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহর নবী শুৰুরিয়া 
আদায় করলেন অই রাতে.দশ, এগারো বা বারোজন সাহাবা একই স্ব দেখেছেন 
বলে বর্ণিত হয়েছে। | 

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আযানের বাক্যগুলো শুরুতে (আল্লাহু আকবার 
ছাড়া) জোড়া জোড়া আর একামতের বাক্যগুলো বেজোড় । তাই সাহাবা ও 
তাবেয়ীদের অধিকাংশ আহলে ইলম, ইমাম. জুহরী, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী প্রযুখ 
ইমামগণের এই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও তীর অনুসারীগণ আযান ও 
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কিজাকুম সালাত ৫৫ 


এক্মনুদুটটোই ছোড়া জোড়া বলার,পক্ষে। তাদের দলীলও হাদীস। সামনে এই 
হাঙ্গীস আসবে ।. .. 
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৫৯১ হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ‘আযান’ শিখিয়েছেন। তিনি আযানে 
বললেন, বলো “আল্লাহু আকবার (১), আল্লাহু আকবার (২), আল্লাহু আকবার (৩), 
অঙ্তীছ আকা (৪) আশহাদু অলি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১), আশহাদু আল-লা 
ইঙ্গাহা ইল্লাল্লাই (২)"। আশহাদু আনা খুহাম্মাদার রাসূলুল্লাই (১), আশহাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২)। তারপর (তিনি বললেন, তুমি আবার লো, আশহাঁদু 
আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১), আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২), আশহাদু 
আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (5), আশহাদু আরা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২) ৷ হাইয়া 
আলাস স্লাহ (১), হাইয়া আলাস স্মালাহু (২). হাইয়া আলাল. ফালাহ: (১), হাইয়া . 
আলাল ফালাহ (২) ৷ আল্লাহু আকবার (১), আল্লাহু আকবার (২)। লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ (মুসলিম) । 

ৰ্যাখ্যা ₹ এই হাদীসে আযানের জন্য পর্নপর সাতটি বাক্য হম্তুর সান্মান্পাহু 
আলাইহি -এয়াস্া্লাম আৱু মাহযুরূকে সিঙ্নিয়েছেন। প্রথম বাক্য আব্মাহ্ছ:আকরার 
চারবার ।. ছিতীয়' বাক্য আশহাদু, আল্লাহ,,.“দুইবার ও দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু .. 
আন্নাহ... দুইবার । আবার দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু আল্লাহ দুইবার ও তৃতীয় বাক্য . 

[আন্াহ... দুইবার, চতুর্থ বাকা হাষটুয়া আলাস সালাহ দুইবার, ৫ম, বাক্য 
হাইয়া আলাল ফালাহ দুইবার ৷ আবার প্রথম বাক্য আল্লাহ আকবার ডুষ্ঠ বারে, দুই: 
বার । শেষ ও সপ্তমু বাক্য লা-ইলাহা ই্লালাছ একুবার । এই মোট উনিশ্রার ৷... 

,ছিতীয়. তৃতীয় বাক্য. আশহাদু জান্তা ইলাহা ইন্মান্লাহ ‘ও আশহ্াদু আল. 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহকে পয দুইরারের পূর তার দুইবার বলাকে 'ভারজী" (অর্থাৎ : 


২ টি 
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৫৬ মিশকাতুল মাসাধীহ 


পুনরায় বলা) বলে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে এভাবে বলা সুন্নাত ৷ 
ইমাম আবু হানিফা বলেন, এটা সুন্নাত নয়) আবু মাহযুরার শিক্ষার জন্য ডিনি 
পুনরায় বলতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
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৫৯২। হযরত আবদুল্লাই ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আযানের বাক্য দুই দুইবার ও 
জিরার জাতি 
দুইবার করে বলতেন (আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)। 

ব্যাখ্যা $ আযানের সাতটি রাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্য.“্রাল্লাহ্‌ আকবার: ও ও 
শেষ বাক্য “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ছাড়া আন্ন সব কয়টি বাক্যই দুই দুইবার করে বলা 
74555555508 
ইল্লাল্লাহ বলা হতো একবার । Hd 
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৫৯৩1 হযরত আবু মাহযুরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উনিশ বাক্যে আযান আর এ্রকামত সতৈয় * 
বাক্যে শিক্ষা দিয়েছেন আহমাদ, টিযিন আবু দাউদ, নাসায়ী, রি 
মাজাহ) । 

ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে বর্ণিত রন ৭টি বাক্য মোট 'উনিশবার 
উচ্চারণ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা “তারজী' বলা সুন্নাত নয় বলেন। তাই 
তার মতে আযানের সাতটি বাক্য পনেরবার। এর সাথে একামতের কাদ কামাতিস 
সালাহ বাড়ালে আরো-দুইবায্ক। অর্থাৎ আট বাক্য সতেরবার। জার অন্যান্যদৈর 
মতে, ঘারা “তারজী'কে সুন্নাত এনে করেন আট বাক্যে একুশবার। 
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৫৯৪ । হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতেই এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি 
বলেন, আমি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। আবু মাহযুরা (রা) বলেন, (আমার 
কথা শুনে) তিনি আমার মাথার সন্মুখভাগ মুছে দিলেন এবং বললেন, বলো £ আল্লাই 
আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লা আকবার, আল্লাহু আকবার । এই বাক্যগুলো 
তুমি খুব উচ্চস্বরে বলবে। এরপর তুমি বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাত্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু 
আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ তুমি পুনরায় উচ্চস্বরে শাদাত বাক্য বলবে  আশহাদু 
আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইন্দান্তাহ, আশহাদু আন্না 
হাইয়া. আলাস সালাহ ; হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ এই আযান 
ফজরের নামাযের জন্য হলে বলবে, আসসালাত্‌ খাইরুম মিনান নাওম, আস্র্সলাতু 
খাইরুম মিনান নাওম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার । লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
(আবু দাউদ)। . I 

. ব্যাখ্যা ৪ অর্থ হয়তো যা ভর্জমায় বলা হয়েছে তাই । অর্থ দীনের কথা জানার 
যেন তিনি স্মরণ রাখতে পারেন। এক বর্ণনায় এসেছে $ মাথা মুছে দিয়েছেন তিনি। 
দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে আবু মাহযুরার কথা শুনে তিনি নিজের মাথার অগ্রভাগ 
মুছলেন। 


মেশকাত-২/৮-__ 
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৫৮ ফিশকাতুল মাসাবীহ 


এই হাদীসে. তারজী' রয়েছে। মানে দ্বিতীয় বাক্য ও তৃতীয়. বাক্যকে প্রথমে 
বলেছেন চারবার'।' আঁবার পরেও বলেছেন চারবার ৷ কিন্তু অধিকাংশ “হাদীসে 
‘তারজী’ নেই । এইজন্য ইমাম 'আধম.(র)“তারজী' করাকে সুন্নাত, মন্নে করেন'না ॥. 


AE Ys আও 201 এ] 1৮০: 0 9354 =A 
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...৫৯৫.। হয়ত বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিমি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্ধান্সাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ ফজরের নামায ছাড়া কোন নামায়েই 
“াছবীব' করবে না. (ভিরমিযী-গ ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী এই হাদীসের 
সমালোচনা করে বলেন, এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবু ইসরাঈল মুহাদ্দিস্বদের 
মতে দিউরিবোগয নন)। 


ব্যাখ্যা £ “তাছবীব' শব্দের অর্থ ঘোষণার পর ঘোষণা দেয়া। সতর্কের পর 
রক করা উতযমোরণারই লক্ষ্য এক । যেমন প্রথম. ঘোষণায় মানুষকে নামাযের 
জন্য :আসতে বলা-উদ্দেশ্য: হলে এই ঘোষণারও. একই উদ্দেশ্য । এই “তাছবীব" 
কয়েক প্রকার । এক প্রকার: হলো ফজরের নামাযের 'আযানে' ‘আস্সালাতু খাইরুম 
মিনান, নাওম' বলা।.এই,“তাছরীৰ'.এইজন্য যে, একবার 'হাইয়্যা আলাস-সালাহ্‌: 
বলে মানুষদেরকে নামাযের-ক্কন্য আহবান জানানো হয়েছে। এরপর, দ্বিতীযল্লার 
স্থসালাতু খাইরুম মিনান. নাওম' বলে মানুষদেরকে হুশিয়ার -করলো৭ এই 
'অজীর হুর কারীমের কালে প্রচলিত ছিলো । এটাই হলো সুন্নাত  ::১ 

*শ্রপ্পর “কুফার' আলেমগণ'আধান "ও: তাবাীরের “মধ্যবর্তী বিরতি সময় 
সই জাপান ফালাহ *হাইয়্যা'আলাল ফালাহ’ বলা চালু.'করলো। এরপর থেকে 
এক-এক শ্রেণী এফ এক ফিরকা নিজেদের. প্রচলন অনুখায়ী কিছু না কিছু পদ্ধতি 
“তান্থবীবরূপে চালু করলো । কিন্তু-'এসব' “তাছবীব” ফজরের নামাযের জন্যই চালু 
ক হাত তা গল লতা বা, 


“এরপর ওলামায়ে মোতাআখখৈরীন (শেষ যুগের আলিমগণ)' সকল নায়ায়ের 
6৮ চালু করেছেন এটাকে ইসতেহসান হিসাবে মনে করে। অথচ 
ওলামায়ে -যোভাকাদ্দেশীন এঁকে ঘকরম্হ মনে কঘ্পতেন। কারণ এ কাজ এহদাঁসৈর 
পল্ন-এহদাশ এবং'বেধাআগ্ত 1 হযরত আলীও একাজকে অস্বীকার করেছেন? বর্্নাটি 
এভাবে ফে; এক ব্যক্তি “তাছবীৰ' বলতো ৷ তার ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিলেম এই- 
বেদ্ায়াতীক্ে মসজিদ থেকে: বৈর করে দাও ৷ হুতরত ওমরের ব্যাপারেও একটি 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন হযরত ওমরের উপস্থিতিতে মসজিদে' এক 
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গ্কেকে ফজরের নামাযে “তাছবীব" করতে শুনা গেলো । তিনি বেরিয়ে আসলেন । 
অন্যদেরকেও তিনি বললেন, “তোমরা বেরিয়ে এসো । এই ব্যক্তির সামনে থেকো 
না-। এই:র্যক্তি,' ‘বেদাআতী” 4 এ 


ঠি,9/037 [১456 40154915502 - 2৭৭ 
2 ঠা ০ এ) 459 রি Lf রো ০০ ঠি, রি ০ 
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8৩ 122 


২১১০ ULSI IG ৬০০07 Ti ei | 


২. ৩১ Le SE rath 

রে TREE ূপ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলি ৱি এয সাত হৰত তাৱত তং যখন আযান দিবে ধীর গতিতে 
(উচ্চ কণ্ঠ): দিবে।. যখন: ইকামত .দিবে ক্রুত.:গতিতে নিচু স্বরে .দিবে। 
তোমার: আযান ও  একাষ্বন্কের মধ্যে এই পরিষ্মণ বিরতি রাধরে যাতে, খারারর্ত 
লোক “খাওয়া শেষ. করতে পায়ে; পানরত লোক: পান-করা শেষ করতে পারে, 
পায়খানা পেশাবে রত লোক সে সবকাজ. শেষ করতে ধারে আর আমাকে 
দেখা না পর্যন্ত তোমরা নামাযে দাড়াবে না (তিরমিযী, তিনি বলেন, এই হাদীসকে 
ডাঁঁআর কারো থেকে শুনিনি আর এর সনদ 





রর মদ জী তি 
কণ্ঠে দিতেশহবে। আরু-ইফামত-দিভে-.হরে দ্রুতগতিতে নীচু রূণ্ঠে. আযান ও 
ইক্লামতের মাঝখানে কিছু বিরতি থাকতে হবে । যাতে যে ব্যক্তি যে কাজে আছে তা 
সেরে এসৈ নামায ধরতে পারে! হাদীসের শেষ খ্াক্য “আমাকে আসতে-না, দেখলে 
“হামা বামায়ের জন্য, দীলাবে;না”, ইমাম, আসার আগে' দাড়িয়ে থাকাতে কোন 
“ছা থেঞ্চে বৈরুতেন+-ইকামত হাইয়্যা আলাস সালাহতে পৌছলে তিনি মেহরাবে 
পরেশ, করতেন এইজন্যই আমাদের ইমামগণের মত হলো, ইকামত হাইয়্যা 
আনাস সালাহ পর্যন্ত পৌছলে ইমাম ও মুভাদীগণ দীড়িয়ে-যাধেন। মোয়াজ্জি 
:“কাদ কামূতিস সালাহ" বললে ইমীম নামায শুরু করে দেবিন। সেয়া 


এ abl এ, নে 33 (4 SIH নি চিনি AV 
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৬০. মিশকাতুল মাসাবীহ 
1৬১7০ 0৮55 ০0০ এ 0129 এত db Lo dbl 
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৫৯৭। হযরত যিয়াদ ইবনে হারিস আস-সুদায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
নির্দেশ দিলেন। আমি আষান দিলাম । এরপর (নামাযের সময়) বিলাল ইকামত 
দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সূদায়ী 
ভাই আযাদ দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইকামতও দিবে (তিরমিষী, আবু 
দাউদ, ইবনে মাজাহ)। 
ব্যাখ্যা £ যিয়াদ ইবনে হারিস সুদা বংশের লোক ছিলেন। তাই সুদায়ী বলা 
হতো। যে আযান দিবে সেই ইকামত বলবে। এটাই মোস্তাহাব। এই হাদীস 





বলেন। ইমাম আবু হানিফার মতে মকরূহ নয় । তিনি বলেন, অনেক সময়ই হযরত 
উদ্মে মাকতুম আযান দিতেন। হযরত বিলাল ইকামত বলতেন। এই হাদীসের 
ব্যাপারে ইমাম সাহেব রে) বলেন, অমুআজ্জিন ইকামত দিতে চাইলে মুন্সাজ্জিন 
থেকে অনুমতি নিবে । মোআজ্জিন না পেলে অযুআঙ্জিনের আযান-ইকামত দেয়া 
ঠিক নয়। আবশ্যক হলে শুধু তা করা যায়। : 


“তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


রি £ 2241 1৮৬ ০২৯ GLI ০৩ ৮৪ onl _ BAA 
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৫৯৮। হযরত আবদুল্লাহ. ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
নিতেন। সে সময় সকলে একত্র হতেন । কারণ তখনও নামাযের জন্য কেউ 
"আহবান করতো না । একদিন এ ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ 


বললেন, খৃষ্টানদের মতো একটা ঘণ্টা বাজানো হোক । আবার কেউ বললেন, 
 ইয়াহছুদীদের ন্যায় একটি শিঙ্গার ব্যবস্থা করা হোৰু ৷৷ হযরত ওমর (রা) তখন 
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কিতাবুস সালাত ৬১ 
'্বলেন, তোমরা কি একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে মানুষকে নামাযের জন্য আহবান 
করছে পারো না? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে: বেলাল! 
উঠো, নামাযের জন্য আহবান করো (বুখারী ও মুসলিম)। 
ব্যাখ্যা ঃ তখন নামাযের জন্য আহবান ছিলো কেউ একটু উচু যায়গায় দাড়িয়ে 
বলতো নামায প্রন্তৃত, নামায প্রস্তুত। এরপর দ্বিতীয় মজলিসে আযানের বর্তমান 
প্রচলিত শব্দাবলীর মাধ্যমে আযান দিয়ে মানুষদেরকে জামায়াতে আনার সিদ্ধান্ত 
হয়। আন্পাহ তাদের উপর রহম করুন। 
de des লে 05 ০০ ৮০৮ 85৮40 ৯০০০১ — 044 
LOL Hass pl ৫০০০৭ 0৮545154540 
IG POL di 05 6৪ তে ০০ 4520 ০ 
9১৯ ৩০০০ 4৫9 950 71 Sar EL এড এ ech US 
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পা Ld শিরক! লাভ যি নি রি ৮ 
0১ 510) ০৫ EPS নল ও ১৯১ SBN ০৫০০৪ 945 LS 0 এ 


411৮2 IG GA ০০৬ ED UD এও এব ৬৫9 adr 4৮5 ৪ 
2৩ A 20915 BS 2550 = LG 45 এ 201 এ০ 
Cad 49 ০০ ৬০৮ 0৬ 65৪। 0৬ LEY IL ঝা থা 

৫৯৯ হঘ্বরত আবদুল্লাহ ইবনে যাক ইবন আবদে রব্বিছি (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য একত্র হতে যখন 
ঘণ্টা বানানোর নির্দেশ দিলেন (সেদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম £ এক ব্যক্তি ভার হাতে 
একটি ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে-জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি কি 
এ ঘণ্টাটা বিক্রি করবে? লোকটি ৰললো, তুমি এই ঘণ্টা দিয়ে কি করবে? আমি 


www.pathagar.com 


৬২ মিশকাতুল মাসাবীহ 


'বন্সলাম, আমরা এই ঘল্টাবাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযের -জাঙ্গায়াতে আসতে 
বলে দিবো না? আমি বললাম, হাঁ অবশ্যই, । তিনি বললেন, তুমি রলো, আল্লাহু 
।আকবার হতে শুরু করে আযানের শেষ বাক্য, পর্যন্ত আমাকে 'রলে শুনযন্েন্স1:এভাবে 
ইক্ামতও বলে দিলেন। (ভোরে .উঠে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি: ওয়াস্মক্সঘের 
“খেদমতে হাযির হলাম। যা স্বপ্নে দেখলাম সুৰ তাকে শুনানাষ। ভিনি বলেন 
ইনশাআল্লাহ স্বপ্না সত্য । এখন তুমি বেলালের-স্াথে দাড়িয়ে যা স্বপ্নে দেখেছো 
তাকে বলতে থাকো । আর সে আযান দিতে থাকুক কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার 
চেয়ে জোক্ালো.।. অতএব. আমি -বিলালের . সাথে দাড়িয়ে গিয়ে তাকে 'রন্রতে 
লাগলাম । আর তিনি আযান দিতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিজ বাড়ীতে 
হযরত ওমর (রা) আযানের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে 
একথা বলতে বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমিও 
একই স্বপ্ন দ্রেখেছি.। তিন্নি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ (আবু দাউদ, দারেমী, ইবনে 
মাজাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম, তিরমিমী 
ঘলেছেন, এটা সহীহ" হাদীস + তবে তিনি ঘন্টার -কথা-উল্লেখ ফারেমনিঠ ' ১4০. 


ব্যা্যা £ রাসূলুল্লাহ, সাল্সাল্লাহু-আলাইহি-ওয়াসাল্সাম সাহাবাদের সমৰয়ে 
মজলিসে বসে নামাযে একত্র করার জন্য কোন ব্যবস্থাতে সিদ্ধান্তে পৌছতে 
-পারেননদি। পরে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শিক্গা বানাবার জন্য আদেশ দিতে । 
কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন যায়েদের স্বপের কথা শুনে এই স্বপ্নের কথাগুলো দিয়ে 
নামাযের জন্য আহবান আযান) জানীবার সিদ্ধান্ত নেন। এই রাতে দশ থৈকে 
-চৌদ্জনু-সহারা এই একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। . ২ ১. 
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ও oso." লি hall al ৮ 
পরতে ৯৪০৯-৯৮-০৯ ক তি 
ভিত রাজিপ ESTEE On আমি ভ্জুর 
'আঁলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযের জন্য বেরুলাম । তখন 
তিনি যার নিকট দিয়েই যেল্তন, রি দা ক জা জরা তা 
9777 থাকে গেছে ত কেড়ে (আবু-দাউছ)৭.- হি 0 ও 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীস: থেকে শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, কউ হি ফরম নাহাধের 
সঃ ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়ে দেয়া উত্তর বরে ভেকেও জাগানো খায় 
আবার গা; পা:হাত ধরে ঠেলে ঠেলেও জাগানো যায় । : 
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০ 17945 EG 55 0 AL WL ৮০০৯, \ 


+ ale ০95 ভব rl ০০০ 29 006 ৩ 
+ (৮91 এ 93) 


ভান দিনত বি দস ice 
একজন মুয়াজ্জিন হযরত ওমরকে ফজরের নামার্ের জন্য ডাকতে এসে তাকে ঘুমে 
পেলেন। তখন মুয়াজ্জিন বললেন, “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” (নামায 
ঘুম থেকে উত্তম) তখন হযরত ওমর (রা). তাকে এই বাক্যটি ফজরের নামাযের 
আযানে যোগ করার নির্দেশ দিলেন (মোয়াত্তা)। 


“ব্যাখ্যা ৪ ফর্জরের আযানে “আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' শুরু থেকেই 
প্রচলিত ছিলো । হযরত.ওমরের কাল থেকে নয় । সম্ভবত ঘরে এসে ঘুমের অবস্থায় 
মুয়াজ্জিনের হযরত' ওমরকে জাগানো তার ভালো লাগেনি । তাই ন্তিনি বলেছেন, 
“এই বাক্য ফজরের নামাযের জন্য আযান-দেৰার সময় ওখানে যোগ করতে হয়। 
এই ঘরে নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন প্রকৃত ব্যাপার কিঃ. 


পরী? ভী তালা 


15. 28 
BL SE AD ICE ১১০০৫৮৯০১৩০ beg 1 Y. 
MLSE Ss a lS TL 0 th fe 
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৬০২ ।. হযরত আবদুর রহমান ইরনে সা'দ ইবনে আম্মার ইবনে. সা'দ রো), 
থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত । তিনি (দাদা) ছিলেন মসজিদে কুবায় 
হুজুন্ মান্লাপ্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের-মুআজ্জিন। রাসূলুল্লাহ সাল্পান্সাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে (আযানের সময়) তার দুই আঙ্গুল তার দুই কানের 
মধ্যে টুকিয়ে রাখার হুকুম দিলেন এবং বললেন; Git ld dls ld 
কণ্ঠস্বর উঁচু হবে (ইবন মাজাহ) । . -. '.. পি ৯ 
i EN SENT EET ES TEN 
অলাঁইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালৈর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
স্থৃতি বিজড়িত, মদীনায় হযরত 'দ্িলালের পক্ষে অবস্থান করা সন্ভব-হয়নি + তিনি 
হুজুরের বিরহে কাতর হয়ে :শাম:লেশে:চলে স্ন । তখন মঘজিদে কুরা-হতেক্ডেকে - 
এনে হফরত সা'দ: (রা)-কে মদীনায় মসজিদ -নবীতে আযান দেস্মার জন্য হয়রত - 
আনুরবন্ধর €র)-নিয়োগ দেন.। আমৃত্যু হযরত সা'দ (রা) এই দায়িত্ব পান্দন করেন।.. 
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আয়ানের সময় কানে আঙ্গুল দিলে শব্দ সুউচ্চ হয় এই হাদীস থেকে একথাও জানা 
গেলো। 


১১৮ DEL SETI ০ ৯৫০০ 
৫-আযান ও আযানের জবাব দানের মর্যাদা 
LE 005 al br ০4০ 0৮০ ৮০08 2১৬৪১৪- 1 
+ ০৮০95১72558) 2 ও ৮৫0 0৮ 2৮) 
৬০৩ । হযরত মোয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উচু 
গলা সম্পন্ন লোক হবে মুআজ্জিনগণ (মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা £ মুআজ্জিনগণের মর্যাদা বুঝাবার জন্য রূপক উপমার মাধ্যমে 
মুআজ্জিনের সবচেয়ে দীর্ঘ ঘাড়ের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যারা 
দুনিয়াতে আযান দিয়েছে তারা অধিক মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হবে । আবার 
কেউ কেউ বলেন, মুআযযিনগণ কিয়ামতের দিন নেতা হবেন। কেউ বলেন, 
কিয়ামতের দিন তারা অনেক বেশী সওয়াবের আশাবাদী হবেন। কারণ কেউ যখন 
কোন কিছু চায় গলা-লম্বা করে তা চায়। আবার কেউ বলেন,-কিয়াঘতের দিন 
আল্লাহ তাআলার দরবারে মুআজ্জিনদের বড় কদর ও মর্যাদা হবে। 
ঠি। ০৩ ae এ) ৪.০ 401 ৮৮১ 03 ০৩ ৮৮১ প্রো ১৪ - Vt 
০০ BU 023] (5 এ শে ৮০০ এ 22 দম ৪৮ ৩১৮ 
0৮ ৮:৯৬এ। ০০৪ BLES 2294০ ০৮ গি ৮৮021 29 
BOE এ BFS OF ৮৪৪ 06454 ANY LS ৩৪ 
১০৬০২ oF ৬৯8৮1 28০৪ 
৬০৪ । হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় ও বায়ু ছাড়তে থাকে । যাতে আযানের শব্দ তায় কানে 
না পৌছে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে । আবার যখন ইকামত শুক্ষ হয় 
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পিঠ.ফিরিয়ে পালাতে থাকে । ইকামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে: মামাযে 
মানুধৈর মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে, অমুক জিনিস স্বরণ করো । অমুক 
জিনিস স্মরণ, করো । যে. সব জিনিস 'তার মনে ছিলো মা. সব ভগ্ন তার, মূনে উদয় 
হয়ে যায় বাজে চিতায় মগ হয়ে আর বলতে পারে না কত রাকায়াত নামায পড়া 
সিজছি হাব 

“ব্যাখ্যা * শয়তানের বায়ু ছাড়ার. ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, এটা প্রকৃতই সত্য । 
কারণ শয়তানের, দেহ আছে। কাজেই এটা হওয়া অসঙ্তম কিছু নয় ৷ শাধার উপর 
বেশী বোঝা চাপিয়ে দিলে বোক্সার চাপে বায়ু বের হতে থাকে ৷ আখানও শয়তানের 
95758857544 
বের হয়। - 

“কিউ কেউ বলেন, আযান দেয়া শুরু হলে শয়তান থেকে এক রকম শব্দ বের 
হয়। এ শব্দের কারণে তার কানে আযানের শব্দ পৌছায় না। এই শব্দটি শয়তানের 
হবার কারণে ঘৃপা-বিতুষ্ঠায় এই শব্দটিকে বায়ু বলা হয়। ৫, 

শয়তান একজন নামাহীর মনে নানা ধরনের ওয়াসওয়াসা ও খটকার সৃষ্টি করে। 


7 সরা ছং 
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4 পঠিত পুর লার্ীণা ৪ 


I রে রিনা 
্ রর 5০৬ ধ০- 2৩ 
৬০৫ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


স্মল্লান্সাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম বলেছেন'ঃ যে.কোন মানৃষ বা. জিন অঞ্চরা অন্য ক্রিছু 
বালের রা জনি হর জের বাক 


সাক্ষ্য দেবে (বুখারী) 17 


ব্রাখ্যা ৪ হাদীসে 'মাদা' নী শেষ গ্রাস্ত 
অর্থাৎ আযানের শব্দ দূরে যেতে যেতে, দূরের শেষ প্রান্তে আযানের কোন শব্দ-বুঝা 
যায় মা। এই সীমার মধ্যে ঘানুর্ষ, জিন, পশু-পাখী যারা এই শব্দ শুনৰে তারা 
মুআযধিনের এই খিদমত ও তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে। 


12401 ১05 জানাযার ন্‌ 
স ৩০০ ৮ Lk ০0৬০৮ 00014 সি এও 
মেশকাত-২/৯__ 


es 
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৬৬ মিশকাতুল মাসাখীহ 
ঘ-910 20 TR ee ০৬০ এ ৮৪০০5814472 
2১ 05৫ S50 db SS 2 SIE YES UE 2 ও 
রঃ টির 15257 
-৬০৬।-হ্যরত্ত আবদুললাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে-বর্ণিভ "তিনি 
উপর দুরূদ ও সালাম: পড়বে 1. কারণ. যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে 
এর পরিবর্তে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য 
আল্লাহ্র, কাছে 'ওসীলা' প্রার্থনা. করবে । “ওসীলা' হলো জান্নাতের একটি উঁচু শ্রেণীর 
স্থান, যা.আল্লাহুর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পুারেন। আর. আমার-ত্বাশ্বা এই 
বান্দাহ আমিই হবো। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য “ওসীলা'র... দোয়া করবে, 
95855458558 
(যুসলিম)। ... . 
ব্যাখ্যা £ আযানে মুআযযিন যে বাক্য বলবে পরতিউনতরে ঠিক, ভাই বলরে। 
হাইয়্যা আলাস সালাহ' ও “হাইয়া আলাল ফালাহ’ এবং ফজরের নামাযের 


‘আস-সালাতু. খাইরুম-সিনান-নাওম' ছাড়া । যার বর্ণন্য পরের হাদীসে আসবে । 
আল্লাহর নিকট *ওসীলা' প্রার্থনারও নিয়ম পরে আসরে। 
~~ Ls নি 
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--৬০৭। হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুন্পাহ -সান্লারাছ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ১৮17872৯০৮৮ বলে তখন 
তোষাদের"কেউ যঙ্গি (উত্তরে) অন্তর. থেকে বলে: আল্লাহ্‌ আককাত্ব'’ আল্লাহ, 
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,- কিতাবুস-সালাত ৭ 


বাদ এরপর মুআয়য়িন যখন. বলে, “মালরাদু আল্লা-ইলাহী ইন্লাক্লাহ,” সেও 
বলে, “আশহাদু আন্মা-ইলাহা, ইল্লাল্লাহ ।.অতঃপর মুআযযিন যখন বলে, “আশহাদু 
বি দস সেও বলে “আশহাদু আন্না মুহান্মাদার রাসূলুল্লাহ”, 
তারপর মুআযধিন যখন বলে, হাইয়্যা আলাস সালাহ, সে তখন বলে, “ল্য হাওলা 
ওয়ালা কুশপ্জীতা ইল্লা বিল্লাহ”; পরৈ' মুআয্যিন যখন, বলে, ‘আল্লাহু আকবার 
আল্লা আকবর”, সেও বলে, “আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার” এরপর 
সুআযধিন যখন বলে; “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,” সে বলে “পা ইলাহা ইলা, সে 
জারাতে প্রধৈশ করবে (যুসলিষ)। | 

| গা নল লিখো দি ওলাই হলা আযান সা এ 
টি দিছি সত বত নকৰি 
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ভারা দা EEE রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি-ওয়াসাপ্াম ইরশাদ করেছেন £ যে ব্যক্তি আযান শুনে (ও এর জবাব 
দেওয়ার পর) এই'দৌয়া“পড়ে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার অবশ্য করণীয় হয়ে 
পড়ে । দোয়া হলো £হে আল্লাহ! :এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! 
তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আাইহি-ওয়াসাল্লামকে দান কর ওসীলা, সুমহান মর্যাদা ও 
প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও তাকে মোকামে মাহমুদে), যার ওয়াদা তুমি তাঁকে 
দিয়েছ” ক্ল হি যয গাল রং 
বুখারী) । ... 


_ ব্যাখ্যা $ এই জয়াকে আযানের দোয়া বলা হয়েছে। কারণ ‘আযান’ 
‘কায়েমাহ’ বলা হয়েছেঃ কারণ এই নামাৰ স্থায়ী; শাশ্বত ।. কিয়ামত পৰ্যন্ত. 
নামাযের" ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। “ওয়াল ফাজিলাতা”র পর 
“ওয়াদ্‌-দাক্মজ্ঞাতার রাফিআতা” শব্দগ্ুলো-পড়া হয়, কিন্তু এ শব্দগুলো হাদীসে 
কোন বর্ণনায়ই উল্লেখিত হয়নি। 

" বায়হাকীর বর্ণন্যয় ' 'ওয়ানরতা'র পর. ক লি মিয়া" উল্লেখ, 
'হয়েছে। .... 
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০ “মাফামে মাহমূদ” হলো ‘শাফায়াতে ওজমার' স্থান । এই জায়গায়ই হুজুর 
লহ আলাইহি ওযসমরামতের দিন ওলাহগারদের 'শাফাআত করার 
5724 পি 
* স্বাশরের ময়দানে সব, জায়গায় 'নাফসি' 'নাফসি' ‘আমার জীর বাচাই, 
“আমার জীবন বাচাই' এই রোল্‌ উঠবে। মানুষ হিসাব-কিতাবের পেরেসানীতে লিও 
'ধাকবৈ। হাশরের ময়দানের কঠোরতা .ও বিপন্নড়ায় দিশেহারা হয়ে, পড়নে 
শাফাজাতের জন্য সকলে নবী-রাসূলদের কাছ দৌড়াদৌড়ি কররে ।রিন্ধু সকলেই 
নিজের জান বাঁচাবার জন্য থাকবেন ব্যাকুল ৷ শাফায়াত করার সাহস কেউ করবেন 
মা। বলবেন: তোমরা শেষ নবী মুহাম্মাদ সান্ান্াহু' আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
যাও। তার আগের পরের সকল' গুনাহ: আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনিই 
তোমাদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার রাখেন। সকলে শেষ নবীর কছে দৌড়িয়ে 
ইন জারি তির সী হার সাং নহি ওরস আহ 





দর্বারে এপাশ পি 


সুখেই তার প্রশংসার কথা শুনা যাবে। আললহও তার প্রশংসা করবেন। শানে 
হাদীসে উল্লেখিত “ডাক্লাজি ওআদতাহ"-যার তুমি ওয়াদা তাকে দিয়েছো” 
বদির 


৪15 টু কপ পে রাছি 2) 2০ 


০৫০ এ 4১০ এ 
_ “আশা করা! যায়, বদ 
ফট | অচিরেই জারা, আপনাকে হাশরের অযদাদে 
দ্য রী বানিয়ে মাকামে মাহমূদে দাড় ককিয়ে দেবেন... 
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9. ৮১০1 চা ০:21 (51 ৮ ১৩ SEY (SESE “হী 
Th ০০ PEMA BA UT pa ৮০08 ৫ 03048 
i Ln ino dt 5 IEG খারা এ STATIC 
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৬০৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ার্লাহ 
আজহিহি শুর়াঙ্গার্লাম (সেনাধীহিনী নিয়ে কোথাও যখন যেতেন ভোরে শত্মুদের. 
উপর) আক্রমণ চালাতেন। ভোরে তিনি কান পেতে আযান শুনার অপেক্ষায় 
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:ক্রিতাবুস সালাত. ৬৯ 


গ্রাকুচন । (ফ্ে জায়গায় স্মাক্রমণ.:ক্রার পরিকল্পনা হতো) ওখান থেকে আযানের 
ধ্বনি কানুন ভ্রেসে আসনে আক্রমণ করক্কেন না। জার. আযানের ধ্রনি কানে ভেসে 
না, আসুলে, আক্রমণ করতেন । এক্বার তিনি শত্বুর উপর আক্রমণ করার জন্য 
রওনা হয়ে যাচ্ছিলেন, এক জায়গায় তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু 
আকবার' বলতে শুনলেন । তখন তিনি বললেন, ইসলামের উপর আছে (কারণ 
আযান মুসলমানরাই দেয়)। এরপর ওই ব্যক্তি বললো, “আশহাদু আল্লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ” জমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ. নেই), 'হুজুর্‌ সাল্লাল্লাহু 

ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) জাহান্নাম 
থেকে বেঁটে 'গেলে। সাহাবকাগণ ঠারিদিকে তার্কিয়ে-দেখলেন, আযানদানকারী বকরীর 
পালের রাখাল (মুসলিম)। 


জি শি এন 


ব্যাখ্যা ৪ যে যুহল্লায় হুজুর অভিযান চালাতেন, আগে যাচাই-বাছাই করে নিতেন 
তারা মুসলমান কি না । এই যাচাইর উপায় হিসাবেই তিনি ফজর নামাযের আগ 
পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন । ওখান থেকে আযান শুনা যায় কিনা। আযাম শুনা গেলেই 
তিনি বুঝতেন এটা মুসলিম অধ্যুষিত মহল্পলা। কাজেই ওখানে আর আক্রমণ 
পরিচালনা করতেন না । আর তা না হলেই আক্রমণ করতেন। ভোরের সময়ই 
আযান ধ্বনি স্পষ্টভাবে কানে এসে পৌছে। 'তাঁই যাচাইর জন্য এটাই মোক্ষম সময় । 


কালেই বুঝা গেল, আযানই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্কারী প্রতীক। 


এর গুরুত্ব অপরিসীম দলবদ্ধভাবে কোঁন এলাকায় আযান ত্যাগ করলে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ, যে পর্যন্ত আযান চালু না করে। 
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রতন ইল ইভ ৷ তিনি িলের। 
জালুকুল্লাহু সাল্লাল্পাহ্‌ ত্যালাইচ্ছিগযাসান্তটাীম বলেছেন £ যে ব্যক্তি সুক্মাযযিনের আযান 
দে এই. দোলা পড়বে, “আশ্বহাদু আল্লা ইলা ইল্লাল্লান্ ওয়াহ্‌দাহ লা:শারীরা লাহ 
ওয়াআগছাদু-বানা। মুহাম্মাদান আবদূহ ওয়ারাসূলুহ, রাদিতু বিল্লাহে রব্বান, ওয়ারিল 
ইসলামি দীনা ওরা বিস্ুাক্বাদিন রাসূলান”: (“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন 
মাহুদ নেই । তিনি এক. তাঁর কোন শরীকল্েই । আমি আরো-সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয্লাসাল্লাম আল্লাহর -ৰান্দা-ও রাসূল, আমি আল্লাহূকে রব, দীন 
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৭৩ মিশকাতুল মাসাধীহ 


হিসাবৈ-ইসলাম, সবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামি ও ও 
মালি) এর উপর আমি সত, তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (ছুসলিম)'। 


_' ব্যাখ্যা £ এই দোয়াটি আযান চলা অবস্থায় পড়া যায়। আযান দেয়া শেঁষ হবার 
নও পড়া যার । তবে আধৃদীশেরে পড়াই বং উঁতুম। তাহুযা আযানের যাব 
দিতে অসুবিধা হবে না।' i 487 
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- ০৪০ 
৬১১ হযরত আবদুরাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্িড। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে 
নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায আছে। আতঃপুর তুতীয়বা 
বললেন £ এই নামায এই ব্যক্তির জন্য-যে পড়তে চায় (বুখারী ওযু ল্ম)। 
“ক্যা্মযা £ দুই আযানের অর্থ হলো, আযান ও ইকামত ৷: অৰ্মাৎ স্াকান.ও 
ইকায়তের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া খুবই সফলত] ও সৌভাগ্যের কাজ। এই 
সময়ে সুনবতে ও নফল নামায যত বেশী পড়া যায়. ততই উত্তম । এইজন্য হুজুর 
রা লাই যান নকলে পি আক কার 

জন্য। এতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। 
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ভি EEE OEE দা তেরা 
রা আনাই জিদান বন ॥ সা মার আলা 
আমাঁনতদার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি: ওয়াসাল্লাম এরই দোৱা 
করলেন, “হে” আল্লাহ!-তুমি ইমামদেরকে হিদায়াত দান করো আর 
মুআযযিনদেরকে মাফ করে পাও” (আহমাদ; আৰু দ;উদ, তিরমিযী ও শাঞ্চে্নী.। 
ইমাম শাফেয়ী মাসাধিহের শব্দে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন)। - . -১ 
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কিআবুল সলাত" ৭১ 


« ব্্যাখ্হাও ইমাম জামিন-ও-জিম্মাদার। মুক্তাদির নামাষ, কিরায়াত, রুকু, সিজদা, 
সব আরকান আদায় হওয়া ইমামের. উপন্ন-ন্ির্তব.করে। এসব সুচারু্রপে হলো 
কিনা তার প্রতি স্তর্ক থাকা তার দায়িত্ব । নামাযের সর বোঝা ও দায়দায়িত্ব তার 
কাঁধে তিমি তুলে নেন। তিনি নিয়তের সময় ঘোষণা দেন ঃ যারা নামায, পড়ার জন 
তো ভালো | না হলো সব জবাবদিহিতা আমার এই দায়িত্ব তাকে সতর্কতার সাথে 
পালন বাত ইবে। ৮ পু 
| আর মুআযযিন হলো আমানতদার ; সৃহীহ সময়ে আযান দেয়া.। মানুষকে 
মসজিদে সঠিক সময়ে আযান দিয়ে নিয়ে আসা । আযানের শব্দ শুনে মানুষ সারা 
দিন রোযা. রাখার পুর ইফতার করে! এসব্‌ কাজ. সঠিক সম্য়ে সঠিকভাবে করার. 
আনি ভা দার জার নার যার আতি জর 
পান করে এর-বিনিময়ে অনেক সওয়াব পাওয়া ষাবে। “.. 
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27 দিক জেরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে. ব্যক্তি (পারিশ্রমিক : 
ও ৰিনিয়য়ের লোভ বাদ দিয়ে) শুধু সওয়ার, লাভের আশায় সাত বছর পর্যন্ত আযান. 
দেয় তার, জাহান্নামের মুক্তি, লিখে দেয়া হয় (তিরমিযী, আলির 

মাজাহ)। 
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দিনত ব্রন রাসুলুল্লাহ 
সান্তান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম :-বলেছেন.-ঃ তোমার রব .সেই মেষপালরু রাখালের 
উপন্ু-সুশী হন;-যে একা পর্বতফুড়ায়:দীড়িয়ে-নামানফর.জন্য আযান দেগ্ন-ও নামায - 
পড়ে । আল্মাহ ভাআলা সে. দময়:তার . ফ্ষেরেশতাগণকে বলেন, তোম্বরা আমার নাই: 
বান্দার. প্রতি--তাকাও ৷. সে আমাৰে ভয় করে (এই পর্বত চূড়ায়). আদ্াম: দেয়::ও 
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্ সিকান্দার 


নামাধ পড়ে। তোষরা সাক্ষী থাকো আমি আমার বান্দাঝে মাফ করে দিলাম এবং 
জান্নাতে প্রধেণ করিয়ে দিলাম. (আবু দাউদ ও নাসারী)। 7. 

ব্যাখ্যা ₹ মেঘপালকী রাখাল লোকালয় হতে দুরে বহুদূর গিয়ে পাহাড়ের ফুড 
উঠে, মেষ-ছাগ চরায়। নামাযের সমূয় হলে আযান. দিয়ে নামায. পড়ে... 
আল্লাহ-রাসূলের নাম উডভীন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে । AE 

ইবনে মালিক (র) বলেন, এষ তানে ডারভামান দেবার জা: 
জিনসহ আল্লাহ্‌র মাখলুক নামাযের. সময় সম্বন্ধে অবগত . হয়।.তাছাড়া তার 
কসর BE হাম সালাত কা ক হা 
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2,09 সিন 
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তা CEES রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন $ কিয়ামতের দিন তিন ধরনের ব্যক্তি 
“মিশকের” রা 
নৌ আছে ডি খে 


জে 

ব্যাখ্যা £ “আবৃদ্‌* অর্থ মালিকানাধীন মানুষ ।.এর অর্থ ঘোলায় হতে_লারে,, 
দাস-দাসীও.হতে পারে। আল্লাহর সব ইবাদত-বন্দেগী ঠিকমতো আদায়. করে সে 
তার পুনিয়ার মনিরের তার উপন্ অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। -- | 
: মুক্তাদিগণ ওই ইমামের উপরই সন্তুষ্ট থাকে যে. ইমাম তাদের নামায সুন্দরভাবে 
পড়ান, ফরয-ওয়াজেবসহ সব আরকানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সুন্দরভাবে কিরায়াত 
48455557777 
স্বাভাবিক । 

এরপর মুজাবধিণ। বনি তার উপর অর্পিত আমাল ঠিকভাবে পাগল করে 
এই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ মিশকের টিলায় স্থান-দিবেন। তারা আল্লাহর” সতুষ্টি 
ধনের জন্য জাদের দুনিয়ার তোগ বিলাস বিসর্জন দিয়েছেন। এইজন্য আল্লাই 
তাদের সুগন্ধি এই পাহাড়ে রাখবেন, অন্যদের চেয়ে মর্ষাদার পার্থক্য করারি জন্য । 
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+ কিতাযুস সালাত এ 
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fe ৬১৬ । ইষরত আৰু হোরাইরা রো) হতে-বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ।ওয়ু্সাল্লাম বলেছেনঃ যুআঘযিন,.তাকে মাফ রে দেয়া হৰে) 
তার আযানের আওয়াজের শেষ সীমা পর্যন্ত তার জন্য সাক্ষ্য দেবে প্রতিটা সজীব ও 
লিষ্ধীব জিনিস.।.য়ে নামাযে উপস্থিত হবে, তার জন্য প্রতি নামাযে পঁচিশ নামাযের 
সওয়াব লিখা হবে। মাফ করে দেয়া হবে তার দুই নামাযের মৃধ্যরর্তী সময়ের 
গুনাহশুলো (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। কিন্তু নাসায়ী, প্রত্যেক, সজীব 
নি na Lacs হা Ll Lo তার জনা সশয়ার 
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"৬১৭ হযরত ওসমান ধনে আনল আস রেট হতে বনত ভিদ ইন জারি 
রাসুলুল্লাহ সান্যারাই আলাইহি ওরাস্বাষ্থামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাইর 
রাসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম নিযুক্ত করে দিন । হুজুর সাল্লাল্লাই আলাইহি 
2 gh আচ্ছা ঠিক আছে । তুমি তাদের ইমাম । তৃবে ইমামততিয় সময় 
সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো । একজন ক্ত করে 
ou দেবার, বিনিময়ে পরিশ্রসিক গ্রহণ করবে না (্াহ্মাদ। সারু-দাউস 
)।. রর 
ব্যখ্যা ইমামদের আলেদ হতে হবে বুন্ধিজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে [সাধারণ 
জ্ঞানের মালিক হতে হবে তাহলে।প্ুক,দিক বিবেচনা করে ইমামতি করতে পারবে। 
মানুষও মর্যাদার চোখে দেখফে। হুজুর সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
ওসমাবকে':এখানে যলে দিয়েছেন; তামার মসজিদের আওতার সবচেলোরজুর্বল 
ব্যক্তির প্রতি (অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার প্রতি) লক্ষ্য যদি রাখতে পারো তবেই তুমি 
ইমাম “অর্থাৎ নামায দীর্ঘ করকে মী $কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের: দেশেরঅনৈফ 
[১০-_ 
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AB ফিশকাতুল মাঙ্গাৰীহ 


আমাদের ইমামগণ নামামে ব্যয় করেন। অনেক কথা বলেন। প্রয়োজনীয় কথাই 
বলেন। কিন্তু এরপরও নামায আরো কম সময়ে পঁড়ানোঁ যায়। যারা বৃদ্ধ অসুস্থ 
তারা তো এত দীর্ঘ সময় উদ্ধু রাতেই পারেন না। ইমামদের হুম্ধত্বের নামায ও 
নামাযের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি সবিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হবে.) আমান এ ইমামতির-জন্য বিনিময় না নেম্সা-উত্তম । তবে 
এলাকাবাসীর তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ। 


“ৰ 


টো 20520440085 লে ০৩5০2 রি ANA 
১০৯ ৬১৬ 3559 ৫ wy ১৩ 9৯ 4”, রী ৮ Le ৮০৮ 
২ Red tells ৯01২ ৬ 1৯১ 1156 4০৮ 


কু (ক রে সান বিয়াহ আনহা হতে বর্ণিত তিনি বে 
রাসুল ত অনি মানি জালা 
“হে আল্লাহ! হি বু 
ধ্বনি এবং ভোমার সুআময্চিনৰ্ব আমাদের সমম 1.তুমিআদাকে ক্ষমা কর্ণ” (আবু 
দাউদ ৪ বায়হাকী দাওয়াতে কবির) | 
" ব্যাখ্যা ঃ আযানের জবাব তো মুআযধিনের আযান চলার সময় তার সাথে সাথে 
দিতে হয়। মুয়াষয়িন লম্বা করে. টেনে আযান দেন। তাই এই শিখানো দোয়া আযান 
কানে আসার সাথে সা্ে,পড়ে ফেললেই আফায়নর জন্মাব দিতে 'অসুরিধা-সথুওয়ার 
1 
পড়ার ।এরপর এই দোয়া । 


এ ঠা এলি) নে pas HLTA = MA 
0375 


| 5৩55 0001 CD LOY এ IE ২9৫ 0100 AS 
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৬১৯ ।ফ্যরত আবু-উষাঙ্গা-অখনা দাসূলুললাহ আল্লাহ আলাইহি-ওযাপা্ারদর 
এ রা লে একবার বেলাল ইকামত দিতে শুরু করলেন । তিনি কাদ 
কামানিস সালাহ বলছেন, তম রাসূলুল্লাহ সান্নান্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লা' বললের, 
আক্কামারাল্লাচ-ওয়া 'আদামাহা (আল্লাহ নাঘাষকে কায়েম করুন ও একে চিয়স্থায়ী 
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করুণ) । বাকী ঈষ ই'কামতে ওমর ক্র) বর্ণিত হাদীসে আখানের জবাবে ধের 
উল্লেখ রপেছে সেরূপই বললেন (আবু দডিদ)।'  ' 

ব্যাখ্যা ॥ আবানের জবাবের বতা ইঞধারিতের ভধাধ:দিতে হয়। আধানের গর্ব 
বার্মর্ই জবাব আগের হাদীসগুলোতে উল্লিখিত হুয়েছে। আযানের চেয়ে একটি 
বাক্য ইকামতে বেশী আছে। তা হলো, “কাদ কাঁধাতিস সালাত; 'কাদ কামীতিস 
সালাহ । এই ঝাক্যটির জবাব ইকামতে রলৃতে হবেঃ. “আকা ওয় 
সারারাত 
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-৯২৪+হযরত আনাস (রা) হতে বর্নিত । ভিনি বলেন, রাসুনুলাহ সাল্লান্সাছ 
আলাইহি ওয়াসাল্টাম বল্মে্ন £ আয়ান.ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের ছোয়া 
আল্লাহ্‌ পাকের দরবার হতে ফেরত দেয়া হয় না (আবু দাউদ ও তিরমিষী)। | 

ব্যাখ্যা £ আল্লাহ তাআলা তো পরম দয়ালু ও মেহেরবান। সব সময়ই তিনি 
তীর বান্দাদের আবেদন-নিবেদন শুনেন, দোয়া কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল 
এখানে আযান ও ইকামতের মাঝখানের দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময় 
আল্লাহ পাকের দরবারে কোন বান্দা তার যে কোন প্রয়োজন পূরণের জনা দোয়া 
করবে আল্লাহর দরবার থেকে তা ক্ষবুজ কয়া ছাড়া ফিরে আসে না। এ সময়টা 
বিশেষভাবে দোয়া কবুলের সময় । তাই দীন-দুনিয়ার মনোবাঞ্চা, বিপদ-আপদ 
থেকে যুক্তি পাবার জন্য আযান তি কতক মরাক সমত জর হয কাছ গয়া 
করা উচিৎ । 
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টির রর রা EEE শত পৃ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলৈছেন £ দুই সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেরী হট না 

অথবা (তিমি বলেছেন) কমই ফিরিয়ে দেয়া হয় । আধানের সময়ের দোরী ও খৃন্ধের 

সময়ের দোয়া, যখন পরস্পর কার্টীক্চার্টি: মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। জা এক 

বর্ণনায় আছে বৃষ্টির নিচের দোয়া (আৰু দাউদ, দারিমী)। তবে দারিমীরর বরণপীয় 
“বৃষ্টির নিচের" কথাটুকু উক্ত হয়নি। 


পি 
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৭৬, মিশকাতুল মাসাবীহ 


সর্যাখ্যা..£ যখন মানুষের বৃষ্টির খুব ঘয়োজন তখন যদি বৃষ্টি হয় তবে তা হবে; 
আল্লাহর হাত ও বরকতের দি, তাই নেই রহ্যত ও. বরের সময 
আহ্লাহর,দররারে দোয়া.কবুল হুয়।:এ সময়ও দোয়া করা য়েতে পারে! : ই UF 


চি 24011 ৫৭2 04৮58 4055- না 
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* 2312 ৬৫ ১1১) _ ১৩) ০4 রা 
৬২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে-বর্িত।-তিনি বলেদ,- এক 
ব্যক্তি আরজ করলো, .হেঁআল্লাহর রাসূল! আযানদানকারীরা তো আমাদের চেয়ে 
মর্যাদায় বেড়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা যেভাবে 
বলৈ’ভৌনরাও তীদের সাথৈ”সাথে সেতীবে'বল্গে যাও । আর আঁযানৈর বাধ শেষে 
যাঁধুলী তাই আল্লাহর কাছে চাও, তোমাদেরকে দেয়া হবে আবুদাউদ)।  : : * 
‘ ব্যাস. এই হাদীসেও আযানের জবাবের গুরুত্ব ও ফযিলাত সম্পর্কে বলা 
হয়েছে। মুমায়যিন আযান দিয়ে মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে! বেশী সওয়াব নিয়ে, 
যাচ্ছে। এই কথা হুজুরকে জানালে তিনি বললেন, মোয়াযয়িন যা বলে, তোমরাও 
অরে ভরেলো: সওয়ার সমান হয়ে যাবে। চি tt 
aE জিও “তৃতীয় পরিচ্ছেদ - র্‌ এ 
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৬২৩ হযরত জাবির (রা. হতে বর্ণিত.। তিনি. বল্লেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ. আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি $ শয়তান যখন নামাযের আযান 
শুনে তখন সৈ-“রাওয়া"-না-পৌঁছা পর্যন্ত ভাগতে.থাকে (অর্থাৎ অনেক দুরে চলে 
যায়)।- বর্ণনাকারী বলেন, “রাওহা” নামক হালে মীনা লেকে ছয়িল মাইল দূরে 
উন ত.মুসলিম)।. NH র 
 ঝুন্খ্য:.ও নামাযের জন্য আযার.দেবার সময় আযানের শব্দ শুনে শয়তানের দল 
পালাতে শুরু করে এবং বহু দূরে চলে যায়। এখানে. 'রাওহা' নামক স্থানের উল্লেখ, 
করা. হয়েছে য্য যদীন্‌ হতে বেশ দূরে । তৎকালে এটা একটা দূরবর্তী স্থান ছিলো ।. 
হত রহমান রান 
উদ্দেশ্য । 
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a ভিড গার 
একবার আমি হযরত মোয়াবিয়ার নিকট ছিলাম তার মুআযযিন আযান দিচ্ছিলেন 


মুজঘঘিন“ঘেভাকে (জোযানেষ বাক্যর্তুলোঁ) বলছিলেন, মুয়াবিয়া ঠিক সেঙাবে 
বাফ্যগলোঁ বলতে থাকেন । মুআধ্বিন “হাইয়্যা আলাস সালাহ” বললে যুআবিয়া 
ফালাহ” বললে ইধরত: মুআবিয়া ধললেন, “লা হাগুলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 
বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম”। এরপর আর বাকীগুলো তিনি তা-ই বললেন যা 
মুজ্দাঙ্থমিন বললেন। এব্রপর.ডিনি:বলজেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহ আলাইহি 
মারল চলোক (হলালের দবা) ওম বড তের (হাসনা মধ 


7645 এল এ 21526 ১957: ৮ - ৭০ 
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"-৬২৫ হ্যরত আবু হোরাইরা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুজুর 
সাপ্লীযাহ' আলাইহি ওয়াসাল্লামৈর সাথে ছিলাম । বেলাল দাড়িয়ে আযান দিতে, 
লাগলেন ।' “বেলাল চুপ করলে (আযান শেখ হলে) হঙ্গুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় ্ত্যের সাথে এর মতো বলবে সে 
অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে নোসারী)। ... 
ব্যাখ্যা £ আযানের মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি রয়েছে। অতএব 
যে ব্যক্তি আযানের জবাব 'দিবে সে তাঁওহীদ ও রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে খালিস্‌ 
77778 
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৬২৬ । হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু. আনহা হতে-বর্ণিভ-+ ভিনি' বলেন, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লায় যখন মুআয্যিনকে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” 
€ -“আশহাদু জারা সুহাক্ধালার “্ঝসূলুক্লাহ” বনতে শুনল তখন তিনি খলতেগ, 
‘আর আমিও’ ‘আর আমিও' (ইবনে.মাজ্বাহ)। ০. 
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8 নু ওমর (রা) হতে, রর্বিত! ডিনি-ফলেন, 
রাসূনুম্মাহ সাম্লাৱাহ আলাইহি ওয়াসারাম বলেছেন.৪.ে ব্যক্তি, ঝরা বছর পর্বনত 
আযান দেরে তার জন্য জান্নাত অনশ্যনাবী। তার প্রতি আানের-রিরিময় প্রতিদিন, 
৬ রি বকর হুর পা রি 
(ইবনে মাজাহ)। .. 5 
তা রা 
এই যে, আযান উদ্চস্বয়ে বাইরে খোলা সয়দানে হয়: চাজিদিকৈর সকল মানুষে শুনে 
এবং প্রচার বেশী হয়। আর ইকামত মসজিদের সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সংখ্যক 
৮০০০০০৮৪০০০ 


Aesth = SAI ie CYL HIER SAYA. 
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EL SL En EE রানি He PR 
বন, আমাদেরকে মাগরিবের নামাযের সময় লোয়া করার জন্য হুম দের রে 
(বায়হুকীর দাখ্য়াতুল কৰীর)। . 

ব্যাখ্যা ঃ এর আগে ৬১৮ হাদীসেও নারির 
বলা হয়েছে। সেখানে দোয়াটিও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানেও মাগরিবের পর 
দোয়া করার কথা টে সুয়েছে। সব সেই দোয়টি এখানেও করার ক বলা 
হয়েছে। 
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৬ বিলম্বে আযান 
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CRETE IEE রাজ UU বেলাল রাত থাকতে 
আযানর দেক্ট। তাই তোমরা ইবনে উত্বে মাকতুমের আযান না' দেয়না পর্যন্ত খাওয়া 
দাওয়া করতে থাকবে । ইবনে ওমর (রো) বলেন, ইবনে উদ্মে মাঞ্চতুম (রা) অন্ধ 

4 “ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে' তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আমান 
দিতেন না (বুখারী ও মুসলিদ)। 

_ ব্যাখ্যা ক+সুবহে সাদেকের-আপ-পর্যনত সাহরী খাওয়া বা । হবরত ধিলাল (রা) 
“সুবহে সাদেকের' আগেই আযান দিতেন। এতে এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআয্যিন ছিলেন দুইজন । একজন আযান দিতেন 
‘সুবহে সাদেকের' আগে রাত থাক্তে । তিনিই ছিলেন হযরত বেলাল । সম্ভবত্‌ তার 
আযান ছিলো তাহাজ্জুদের নামায, ও. রমযানের সাহরী খাবার জন্য । আর দ্বিতীয় 
মুআযুধিন ছিলেন হযরত. ইবনে উন্মে মাকতুম। তিনি ছিলেন অন্ধ । তিনি ফল্পরের 
নামাযের আযান দিতেন। অন্ধ. হওয়ার. কারণে, কেউ আযানের সময় হয়ে গেছে, 
বলে দিলে, তিনি আধান দিতেন! আর নামাযের ওয়াক্ত হবার আগে আযান দিতে 
হু সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিধেধ করেছেন। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী 
রে)-কজরৈয় নামাযের জন্য দুইজন মুআহঘ্ঘিন রাখা সুন্নাত বলেছেন । একজন 
ফজরের আগে শেষ আধা রাতে আযান দেবার জন্য । আর ্বিতীপ্নজন ফজরের প্রথম" 
ওয়[ক্তে আযান দেবার জন্য ।।হানাফী ইমামগণ বলেন, প্রথম মুয়াযমিন সাহ্রী ও 
তাহাজ্জুদ নামাঁধের 'জনম্য আযান দিতেন, ফজরের নামাযের জন্য নয়া-কারণ 
নামাযের ওয়াক্ত হওয়ায় আগে. মৃহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস্ক আযান দিতে . 
নিষেধ করেছেন। তাই হানাফী মাযহাবে ফজরের নামাযের জন্য সময় হবার আগে 
আধান দেয়া ভান্্রয মেই. : 


5 
"pt 
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৬৩০। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ বেলবলেরু আমান--ও' সুৰহে৷ কাজেব 
তোমাদেরকে সাহরী রাওয়া হতে যেনো বিরত না রাখে। কিন্তু সুবহে সাদেক যখন 
দিগন্তে প্রসারিত হয় (তখন খ্বাবার-দাবার_ছেড়ে দেবে) ‘ঘেঁসলিম ও-ভিরমিঘী, lok 
পাঠ তিরমিবীর)। .. . রা 

ব্যাখ্যা ৪ রাতের সর্বশেষাংশে পূর্বাকাশে প্রথমে যে সালা রং উপরের দিকে লা 
হত্ধে-ভেসে উঠে আবার কিছুক্ষণ পর বিলীন হয়ে যায় তাই সুবহে কাযেব। এরপর 
আর.এএকটি সাদা. রং উত্তর. দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে উঠে কিন্তু বিলীন.হয় ন্বা, বরং 
হিট 
দেখা দিলেই স্মহ্রী খাওয়া বন্ধ রুরতে হয় রিনা 1 ছে 
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ও পিন বধ তো) হাক বব ডিম নু 
ও আমার চাচাতো ভাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম ।, 
তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সফরে গেলে আযান দিবে. ও ইকামত বলবে. 
এবং তোমাদের মধ্য যে বড়ো সে তোমাদের ইমামতি ক্রবে (বুখারী), রি 


ন্যা্যা $ এই হাদী থেকে বুঝ গেল. উত্তম ব্যক্তি নামায পড়াৰার যোগ্য । আর 
আযান দেবাৰ জন্য এমন যোগ্যতা রা বাছাবাছির প্রয়োজন নেই তৰে আযানের 
জন্য-উত্তয় লোক হওয়া উত্তম+ টি 
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“ফিভাবুঙ্গ সালাত ৮১ 

৩২। হযরত মালিক ইবনুল হোগ্নাইরিস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। 

হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে । ইটা সিটির ডোর 
77557 7 
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'৬৩৩'। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় রাতে পথ চলছেন। এক 
সময়ে ঘুমের তন্তায় অচ্ছন্ন'হলে শেষ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। বেলালকে বলে 
রাখলেন, নামাযের জন্য রাতে লক্ষ্য রাখতে । এরপর বেলাল, তার পক্ষে যা সম্ভব 
হয়েছে নামায পড়লেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.ও তার সাথীগণ 
ঘুমিয়ে রইলেন। ফজরের নামাযের সময় কাছাকাছি হয়ে আসলে বিলাল সূর্য 
উদয়ের দিকে মুখ করে নিজের. উটের গায়ে হেলান দিলেন । ফলে বেল্গালকে অর 


চোখ দুটো পরাজিত করে ফেললো (অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন) । অথচ তখনো বিলাল 
উটের-গায়ে.হেলান দেয়েই আছেন? না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম 


মেশকাত-২/১১- - 
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থেকে _জাথলেন, না বিলাল জাগলেন,. না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু. আলাইহি 
ওয়াসান্লামের সাথীদের কেউ, যে পর্যন্ত না সূর্যের তাপ তাদের গায়ে লাগলো । 
এরপর-তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘুম 
. থেকে জাগলেন। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, হে রেলাল। (কি হলো তোমার)। 
বেলাল জবাবে বললেন, হুজুর! আম্মাকে যে পরাজিত করেছে সে পরাজিত করেছে 
আপনাকে । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সওয়ারী আগে নিয়ে 
চললো । তাই-তাদের'উটগুল্গো নিয়ে কিছু সামনে এগিয়ে গেলেন। এরপর হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। বিলালকে তাকবির দিতে. আদেশ 
করলেন বিলাল তাকবীর দিলেন । তারপর তিনি তাদের ফজরের নামায পড়ালেন। 
নামাযশেষে হুজুর বললেন, নামাযের কথা ভূলে গেলে যখনই তা মনে পড়বে 
তখনই পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, নামায কায়েম করো আমর স্মরণে 
মুসলিম) । ০. রণ ই 


ব্যাখ্যা. ঃ এই হাদীস. হতে বুঝা, গেল ‘কাজা’ নামাযের জন্য আযান দিতে হয় 
না। ইকামত দিয়ে নামায পড়লেই চলবে । ইমাম শাফেয়ীর মত এটাই । ইমাম 
আযম আনু হানিফা রে)+র মত হলো ‘কাজা’ নামাষের-আফান দিতে হয়: দেয়া 
সুন্নাত । আবু দাউদ প্রভৃতির বর্ণনায় এর প্রমাণ রয়েছে। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে 
যত আয কলম ত < জি হিয় গম 
দিলেন। রা 
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নর 


- ae Gi 7 CEP ও ভে > Ls 95 চিল 


_৬৩৪। হযরত আবু কাতাদা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাশ্ব বলেছেন £ যখন নামাযের জন্য একামত দেয়া হবে, 
ভোমরা আমাকে .বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। 


ব্যাখ্যা ৪ মুআয়যিন “হাইয়া আলাল ফালাহ’ বল৷ পর্যন্ত ন্বামামের-উদ্দেশে আগত 
মুসল্লিগণ বসে থাকতে পারেন তবে লারি সোজা, করার জন্য আগে উঠে নিলে 
ভালো নর আর রসে গা য় নয. তবে তরে ইনাম রাম রব 
বসে থাকাই উচিৎ : 


সি ০ s ae ? drt dh ১৮০ IG 82০৯ প্রা ১০১৩ 719. 
5520. 14০ bps bs: ১৯২০5 ৬৮ 9৬: 92০ 


82720675559 75753 0 পিন 
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কিতাবুস সালাত ৮৩ 
০ 3৬৯৩ fins HLS: Ei 75০ গো: 2 5৬ সি এ ্ 


০ 
চিলির গা রা রাসূলুল্লাহ... 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযের ইকামত দিতে শুরু 
হলে তোমরা -দৌঁড়িয়ে আসবে-মা, বরং শান্তভাবে হেটে আসতে । তারপর খা - 
ইমামের সাথে পাবে তাই পড়বে । আর যা ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে (বুখারী 
ও মুসলিম) । তবে মুসলামৈর এক-বর্ণনায় আছে, “তোমাদের কেউ নামাযের জন্য 
বের হলে তখন. সে নামাযেই থাকে” কাজেই দৌড়ারার প্রয়োজন নেই। . .. ... 
ব্যাখ্যা £ মূলত নিয়ম হলো নামাযের আযান হবার পরপরই নামাযের জন্য 
তৈত্বি হওয়া নামায শুরু “হবার “আগেই প্রশীস্তির-সাথে- গাভীর্থ সহকারে মসজিদে" 
প্রবেশ করা। উবু ও মসজিদে প্রবেশ করার জন্য শুকরিয়াস্বরূপ দুই রাকায়াত সময়.. 
থাকলে গড়বে, এরপর ইমামের সাথে ধীরে সুঁহ্থে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায 
আদায় করবে .. এ 

নামাযের জন্য মসজিদে যেতে দেরী করলেই তাড়াহুড়া করতে হয়। ইকামত, 
শুরুব্বা শেম্ব হবার পর ইনাম অকৰীর-তাহ্রীমা বেঁধে হফলার-পরু রাস্তা. .থেকে -, 
আওয়াজ শুনলে তখন অনেকে দৌড়াতে শুরু করে। 

“এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, জামায়াত দীড়িয়ে যাবার পর দৌড়াতে দৌড়াতে - 
মসজিদে যাওয়া. মান । এতে.অনেক সময় দৌড়াতে গেলে-উজুও. নষ্ট হয়ে যাবার: 
আশংকা হয়। : | 

“মামাঘে “তাকবীরে তাহরীক্ষ' পাওয়া খুবই সওয়াঘের ব্যাপার । তাই এই 
‘তাকবীরে .উলা' ধরার জন্য দৌড়ানো জায়েয. কিনা এ নিয়ে আলেমদের: মধ্যে 
মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এজবস্থায় তা জায়েয । কারণ হষরত ওমরসএকরার:. 
“জান্নাতুল বাকীতে' 55555585755 
মসজিদেএজেছেন। + 5-০ : 

আনেক রি EE HET 
তাদের মত হলো, ধীয্লে-সুস্থে হ্বারভািক:গভিতেই মসজিদে আসপ্ধে। সা্মায-যা : 
75855585758 
নেবে'। ie 


" তীয় ১... উহ এ তত খসে দা 
পরিচ্ছেদ MEE 33 . 


1 de hr fod GIG ont: 
৪7:48 এত দি 
05855 MS 9০0৮ 0 99৭ 045. 
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৮৪ মিশকাত্বুল্‌ মাসাবীহ 
EAD bE 45 ৩ ১০০৫ ০২০ pele Call এ (hist 
৬১০ ৫১০ ৮৯০০৮ ৮৪৮) টি ১540০০404৮5 


eset 


8 1৮ ০ (৮45 ৪৫১১৮ ১০০ ॥ 31355 
১55 ০৭০1 ১22) 84140 
378575544520454065 Lad a Tal GN 


oa পা ESA পাতা 


সা ০00 ৮3 এ 01 ৩। CID ie ৮৬ ১৬9০৮ 
৩০ 9০2 2০০ 9৯০৮৩ Ea 06 

LEE CBs 945৫ ও GED CN 
সের নি 


প্র ঞ& পলা ৪০৯ ৪০০ 230,08 238.00 4-35, rn 


A el ৩ Mat ln 0 nl Sa pi 
de 401 0৮5 05 ৮৮ ৭52 a 201 A এ 0০ তি 
লিগে লাগান ধনীর বলোদাপাল। 
+ ১০৮৬০ ০১০-4০।0৮০ 2 এন 84200 
‘৬৩৬ । হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, শ্রকবার 
মক্কার পথে অৰু রাতে শেঘের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন 
জন্য জাগিয়ে দিতে । বিলালও পরিশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়েই রইলেন ৷ 
অবশেষে তারা যখন: জাগেন, সূর্য তখন উঠে গেছে) জেগে উঠার পর. তারা 
সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন: 
নির্দেশ দিলেন-বাহুনে উঠতে ও ময়দান পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকতে । 
তারা আরোহীতে সওয়ার হয়ে চলতেই থাকলেন। অবশেষে তারা ময়দান পার হয়ে 
গেলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবতরণ করতে ও 
উজ্ধু করতে নির্দেশ.দিলেন।. বেলালকে নির্দেশ দিলেন আযান দিতে অথরা ইকামত, 
দিতে । তারপর তিনি লোকজনদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায হতে অবসর 
হওয়া পর তাঁদের উপর ভীত্তি বিহষলতা পরিলক্ষিভ ছলো। হুজুর -সাল্লাল্লা্ছ_ 
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কিতাৰুস সালাত. ৮৫ 


আবাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছে, লোকেরা! আল্লাহ আমাদের প্রাণসমূহকে কবঘ 
কচুর নিম্রেছিঘেন। যদি তিনি ইচ্ছ করতেন এই সময়ের আরো. পরেও জামাদের 
প্রাণসষূহ ফেরত দিতেন। তাই যখনই তোমাদের যে কেউ নামাষ না পড়ে ঘুমিয়ে 
পড়ে অথবা নামায ভুলে গেলো জেগে উঠেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে যেনো এই নামায 
সেঁভীবেই-পড়ে যেভাবে সময় মতো পড়তো । এরপর হুজুর সাল্লাক্সাহ আলাইহি 
ওযক্মাসাল্লাম্ম হযরত আবু বকরকে'লক্ষ্য ফরে বলেন, “শয়তান বিলালের নিট 
আসে। সে তখন দাড়িয়ে নামায পড়ছিলো $ তাকে সে শুইয়ে দিলো। (এরপর 
শয়তান ঘুম পাড়াবার জন্য) ভারে (হাত দিয়ে) চাপড়াতে থাকে যেভাবে শিশুদের 
(ঘুম পাড়ানোর জন্য) চাপড়ানো হয়, যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে না পড়ে । তারপর তিনি 
বিলালুকে ডাক্‌লেন। রিলালও ঠিক সে কথাই বললেন, যা হুন্ধুর কারীম সাল্সান্াহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকরকে শুনিয়েছিন্নেন। তখন হযরত আবু বকর 
ক্লে). ঘোষণা দিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্যয় আপনি আল্লাহর রাসূল (মালিক) । 


ব্যাখ্যা ও এই হাদীস ৬৩৩মং হাদীসেরই অনুরূপ। ভিন্ন কোন ঘটনা নয়। 
ব্যাখ্যান তাই! - 
SELES ACS 5040 2৮5 IG IG LE pat 585 — WY 
১৮৮৮০ 19৮ Bl OE SEs oh 
j < ৪৬ 
রত 
র্দুজুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি গরয়াসাল্লা্থ বলেছেন, মুসলমানদের দুইটি ফ্যাপার 
মুআযযিনদের ঘাড়ে ঝুলে থাকে । তাদের রোযা ও তাদের নামায (ইবনে মাজাহ)। 
ব্যান্যা $ মুসলমানদের দুইটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সঠিক সময় সম্পর্কে 
অবহিত হুওয়াদ্ধ রিষয় মুআযমিদের উপর নির্ভর করে। একটি রোযা এবং দ্বিতীয়টি 
লা তদ 5555585555509/9554 
/০০০৪৪০৫ i 


askndt eal a gash ul - -V 
৭-মসজিদ ও নামাযের স্থান 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
“মাসজ্বিদ' TE টার আজহা 
শীয়াতের পরিভাষায় নামায ইত্যাদি ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে মসজিদ বলে, 
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৫ রি EE EE 
ধা মসজিদের মালিকামাঁয় ছেড়ে দিতে হয়। এটাকৈই ‘ওয়াকফ'’-বলে। মসজিদের 
জন্য শুয়াকফ শর্ত। কিন্তু নামাযের জন্য মসজিদ”হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। 
আল্লাহ পাক মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন +০ ৮ ৩% de ps Ll 


. (65). 21. ib isl ১8. ০৯১ “আল্লাহর ঘর. মসজিদস্বমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করে-সেই ব্যক্তি যে আলাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাসকে, নমো কারে করে এং 
আদায় করে যাকাত” (সূরা তওবা $ ১৮)। 


সার যে কোন পৰি স্থানেই পা যার । ততে ঈসজিনে পড়ার সব জয়ক 
বেশী জুমুআ ছাড়া শুধু পাচ ওয়াক্ত নামায পড়ার 'জন্য তৈরী মসজিদে এফ. 
রাকায়াত নামায পড়ার সওয়াব বাইরে কোন খালি স্থানে পঁচিশ রাকাআত :নীমায 
পড়ার চেয়ে বেশী সওয়াব । জুমআর মসজিদে এক রাকায়াত নামায পড়ার সওয়াব 
শুধু পাঞ্জেগামা নামাযের জন্য তৈরী মসজিদে মাায পড়ার চেয়ে পাঁচ শত গুণ বেশী 
সওয়াব ৭ মসজিদে আকসা ও মসজিদে নবলীতে এক রাকায়াত নামাযে পড়ার 
সওয়াব অন্যান্য সকল মসজিদের পঞ্চাশ হাজার রাকায়াত নামাযের চেষ্লে, বেশী ৷ .. 


. আর মসজিদুল হারামের এক রাকায়াত নামাযের সওয়াব মসজিদে নৃববীসহ 
বাইরের যে কোন মসজিদে এক লাখ রাকায়াত নামায পড়ার সমান। 

মক্কা মোয়াষষম্ার খানা কাবাকে .ক্লেয়তুল্লাহ) চন্রিদিকে ঘিরে যে মসজিদ 
রয়েছে তাকেই মসজিদুল হারাম বলা হয়। হারাম অর্থ সম্মানিত। কাবা ঘরের 
চারিদিকে গোল হয়ে নামাযের জন্য দাড়াতে দাড়াতে মসজিদে হারাম ভরে বাইরেও 
উপভিযে পড়ে মানুষ, বিশেষ করে হজ্জের সময়।: এখানে -উপ্লেখ্ঠ: যে,” ‘হারাম 
শরীফের’. হি শির নার বিটি কক তল ফা 
বিভ্তৃত:।৷ - 
পরখাদে, একটি কথ বলা প্রয়োজন অন করি হর জনয খাইরেরা লোফেরা 
মক্কয়ে:যাবার পর মদীনা: মোনাওয়ারা ঘুরে না আসা হুজুর 'ঙ্গাল্লাল্লাই”আলাফিছি- 
ওয়াসাল্লামের রসুযা মুবারক ঘিয়ারত লা করে দেশে ফিরে যাওয়া কল্পনাও করা যাক: 
যেতে নাও পারে । শুধু মদীনার উদ্দেশে যাওয়া তো কঠিন ব্যাপার ৷ তাই হাজী 
সাহেবান মদীনায় যান। সৌদী সরকারও হাজীদের মদীনায় পাঠাবার রুটিন করেই 
তা করেন। কিন্তু মদীনায় যাওয়ার থিয্বরুত-কর হজ্জেব-বেকন' অংশ নয় । 

যদিও বাধ্যতামূলক :নুয়; তবুও মসজিদে নববীতে একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত 
নামায তাকবীরে উলাসহ পড়ার জন্য অবস্থান্‌ করেন। মদীনায় যাবার পর ৮ দিন 
মদীনায় থাকেন। 

এই হাদীসের আলোকে যত বেশী মসজিদে হারামে নামাধ পঁড়া খায় ততই, 
সওয়াধ বেশী শুধু নয়, মসজিদে নববী "অপেক্ষা প্রতি রাকায়াতে ৫০ “হাজীর সওয়াব 
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কিতাবুস সালাত ৮৭ 


মসজিদে হারামে বেশী পাওয়া যায়। কাজেই রওজা পাক যিয়ারত করেই মক্কায় 
চলে আসা ও মসজিদে হারামৈ বেঁশী সঁওয়াবের জন্য এখানে নামায পড়া দরকার । 
কারণ নামাযের জন্য চিহ্নিত করা স্থানই হলো মসজিদ, দেয়াল বা ছাদ পাকা রুরা 
শর্ত নয়। মসজিদের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। যাকে 
শরীয়তের ভাষায় ‘ইজনে আম' বলা হয় + বলা হয়ে থাকে-ফেরেশতাগণ আসমানে 
' বায়তুল মামুর নামক ঘরকে কেন্দ্র করে ইবাদত করে থাকেন। হযরত আদম (আ) 
দুনিয়ায় এসে সেরূপ একটি ঘর নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে 
মন্কায় একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই ঘরই খানায়ে কাবা। 


এরপর হযরত আদম ফিলিস্তিন গমন করলে সেখানেও এক্ূপ, একটি ঘর নির্মাণ 
করেন। এই ঘরই 'মর্সজিদুল আকসা' । কারো কারো মতে এই “মসজিদে আকসা' 
হযরত আদম আলাইহিস সালামের অধস্তন কোন সন্তানরা নির্মাণ করেছেন।. 

প্ররে কাল্ক্রয়ে এই দুইটি ঘর ধ্বংস হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম,আলাইহিস 
সালাম আল্লাহর হুকুমে খানায়ে কাবা পুনরায় নির্মাণ করে। আর মসজিদে আকসা 
নির্মাপ করেন হয়রত দাউদ ও হ্যৱত সোলায়মান আলাইহিমাস' সালাম । 
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| ৬৩৮ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজ্বয়ের 
দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেক 
কোণে দোয়া করলেন, কিন্তু নামায পড়লেন না। পরে বের হয়ে. এলেন। কাবার 
সামনে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কেবলা (বুখারী ও 
মুসলিম ৷ মুসলিম এই হাদীসুটিকে সামা ইরনে যায়েদ-হতেও বর্ণনা করেছেন) । 
ব্যাখ্যা £ “এটিই কেবলা! রাবার. দিকে ইশারা করে একথা বলার অর্থ হলো, 
আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই খীনায়ে কাবাই হবে মুসলিম মিল্লাতের কেবলা । এই 
12 
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(৬৩৯) হযরত আবদুল্লাহ ইননে গময় (রা) হতে-বর্নিত। তিদি খলেন, মক্কা 
বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্তাম নিজে ও উসামা ইবনে 
যায়েদ, ওসমান ইব্নে তালহা আল-হাজাবী ও বিলাল ইরনে বারাহ (রা) কাবা 
শরীফে প্রবেশ করলেন। এরপর হযরত বিলাল অথবা হযরত ওসমান (রা) ভিতর 
থেকে ভীড় হবার ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছুক্ষণ ভিতরে রইলেন। 
ভিন্তর থেকে বের হয়ে আসলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাক্সাহ- আলাইহি ওয়াসাল্পাম কাবার ভিতরে কি করলেন? জবাবে বিলাল বলৈন, 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ ফরে একটি পিলার বামে, দুরশট 
ডানে আর তিনটি পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। সে সময় খানায়ে কাবা ছয়টি 
পিলারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (এখন তিনটি পিলারের উপর) (বুখারী ও মুসলিম)।' 
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সত হবরভ জা হোই যো) হত বর্ণিত । তিনি ফলন রাসূলুল্লাহ সাল্লা-. 

স্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-ঃ মসজিদে হারাম ছাড়া, আমার এই মসজিদে 

নামায পড়া এক হাজীর রাকায়াত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)। 
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৬৪১। হযতর আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর 

সাল্পাল্লাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তিন মসজিদ “ছাড়া অন্য কোন ম্স্ন্ধিদে 


সফর করা যায় না £ (১) মসজিদে হারাম, টরিজির হাটি 
মসজিদ-(সসজিদে নববী) (বুখারী ও মুসলিম)। 
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_কিতাবৃস সালাত ৮৯ 
'» দ্্যাখ্যা £ অর্থাৎ 'সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে এই তিনটি মসজিদ 
ছাড়া অন্য কোন মসজিদের সফর করা নিষেধ। এই তিনটি মসজিদের মর্যাদা 
আল্লাহ প্রদত্ত ।. আল্লাহ এই মসজিদ তিনটিকে পরিপূর্ণ মর্যাদায়. ভূষিত কস্কেছেন। 
কাজেই এই তিনটি.মঘজিদ ৰ্যতীত অন্য কোন মসজিদে মর্যাদা ও সাওয়াব লাভের 
87554857753 
উদ্দেশ্যে যাবার প্রয়োজন হলো যাওয়া যাবে। 


এই তিনটি-মসজিদ ছাড়া যদি অন্য টা RO 
করা নাজায়েয হয় তাহলে দুনিয়ার আর কোন জায়গায়ই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও 
সওয়াবের আশায় যাবার তো প্রশ্নই উঠে না। হযরত শেখ আবদুল হক দেহলভী ও 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এই হাদীস থেকে শিক্ষ গ্রহণ-করে-বলেছেন, 
এই তিন মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদ, মাযার, অলী-আওলিয়াদের ইবাদতের 
জায়গায় সওয়াব হাসিলের নিয়াতে-গম্বন করা জায়েয -নেই। 
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৬৪২" হযরত আবু হোঁৱাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্লাহ্‌ আলাইহি: ওয়াসাল্লাম "ইরশাদ করেছেন £ আমার ঘর আমার মিশ্বরের 
দাফন লাহে ছাড়ের বাটনে অকায একট নগল বাছ অমিয় হলা 
হচ্ছে আমার হাওজে-কাওসারেত্র উপর (বুখারী ও মুসলিম) 

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খর হুজুরৈর মসজিদেরই পূর্ব 
একথা বলেহ্ছেন। আমর ঘর আর মসজিদের সিশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে ইবাদত করলে 
সে ক্কাগ্যবান হবে ।“এরর বিনিময়ে জান্নাতের একটি বাগানে প্রবেশ. করবে? আর যে 
ব্যক্তি আমার মিম্বারের কাছে ইকাঁদতে মশগুল থাকবে সে কিয়ামতের দিন হাওজ্ে 
উদার হাতত সতহত হর ছার জারা ভাতা হতে জরা 
বাস্তবিকই জান্নাতের টুকরা । 
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৬৪৩ । হযরত ইবনে ওমর" রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি 'শনিবার 

রাসূলুল্লাহ সান্মান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ 
মেশকাত-২/১২-_ 
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৯০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


করে ‘মসজিদে কোবায়' ০০০০০০০০০০০ 
(বুখারী ও মুসলিম)। : 

ব্যাখ্যা £ ‘কোবা’ একটি জায়গার নাম। মদীনা হতেতিন সাইল-সূরে: এই 
স্থানটি অবস্থিত । মক্কা হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে 
মদীনায় যাবার 'পথে কিছু দিন' এই কোবায় অবস্থান করেন এবং এখানে এই 
মসজিদটি তৈরি করেন। হজ্জে গমনকারী হাজীরা মদীনায় যাবার পথে এখানে 
অবতরণ. করেন এবং দুই রাকায়াত নামায পড়েন ৷ বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে কোবায় 
দুই রাকআত. নামায একটি ওমরার সমান |. 

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামিতভাবে প্রতি শনিবার এই মসজিদে 
SNL 5 Ld A 


লা পু পার্থৃরণ - 


র টি 0 টার 34 sul টিন ০৮০০ 51. ১১৮] 

৬৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সান্ান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম বলেছেন £ আল্লাহর নিকর্ট সকল জায়গা হতে 
মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, আর বাজার.হলো সরচেয়ে ঘৃণ্য স্থান । 
_ ব্যাখ্যা £ মসজিদ হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেশীর ঘর । তাই মসজিদ আল্লাহর 
কাছে খ্রিয়.। আর বাজার হলো জগতের নিকৃষ্ট জায়গা । কারণ দুনিয়ার:সকল খাল্রাণ 
কাজ হয় এখানে । বাস্তর "জীবনে. বাজারের নোংড়া পরিবেশ: সম্পর্কে আমানের 
সকলের জানা । তাই আল্লাহর কাছে বাজার ঘৃণ্য 

কিছু দুনিয়াতে এর চেয়েও তো খারাপ জারগা-বিদ্যমান. যেমন শরাবধানা, 
বেশ্যালয় ইত্যাদি। জবাবে বুজুর্গগণ বলেন, বাজার স্থাপন 'জায়েয। ঝাচ্দারে 
লোকজনকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কারবার করতে আসতে হয় ৷ কাজেই 
ভায়েষ স্থাপনাসমূহের মধ্যে বাজার সবচেয়ে খারাপ । আর বেশ্যালয় ও শরাবখানা 
অবৈধ ও নাজায়েয, স্থাপনা । এগুলোকে ঘৃণ্য ও খারাপ বলার তো আর কোন 
7755 
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UE TE লা হা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি, আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি যসজিদি নির্মাণ 
রুরবে, আল্লাহ তার জন্য জানবাত্তে একটি ঘর নির্মাণ করবেন (বুখারী ও যুসলিম) ।: 
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ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ বানাবার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বান্দাদের ইবাদত-বন্দেগীর 
সুবিধা-সুযোগের জন্য, নিরংকুশভাবে আল্লাহকে রাজী খুশী করতে ও পরকালের” 
মুক্তির ব্যবস্থা করতে । কোন নামধাম, যশ, প্রতিপত্তি এর উদ্দেশ্য হবে না। 


তাহলেই আল্লাহ তার.জন্য জান্নাতে একখানা ঘর বানিয়ে রাখবেন। আর তা না 
হলে ফল হবে পৃরোউল্টো।. 


05272 কেন Yt ০ 4): পা 069৩৮: 5 EAT) 
si - 69৩ এ এ) ০44040441 09904 
রিতার রা (বা) রা নারে নহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল মসজিদে 
যাবে, 'আল্লাহ তাআলা তারি প্রত্যেক বাঁরে -যাতয়াতের জন্য জানাতে একটি 


মেহমানদারীর ব্যথা করে রাখবেন। চাই সে সকালে বাক কি সন্ধ্যায় (বুখারী ও 
মুসলিম) । 
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৬৪৭। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বলেছেন $ নাষাষে সবচেয়ে বেশী সওয়াব পাবে ওই 
ব্যক্তি দূরত্বের দিক দিয়ে যার বাড়ী সবচেয়ে বেশী দূরে । আর যে ব্যক্তি ইমামের 
সাথে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে.গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তার 
সওয়াবও ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে যে. একা একা নামায পড়ে ঘুমিয়ে থাকে 
(বুখারী ও মুসলিম) । 
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হাটি 
৬৪৮। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (ধা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
মসজিদে নববীর পাশে কিছু জায়গা খালী হলো । এতে বনু সালামা গোর যসজিদের 
কাছে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইলো । এ খবর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলো। তিনি বনু সালামাকে বললেন, খবর পেলাম, ভোমরা 
নাকি জায়শা-পরিবর্তন-করে মসজিদের কাছে আসার ইচ্ছা পোষণ রুরছো? জবাবে 
তারা বললো, হা, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি। তখন হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ হে বনু সালামা! তোমাদের জায়গায়ই 
তোমরা অবস্থান কুরো। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহগুলো লেখা 
হয় (মুসলিম) 


* স্ৰ্যাখ্যা ঃ ধনু সালামা নামক একটি গোর মসজিদে নরবী হতে বেশ দূরে 
বসবাস করতো । বেশ "দূর থেকে: এসে মসজিদে নববীতে-তাদের নামায পড়তে 
হতো। এক সময় মসজিদের নিকটবর্তী কিছু জায়গা খালি হলে তারা এখানে. খালি 
জায়গায় আসার ইচ্ছা করলো । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর শুনে 
তাদেরকে ডেকে কললেন, সৌভাপ্য-ও”কল্যাণ লাভের-দিক দিয়ে তোমাদের ওই 
অবস্থানের জায়গাই তো তালো। মসজিদ থেকে যতো দূরে থাকবে, মসজিদে নামায 
পড়তে আসার জন্য তোমাদেরকে দূর থেকে হেঁটে আসতে হবে । নামাযের জন্য 
যজ-করদম উঠাবে তোমাদের আমলনামায় তত সওয়াব লেম্বা হবে,। তাই তোমাদের 
ওই জায়গায় থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গল । 
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ৃ ৬৪৯। হযরত আবু হোরাইরা রো) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাক্গাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন. ঃ সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ 
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তা'আলা ওই দিন (কিয়ামতের দিন) তার ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যেদিন 
আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো আশ্রয় থাকবে না ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) 
ওই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তি মসজিদ 
থেকে বের'হয়ে এসে আবার মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে 
থাকে। (8) ওই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ৷ যদি এরা 
একত্র ইয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়। (৫) 
ওই ব্যক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহ্র ভয়ে তার 
দু'চোখ দিয়ে অণু ঝরে। (৬) ওই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয় সুন্দরী যুবতী কুকাজ 
করার জন্য আহবান জানায়। এর জবাবে সে বলে দেয়, আমি আল্লাহকে ভয় করি। : 
(৭) ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে গোপনে দান করে। যার বাম হাতও বলতে পারে 
নীযে, তার ডান হাত কি খরচ করেছে (বুখারী ও মুসলিম) । 

ব্যাখ্যা £:এখানে এই সাত সৌভাগ্যবান ব্যক্তির -কথা বলা হয়েছে। যারা 
নিজেদের নেক আমলের দ্বারা কিয়ামতে হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিরাপদ: আশ্রয় 
পাবেন। আল্লাহ তাদেরকে তার রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন। পরকালের 
কঠোরতা হতে তাদেররে রক্ষা-কূরবেন_। অনেকে বন্দেন,- আন্মাহর. ছায়া অর্থ 
ESB ile Sl Hl SLE পেরেশান থাকবে, এই সাত 
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৬৫০ ৷ হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আল্লাহর প্রিয় রাসূল বলেছেন ঃ ঘরে অথবা (ব্যস্ততার কারণে) কারো বাজারে 
নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ 
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বেশী । কারণ হলো কোন ব্যক্তি ভালো করে (সকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে) উদ 
করে নিঃস্বার্থভাবে নামায আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে, তার প্রতি কদমের 
বদলা একটি সওয়াবে তার মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি গুনাহ কমে যায় । এভাবে 
মসজিদে পৌছা পর্যন্ত (চলতে থাকে)। নামায পড়া শেষ করে যখন সে মুসাল্লায় 
বসে থাকে, ফেরেশতাগণ অনবরত এই দোয়া করতে থাকে £ ‘হে স্রাল্লাহ! তুমি 
তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্‌! তুমি তার উপর্‌ রহমত বর্ষণ করো” ৷ আর 
যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ তার 
নামাযের সময়ের মধ্যেই পরিগণিত হবে । আর এক বর্ণনার শব্দ হলো, ‘যখন কেউ 
মসজিদে গেলো আর নামযের জন্য ওখানে অবরুদ্ধ রইলো, তাহলে যেন নামাযেই 
রইলো। আর ফেরেশতাদের দোয়ার শব্দাবলী আরো বেশী $ “হে আল্লাহ! এই 
বান্দাহকে ক্ষমা করে দাও। তার তাওবা কবৃল করো”। এইভাবে চলত থাকতে 
যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেয় বা তার উজ ছুটে না যায় 
(বুখারী ও মুসলিম)। * BE ৬১ ২ AOS 
155 91045445490 4440445 0536 ALTE = 100 
JED ER Bh 44০৮১ DONA 0140 El আলে 
+ ple oly - ৩৩ ০০ UE রা 
৬৫১। হযরত আবু উসাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কৈউ যখন মুসজিদে প্রবেশ 
করবে সে যেনো এই দোয়া পড়ে £ ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তেমোর 
রহামাতের দরজাগুলো খুলে দাও’ । যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে ঃ 


“হে. আল্লহ! আমি-.তোমার কাছে তোমার. ফজল “রা অনুগ্রহ কামনা, করি” 
টি 
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০০০ Cb UG SAD 2911 $51 
হানা জরে হর 
সাল্লাঞ্জাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ"কয়েছেন £ - তোমার্ছদর কেউ মসজিদে 
প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকায়াত নামায পড়ে নেয় (বুখারী ও 
মুসলিম)। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের.দনীব । তিনি বলেন, 
মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাআতে নামায পড়া ওয়াজিব। কারণ এই হাদীসে 
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দুই রাকায়াত নামাযের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাব এই নামাযকে 
মুক্জাহাঁব বলে” তারা বলেন, এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নয় । 
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ডি ভি রাসূলুল্লাহ্‌ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওঞ্লাসান্লাম সফর হতে দিনের সকালের দিক ছাড়া আগমন 

করতন্ত না, আর আগমন করেই তিনি প্রথমে মসজিদে প্ররেশ করতেন ॥.দুই 
রাকা“আন্তি:নামায পড়তেন, তারপর ওখানে রম্মতেন (বুখারী ও মুসলিম) । 

'র্যাখ্যা £ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সফর থেকে ফিরে আসতেম দিনের্ন প্রথমভাগে । যাদের মদীনায় রেখে গেছেন, 
তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত খোজ-খবর নেবার জন্য যেন যথেষ্ট সময় হাতে থাকে 
যারা এতদিন তাকে ছেড়ে ছিলেন তাদেরকে সঙ্গ ও সান্নিধ্য দেবার জন্য । আগে 
নিজের বাড়ী যেতেন না, বরং মসজিদে অর্থাৎ তাঁর নবুয়াতের অফিসে বসতেন। 
নামায পড়ে. নিরাপদে ফিরে আসার জন্য শুকরানা নামায পড়তেন। তারপর বাড়ী 

যত যেতেন এই নামায মোন্তাহীব। 
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জা সারা 
সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে 
মসজিদে এসে কেউ তার' হারানৌ জিনিস খোঁজে, সে যেন তার জবাবে বলে, 


পাকা যা রাত অন হাযাদা ই 
খোর জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি (মুসলিম) । 


ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের প্রকাশ্য দিক. থেকে তো বুঝা যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে 
এসধ সময়ে হুশিয়ার করার জম্য”“এভাবে কথা ধলা হয়। এটা বদদোয় নয়1 আর 
কারো হারানো জিনিস না পাওয়াও কারো কামনা হতে পারে না। কোন জিনিস 
হারিয়ে যাবার মতো অমনোযোগী কাজ যেন না করে। এজন্য কেউ রাগ করে 
একুগ্ বলতে পারে | ডুবিষ্যতে যেন এধরনের কাজ আর না হয়। 
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৬৮ ৫3545 এ এ] ৮০4০ 4৮5 IG 06৮০ ১০১ ০৪ 
৬5৩ (০ SIE ৪59] 0৩ ৪৪০5 2০8 9 হলনা হে lh 


ৃ ade 3৮০ 2০1৫৪ 
-৬৫৫। হযরত জাবির (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেয়াজ বা 
রনগুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের ধারেকাছে না আসে ।.কারণ 
ফেরেশতাগণ কষ্ট. পান ষেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায় (বুদ্ধারী ও মুসলিম)। 
"ব্যাখ্যা £ দুৰ্গন্ধ যেমন মানুষের কাছে খারাপ লাগে তেমনি ফেরেশতাদের 
কাছেও খারাপ লাগে । কাজেই কোন প্রকার দুর্গন্ধ নিয়েই মসজিদে আসা উচিৎ নয়। 
হুজুর এখানে: রসুন ও পেঁয়াজের গন্ধের কথা প্রতিকী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 
আললে মুখের গন্ধ (মিসওয়াক না করা), গায়ের গন্ধ (গোসল-না করা), তামাকের 
গন্ধ, ঘামের গন্ধসহ কোন দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া উচিৎ নয় । রঃ 
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৬৫৬ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাঞ্ণ রলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ । (যদি কেউ ফেলে) তাঁর 
ক্ষতিপূরণ হলো ওই থুথু মাটিতে পুতে ফেলা ( বুখারী ও মুসলিম) । _. ... 
ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদার স্থান । পবিত্র জায়গা । মসজিদের 
ইজ্জত- রক্ষা করা .সন্থান প্রদর্শন কথা মুসলমানের কর্তব্য । মসজিদকে সুন্দর ও 
পবিত্র রাখতে হবে। তাই থুথুসহ ক্লোন অপবিত্র জিনিস মসজিদে ফেলা .গুনাহর 
কাজ। যদি, ঘটনাক্রমে হয়ে যায় সাথে সাথে পরিষ্কার করে নিতে. হবে । তৎকালে 
মসঙ্গিদ কাচা ছিল। মাটির মেঝে ছিল বলেই থুথু মাটিতে পুতে ফেলার কথা বলা. 
হয়েছে। 


০০০০০ ss 40 ০400৮5 ME JU ul ৩০১ - ০৬ 
এন wl ০০৬ ১১ 4৫95 21756 


৭১০০০ ০৪ SS 22 8255 ৩5১229921০2 


৮1৮১ ০15) - ৩৪35 


www.pathagar.com 


'কিতাবুস সালাত. ৯৭ 


. ৬৫৭ ৷ হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূঙ্ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার' উম্মতের. ভালো মন্দ সকল আমল 
আমার কাছে. উপস্থিত করা হয়৷ তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে 
দেখতে পেলাম-রাস্তা হতে কষ্টদায়ক-জিনিসকে ফেলে দেয়া । আর মন্দ কাজগুলোর 
মধ্যে দেখতে পেলাম, কফ পুঁতে না ফেলে মসজিদে ফেলা (মুসলিম)। 
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. ০০০০ - ৬০০ ০৩ CSS এ পরা 29) 5 35 
৬৫৮1 হযরত আৰু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের রেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় 
তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না.ফেলে।.কারণ যতক্ষণ. সে তার 
জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে । সে তার:ডান 
দিকেও. থুথু) ফেলবে না, কারণ সেদিকে ফেরেশতা আছে।. (নিবারণ রুরতে, না 
পারলে) সে য়ন গু. ফেলে তার বাম.দিকে অথবা তার পায়ের নীচে, তারপর মাটি 
দিয়ে ঢেকে দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় আছে. ঃ তার বাম পায়ের নীচে 
(বুখারী ও মুসলিম). 

“*স্্যাখ্যা $ মসজিদে নববীর মেঝে. তখন ছিল কীচা।-ভিটিতে ছিল: কংকর. 
বিছানো-।:এতে থুথু ইত্যাদি পুতে ফেলা ছিল সহজ । পাকা মসজিদে অথবা জায়- 
নামায বিচ্বানো মসজিদে খুব প্রয়োজন হুলে নিজ কাপড়ে ফেলে, মলে দিতে পারে। 
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.. ৬৫৯.।-হষরত-আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

দি তর রা আমার. অভিশাপ ইয়াহুদী ও 

খৃষ্টানদের প্রতি । তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (বুখারী ও- 
মুসলিম)। 


পারা জরি নর উজার তার দিদার 
স্থানে অর্থাৎ মসজিদে. পরিণত করেছে। বিশেষ করে ইয়াহুদী ও থৃষ্টানরা একাজ 


মেশকাত-২/১৩ 
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করেছে। এর থেকে শিরকের কাজ আবার ছড়িয়ে পড়েছে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী-ঘৃষ্টান জাতিকে অভিসম্পাত করে তীর" উম্াতকে 
হুশিয়ার করেছেন। তারা যেন ভক্তির আতিশয্যে কবরকে সিজদার জায়গা না 
05052545215 
উচিৎ। | 


১০435 দিলো বান্দা ন্ লাকা এ 


তপু তপ্ত 


, রি USA HON রি Lins 
৬৬০ । হযরত জুনদুব রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা 
ছিল তারা তাদের নবী' ও বুজুর্গ লোকদের কবরকৈ মসজিদে পরিণত করেছে। 
সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে 
একাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি (মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা £ কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার দুইটি দিক আছে। এক, 
কবরবাসীদৈর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবরকে সিজদা করা । এই কাজ শিরকে জলি 
অর্থাৎ স্পষ্ট শিরক । দুই, সিজদা আল্লাহর উদ্দেশেই করা হয়, কিন্তু সাথে সাথে এই, 
বিশ্বাস করা যে: ইবাদতে কবরবাসীদের প্রতি খেয়াল করা আল্লাহ্র অধিক সন্তুষ্টি 
লাভের কারণ। তাহলে এটা শিরকে খফি অর্থাৎ পরোক্ষ শিরক । এর থেকে ধীরে 
ধীরে শিরকে জলী বা'মূর্তিপূজারুদিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া. হয় । আজ আমাদের 
এ দেশে লক্ষ্য -করলে দেখা যাবে অনেক সূক্ম ও তীক্ষভাবে মুসলিম মিল্লাতকে 
শিরকের দিকে গিয়ে. যাওয়া হচ্ছে। এর থেকে সাবধান থাকতে হবে । তোমাদের 
কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কবরের দিকে দৌড়াবে না। কবরবাসীর কাছে. নিজের 
কোন প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রার্থনা করবে না। চাইবে আল্লাহর কাছে। কবরবাসী 
তো নিজের জন্যই কিছু করতে পারছে না। সে নিজেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী ।. 
০৯115244500 40 0৮০ IG 03 ৮১৮০7 23 - 1 
4০ ৩৮০ rfp ৬৪০ ৭১ SING ০৯ ৩৮ ০ 
৬৬১। হযরত ইবনে ওমর রো) থেকে বর্ণিত। তিনি ‘বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায় 
পড়বে এবং ঘরকে কবরে পরিণত করবে না (বুখারী ও মসলিম)। টি 
ব্যাখ্যা £ “ঘরকে কবরে পরিণত করবে না”স্অর্থাৎ যেভাবে কবরস্থানে নামায 
পড়া জায়েষ নয় সেভাবে তোমাদের ঘরে নামায পড়া বন্ধ করে 'দিয়ে একেও 
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কবরস্থানে পরিণত করো না বরং কখনো কখনো ঘরেও ওয়াজিষ, সুন্নাত, নফল; 
ইত্যাদি নামায পড়বে। আল্লাহর যিকির করবে। তাই আলেমগণ ফরয লামায ছাড়া 
ধরে সুরা ও নর্কল নামায পড়ে যসজিদেহাওয়া উম যনে.ফরেন। ' . 


EE Las 5৮ নখ 
Sl 1555 এ ০০৯ 57201 
তিলে রাসূলুল্লাহ 
58755545 'কেবলা' 
চিজ | 
EE ররর EET ES নত EEE 
77178৮৮1985 
অবস্থিত । আঞ্জকাল রাস্তাঘাট কিছু কিছু সোজা করে ফেলার কারণে দূরত্ব আরো 
কিছু কম হতে পারে তাই মদীনীধাসীদের কেবলা দক্ষিণ দিকে। অর্থাৎ পূর্ব ও 
শশ্চিমের মাঝখানে ।'মদীনাসহ মক্কার উত্তর দিকে যত দেশ আছে সকলকেই দক্ষিণ 
দিকে ঘুখ্খ কিরে মামা পড়তে হবে । কারণ তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে । দিক ঠিক 
থাকলেই “চলতে ।-এতাবে আবার যারা মক্কার দক্ষিণ দিকে. তাদের কেবলা উত্তর 
দিকে ৷ যারা মক্কার পশ্চিম দিকে তাদেরকে নামায পড়তে হবে পূর্ব দিকে ফিরে। 


টির রানের জারা 10705 ভত্রা হারা হিরন 
আমাদের নামায পড়তে হবে পশ্চিম দিকে ফিরে : 
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৬৬৩। হযরত তালক ইবনে আলী (রা) হতে' বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
আমাদের গোত্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এলাম । তার হাতে বাইআত হলাম । তার সাথে নামায পড়লাম । এরপর আমরা 
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তার, কাছে আ্বারয়. করলাম, আমাদের এলাকায় আমাদের একটি গির্জা, আছে। 
এটাকে আমরা এখন কি-করবো? আমরা তাঁর নিকট তীর উদ্ধু.করা কিছু পানি 
তাবারুক হিসাবে চাইলাম । তিনি পানি আনালেন, উযু করলেন, কুলি করলেন এবং 
তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢাললেন!. আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 
তোমরা রওনা হয়ে যাও। তোমরা যখন তোমাদের এলাকায় পৌছবে, তোমাদের 
পির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে । গির্জার জায়গায় পানি ছিটিয়ে দেবে। তারপর একে 
মসজিদ বানিয়ে নিবে। আমরা আরয করলাম, আমাদের এলাকা অনেক দূরে । 
ভীষণ খুরা। ঞ্ানি-তে-শুকিয়ে যাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আরও. পানি মিশিয়ে এই পানি বাড়িয়ে নেবে। এই পানি তার পবিত্রতা ও বরকত 
বৃদ্ধি রুরা ছাড়া কমাবে না নোসায়ী)।, 

ব্যাখ্যা 8 “বিয়াতুন” শব্দের অর্থ গির্জা । খৃষ্টানদের ইবাদতের ঘর । যে প্রতিনিধি 
দল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট. এসেছিল, তারা ছিল. খৃষ্টান 
সম্প্রদায় ।. তারা হুজুরের হাতে বাইআত করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা তাদের 
গির্জা এখন কি.কররে, হুজুরকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তার উজ্ুর . পানি ,এতে 
ছিটিয়ে দিয়ে একে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করতে. বলে দিলেন। . 

. কোন জাতির. সম্মানিত ও ইবাদতের স্থান ভাঙ্গা ও অপমানিত. করা ইমলামে 
নিষেধ । হুজুরও তাই একে কোন নষ্ট বা অপমান না :করে মসজিদ বানিয়ে নিয়ে 
এতে নামাঘ আদায় করতে বলে দিলেন। অথচ খৃষ্ঠান ও হিন্দুজাতিসহ সকল 
অমুসলিম. জ্ঞাতি মুসলমানদের মসজিদকে অপমানিত করেছে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে 
দিয়েছে। ভারতের-সাত' শত বছরের বাবরী মসজিদ এখন রাম. মন্দিরে পরিণত । 
খৃষ্টানরা দ্িপ্বিজয়ে বের হয়ে মুসলমানদের অনেক মসজিদকে আস্তাবলে পরিণত 
ক্রেছে। 
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৬৬৪ 1 হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মূসজিদ গড়ে তোলার, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
রাখার ও এতে সুগন্ধি ছড়াবার হুকুম দিয়েছেন (আরু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে 
মাজাহ) 1""- -' - 
ব্যাখ্যা ৪ ৪ এই হাদীস. হতে জানা গেলো মহন্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা 


প্রয়োজন। মসজিদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা শুধু দীনী পরিবেশ ও জাতীয় জাগরণই সৃষ্টি হবে 
না, বরং এর দ্বারা মহল্লার উপ্লুর. আল্লাহর রহমত ও বরকতও বর্ষিত হয়। তবে লক্ষ্য 
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রাখতে হবে মসজিদ বানিয়ে শুধু ঈমানের আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করলেই চলবে না. 
মসজিদকে খঘন্চ করতে হবে, 'রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে 
হবে লাহি ছড়াতে হবে 4. 
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LE te STN REL নাবিল বলেন, 
আমারে মসজিদ বানিয়ে তা চাকচিক্যময় করে রাখার হুকুম দেয়া হয়নি । হঘরত 
ইবনে"আববাম বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের 
ইবাদতখানাকে  (স্বর্ণ-রূপা দিয়ে) চাকচিক্যময় করে রাখতো তোমরাও একইভাবে 
তোমাদের মসজিদকে শরীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্য করে রাখবে (আবু দাউদ) । 


ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে লোকজনের 
ঘরবাড়ী ছিল অনাড়ন্বর ও সাদাসিধে । মসজিদও ছিল সাদাসিধে । পরবর্তী কালে 
স্বরযাড়ী চাকচিক্য ও জমকালো হবার কারণে মসজিদক্ষে ঘরবাড়ী হতে অপেক্ষাকৃত 
হীন না'ক্াখার পক্ষে কেউ কেউ: মত দিয়েছেন। তবে এতে ইবাদতগাহৈর গাল্তীর্য 
বজায় রাখা আবশ্যক? শরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাদামাটা" রাখাই ভালো । 
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৬৬৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের. একটি হচ্ছে 
মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে 
মাজাহ)। 

ব্যাখ্যা ৪ শেষ জমানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা দেখানোর জন্য, 
নাম-কাম জাহির করার জন্য অনেক কাজ'করবে। তার মধ্যে বড় বড় ও কারুকার্য 
খচিত মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করবে। এ নিয়ে গর্ব জাহির করবে । মসজিদ 
নির্মাণের খালেস নিয়ত থাকবে না'। ইফ্াদত-বন্দেগীর জন্য মসজিদ তৈরীর ভালো 
উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে শুধু অহংকার ও নাম। এসবও কেয়ামতের আলামত 
বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলে দিয়েছেন । 
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৬৬৭ । হযরত আনাস (রা) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাষুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -&' আমান সামনে আমার 
উম্মাতের সওয়াবগুলো পেশ করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সওয়াবও পেশ 
কৃরা হয় যা একজন স্মানুষ মসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। ঠিক একইভাবে 
আমর সামনে. পেশ করা হয় আমার উন্মতের গুনাহসমূহ । তখন: আমি কারো 
কুরআনের একটি সূরা বা একটি আয়াত যা তাকে দেয়া হুয্মছে. (তারপর: ভুলে 
গেছে, মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া) এর চেয়ে আর. (ভিন বর গরািজমি 
দেখি নাই (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

ভার জিরা লিভ নি 
আল্লাহর, দান । তার বড় নেয়ামত ও রহমত। তাই মুখস্ত করার পর তা ভুলে যাওয়া 
দুর্ভাগ্যের কারণ। এ ভুলে যাওয়া কুরআনের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতার 
লক্ষণ । এটা হওয়া গর্হিত কাজ। 
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রঃ ৬৬৮ । হযরত রুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
স্বালাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ৪ কিয়ামতের দিনের পূর্ন জ্যোতির সুসংরাদ 
দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ 
সাহল ইবনে সা'দ ও আনাস হতে)। | 

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই. হাদীসে কুরআনের ওই 
আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা ঘলেছেন. ঃ 

“তাদের নূর তাদের ডানে ও সামনে দৌড়াতে থাকবে । '-ডারা ' ঘলবে, 
হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের এই নূর পূর্ণ করো” বররন? 
৮)। 
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এ জা এতে রি নিলেন ই 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪:কাউকে তোময়া যখন .দেখবে.নিমমিত 
মসজিদে যাতায়াত করে তখন তার ঈমান আছে বলে সান্ধ্য দেবে। কারণ আল্লাহ 
তাআলা-ৰলেছেন. : 

উরি TEE SETI TS OTE ETT 
পরকালের উপর ঈমাম এনেছে" তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, 'দারেমী)। 

ব্যাখ্যা £ অর্থাং যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, এর হেফাযত 
করে, সব সময় এর পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করে 
মেরামত করে, মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করে, মসজিদের ইমাম-মুআযধিনের 


দা্লিম্থ পালনে সহযো[্গিতা.কুরে কুরে, বুঝতে হবে এই ব্যক্তি ঈমানদার । তার ব্যাপারে. 
একজন ভালো ঈমানদার লোক হিসাবে সাক্ষ্য দিবে। 
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রান ইহার নিলেন আমি" 
রাসূলুন্পহ' আল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, হে: আল্লাহর 
রাসূল! আমাকে খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, সেই লোক আমাদের মধ্যে নেই (অর্থাৎ আমার সুন্নাত . 
তরীকায় নেই) যে কাউকে খাসি করে অথবা নিজে খাসি হয়। বরং আমার উম্মাতের 
খাসি হওয়া হলো রোযা রাখা। হযরত ওসমান (রা) আরয করলেন, তাহলে 
আম্মাকে ভ্রমণ করার- অনুমতি. দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে. 
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বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হলো আল্লাহর প্রথে জিহাদে যাওয়া ৷. তারপর 
ওসমান (রা) বললেন, তাহলে আমাকে বৈরাগ্য অবলঘ্বন করার অনুমতি দিন। হুজুর 
সাল্লাল্াছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মাতের বৈরাগ্য-হুচ্ছে নামাযের 
অপেক্ষায় মসজিদ বসে থাকা (শারহে সুনাহ)। . 

ধ্যাখ্যা £ হযরত “ওসমান ইঘনে মাজউন' (রা) যার ডাকনাম ছিল আধু সায়ের, 
উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্রমিকতায় চৌদ্দ নম্বরের মুসলমান 
ছিলেন তিনি। মুশরিকদের উৎপীড়নে ছেলে সায়েবসহ হাবশা হিজরত করেছিলেন। 
ওখান খেকে ফিরে এসে মদীনায়ও হিজরত করেছিলেন । মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই 
মম বিত য় হিজ। গড নারদ করের হু সনায়াছ পারার 
ওয়াসাল্লাম-তার লাশের উপর চুমু খেয়েছিলেন! - - 

তার ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন হতে বিরত থাকার। শয়তানী কাজে লিও 
না হওয়ার4.তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এত ক্রিছু হবার 
অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন হুজুর. সাল্লান্মাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
কোন্টারই অনুমতি দেননি । বরং বলে দিলেন, রোযা রাখো । দীনের জিহাদে অংশ 
গ্রহণ করো । মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করো। তাহলেই তোমার. উদ্দেশ্য 
পূর্ণ হবে। 
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চারার জারজ ৷ তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লীহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি আমার 'রবকে' অতি 
উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “মালাউল আলা’ ' 
তথা শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি ব্যাপারে ঝগড়া করছে? আমি বললাম; তা তো 
আপনিই ভালো জানেন। তখন আল্লাহ তাআলা তার কুদরতি হাত আমার দুই 
কাধের মাঝখানে রাখলেন । হাতের. শীতলতা আমি আমার বুকের মধ্যে অনুভব 
করলাম । আমি তখন.আসমানসমূহ ও জমিনে-যা কিছু,আছে সবকিছুই জানতে 
পারলাম । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 
আয্মাত তিলাওয়াত. করলেন ? “এভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখালাম আকাশমণ্ডলী 
ও. যমিনের রাজ্যসমূহ যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্ততুক্ত হয়” টার রানির 
চা, তিরমিযীও তাই)। 


.'সতিত্্মিষীতে «এই-্হাদীসটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ আঁবদুর রহমান ইবনে 
আয়েশ, ‘ইবনে আব্বাস ও মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত আছে। আর 
এতে আরো আছে $ আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অর্থাৎ হুজুরকে আসমান ও জমিনের 
জ্ঞান দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন), হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন ‘মালাউন 
আলা’ কি বিয়য়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, হাঁ! জানি, 'কাফ্ফারাত' নিয়ে 
তর্কবিত্ক করছে। আর এই কাফ্ফারাত হলো, নামাযের পর মসজিদে আর এক 
নামায়ের, ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা বা যিকির-আযকার করার জন্য বসে থাকা । 
জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া ৷ কঠিন সময়ে (যেমন. 
অসুস্থ বা শীতের মৌসুমে) উজ্ধুর স্থানে ভালো করে পানি পৌছানো । যারা এভাবে 
উল্লেখিত আমলগুলো করলো কলম্পণের উপর বেঁচে থাকবে, কল্যাণের উপর. 
মৃত্যুবরণ করবে। আর তার গুনাহ-খাতা হতে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে 
যেমন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে 
মুহাম্মাদ! নামায পড়া শেষ করার পর এই দোয়াটি পড়ে নিবে ৪ | 


“হে ‘আল্লাহ! আমি তোমার কাছে “নেক কাজ’ করার, ‘বদ. কাজ' ছাড়ার, 
গরীব-মিসকীনদের বন্ধুত্বের আবেদন করছি। যখন তুমি বান্দাদের মধ্যে পথভ্রষ্টতা 
ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি -করে দেবে তখন আমাকে ফিতনামুক্ত “রেখে তোমার কাছে 
উঠিয়ে নেবে” । 


মেশকাত-২/১৪-_ 
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‘হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, “দারাজাত' হলো 
সালামের প্রসার করা; ০০০ মায়ে যার যদ হলে বারে নান 
পড়া। এ 


মিশকাতের সংকলক বলেন, যে তির রাহমার হতে মারি 
বৰ্ণিত হয়েছে তা আমি শরহে সুন্নাহ ছাড়া আর কোন কিতাবে দেখিনি। 


্যাখ্যা £ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হুজুরকে “মালাউল আলা' ফেরেেশ্বতাদের- কথা 
কাটাকাটি কি নিয়ে হচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করার অর্থ হলো তারা আমার বান্দার কোন 
আমলের ফজিলত ও মর্যাদা কি এ সম্পর্কে তর্ক করছে। অথবা তারা কে.কার আগে 
মা, তা পু দিক আসন [যা সবর নিযে ফাদার হয়া রাধার 
ঝগড়া করছে। 
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সহ হা আঁ উজ (হত (ভি ET রাসূলুল্লাহ সান্লারাছ 
আগাইহি গাম ইরশাদ করেছেন: ডিম ব্যক্তি বার সকলেই আরা 
জিম্মাদারীতে 'রয়েছে। (১) ঘে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর 
জিম্বাদারীতে রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে গ্রধেশ 
না করান অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন, যে সওয়াব বা যে গনীমতের মাল 'সে যুদ্ধে 
লাভ করেছে তার সারে (হ) যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দাল্নিত্বে 
রয়েছে প্রধং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ: সে 
জিঙমদারীতত রয়েছে (আবু দাউদ)। তাহ 

: ব্যাখ্যা $ প্রথম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার যে দায়িত্ব তা.বূলে দয়া 
হয়েছে। তার জন্য দীন-দুনিয়ায় কি কি পুরস্কার রয়েছে তারও বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মে দায়িত্ব আল্লাহর তা তো স্পষ্ট । সালাম দিয়ে 
নিজের ঘরে প্রবেশ করলে তাদের সকলকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখা এবং খরের 
কল্যাণ ও শান্তির দায়িত্ব আল্লাহর । এ সালাম দানেয় বদৌলতে ঘরের ৰ 
সুন্দর হয়। পরিবেশ 
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৬৭৩ । হযরত আবু উমামা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেয় ঘর হতে উজু 
করে ফরয়.নামায় পড়ার জন্য বের হয়েছে তার সওয়াব একজন ইহরাম বাধা হাজীর 
সওয়াবের জমান । আর যে ব্যক্তি যোহর নামাযের জন্য বের হয়েছে আর. এই নামায 
ব্যতীত অন্য কোন জিনিস তাকে এদিকে ধাবিত করে না সে সওয়ার পাবে একজন. 
উমরাকীরীর সওয়াবের সমান। এক নামাযের পর অপর নামায. পড়া, যার মাঝখানে 
কোন বেহুদা কথা বলেনি তা 'ইল্লিয়্টীনে' লেখা হয়ে থাকে (আহমাদ, আবু দাউদ) ৷ 


ব্যাখ্যা £ “যোহার নামায” সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত যেসকল নফল নামায, পড়া. 
হয় তাকে যোহার নামায বলা হয়। ওমরাহ হলো হজ্জের মতো অনুষ্ঠান ।.এতে :. 
অওয়াফ্ ও সায়ী করতে হয়, আরাফা মিনায় যেতে হয় না।-বছরের যে কোনো - 
সময় ওমরা করা যায়। সৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ যে স্থানে থাকে তাকে ইন্তিয়্রীন 
বলে। 
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৬৭). হযরত আবু. হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন্‌ £ তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের কাছ. 
দিয়ে যাবে, এর ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের 
বাগ্যন কি? জৱ্যবে তিনি বললেন-ঃ মস্সজিদস্রম্ুহ। আবার জিজ্ঞেস করা তুলো এর .. 
ফল খাওয়া কি? হুজুর বললেন, 5 ADL এ]। এ এ ad ২০০০ Dl ০০০০ এই 
বাক্য বলা (তিরমিযী)। 

ব্যাখ্যা $ মসজিদকে জান্নীতের বাগান বলা হয়েছে । কারণ, মসজিদে ইবাদত 
করলে ও নামাষ পড়লে জান্নাতের বাগান লাভ করা ঘায়। হাদীসে 'রাত্যুন' শব্দ * 
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ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, বাগানে গিয়ে ভালো করে ফলফলারী ও 
তৃপ্তিদায়ক জিনিস খাওয়া ও লেকের পাড়ে ভ্রমণ করা । যেমন লোকজন বাগানে 
গিয়ে করে থাকে। ০ 

এই হাদীসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে জান্নাতের 
সাথে তুন্বনা করেছেন। আর মসজিদে গিয়ে উল্লেখিত তাসৰিহ প্রড়াকে “ফলফলারী' 
ও তৃত্তিদায়ক খাবার বলেছেন। তাই মসজিদে এই তাসবিহসহ আল্লাহ পাকের নামে 
বিভিন্ন তাসবিহ পড়া উচিৎ 
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৬৭৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি মুসজিদে যে কাজের 
নিয়াত করে আসবে সে সে কাজেরই অংশ পাবে (আবু দাউদ)। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীসটিতেও নিয়াতের উপর আমলের ফল পাওয়া নির্ভর করার 
প্রতি ইঙ্গিত আছে। এই হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে 
তাই সে পাবে। যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে যায় তবে সওয়াব পাবে, এমনকি যাবার 
পথের প্রতি কদমের সওয়াবও পাবে। আর যদি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে যায় তাহলে 
তার পরিণতিও তাকে পেতে হবে। 
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৬৭৬ । হযরত ফাতিমা বিনতে হোসাইন (রী ভিন তার দাদী 
হযরত ফাতেমাতুল কুবরা. (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতেমাতুল কুবরা 
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(রা) বলেছেন, (আমার পিতা).রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম 
মসজিদে প্রবেশ করতেন, মুহাম্মাদের (অর্থাৎ নিজের উপর) সালাম ও দুরূদ পাঠ 
করতেন। বলতেন, “হে-পরওয়ারদিগার, আমার গুনাহসমূহ মাফ করো । তোমার 
রহমতের দুয়ার আমার জন্য খুলে দাও ।' তিনি যখন মসজিদ হতে বের হতেন, 
মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন.। আর বলতেন, হে পরওয়ারদিগার! 
আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমার জন্য দয়ার দুয়ার খুলে দাও (তিরমিযী, 
আহমাদ, ইবনে মাজাহ)। 

কিন্তু আহমাদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতিমাতুল কুবয়া (রা) 
বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন ও 
এইভাবে মসজিদ হতে বের হতেন, তখন মুহাম্মাদের উপর দুরূদের পরিবর্তে 
বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে এবং শাস্তি বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রাসূলের উপর । 
. তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। কোননা নাতনী ফাতেমা তার 
দাদী ফাতেমা (রো)-র সাক্ষাত পাননি । 

ব্যাখ্যা £ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর দুরূদ ও সালাম 
পাঠ করতেন তীর জীবনের যা আগের পরের সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে 
দেরার ঘোষণা: দেবার পরও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিজের গুনাহ 
মাফ-চাইতেন।.. 
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+ ৬৭০০৭ 
৬৭৭ । হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা 
হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা 
আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমআর দিন জুমআর নামাযের পূর্বে গোল 
হয়ে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। 
_ ব্যাখ্যা 8. কবিতা আবৃত্তি অর্থ বাজে কবিতা, অর্থহীন রঙ্গরসের কবিতা, 
মিথ্যাচার ও অশ্মীল কবিতা । এসব মসজিদে কেনো বাইরে আবৃত্তি করাও নিষেধ। 
মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর । ইবাদতের জায়গা । এইসব পবিত্র স্থানে বাজে কাজের 
আড্ডাবাজি নিষেধ । .. 
এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদে বেচা-কেনা করাও নিষেধ। মসজিদে 
বৃস্তাকারে গোল. হয়ে বসতে হুজুর. নিষেধ করেছেন। গোল হয়ে এভাবে বসলে 
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দ্বিতীয়ত, জুমআর র দিন মুসলমানদের ঈমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলন । জুমআর র নামাযে আসার 
যাওয়াই তাকওয়ার দাবি। তাই জুমআর নামায শেষ হবার আগে বৃত্তাকারে 
গোল হয়ে বসতে হুজুর নিষেধ করেছেন। এটা অবহেলা ও অমনোযোগিতার পূর্ব 
লক্ষণ 
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৬৭৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
“করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ-তোমার এই ব্যবসায়ে তোমাকে লাভবান না কক্ণুন । 
তা তোমাকে ফেরত না দিন (তিরমিযী, দারেমী)। ্‌ 
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. ৬৭৯। হযরত হাকিম ইবনে হিযাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ও তথায় কবিতা 

পাঠ ও হদ্দ-এর শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ তার সুনানে, 

সাহবে জামেউল উসূল তার কিতাবে হাকিম থেকে, আর মাসাবহিতে হযরত জাবের 
হতে বর্ণিত)। 


88015075855 


এপ পা 5 তত 


9.3 LID Ll 001 ০4 ০] ০৫৩ be 


www.pathagar.com 


কিতাবুস সালাত ১১১: 
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জি হিরোর ররর জা OY 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি গাছ অর্থাৎ পিয়াজ ও রসুন খেতে 
নিষেপ্ করেছেন ।-যে তা খাবে:সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না.আসে । তিনি 
আরো. বলেছেন, বিরতির জানান 
করে খায় 


EI ME ET MO করা Ge জাজ 
সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। মুখে গন্ধ না হবার 
জয়া রাম করে বেডে হয বাহুরাহ সারা হিয়ার ব্রেছের।। 
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:-.৬৮১4-হ্যরছ্ছ-আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কবরস্থান ও হাম্মামখানা ছাড়া দুনিয়ার 


45 
)। 


ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের মর্ম হলো, পাক্ষপবিত্র সব জায়গায়ই নামায পড়া জায়েয । 
আর এ অর্থে আল্লাহর দুনিয়ার. সব জায়গাই মসজিদ । কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু 
এডি রহ রানা রায়ান হানায় 
রা 
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৬৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর. (রা) হতে বর্ণিত।:তিনি বলেন, 


করেছেন। (১) আবর্জনা ফেলার জায়গায় । (২) জানোয়ার জবেহ করার জায়গায় 
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কেসাইখানায়) (৩) কবরস্থানে । (৪) রাস্তার মাঝখানে । (৫) গোসলখানায় । (৬) 
উট বাধার জায়গায় এবং (৭) খানায়ে কাবার ছাদে (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) । 

" ব্যাখ্যা £ হাদীসে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে কবরস্তানে নামায পড়তে । তবে 
এই নিষেধ 'তানজিহ'। কবরহানকে সামনে রেখে নামায গড়া সকলের মতেই 
মাকরূহ তাহ্রীম । 

আবর্জনা-ফেলার ও পণ্ড জবেহ করার স্থানে নামায পড়া দিষেধ। কারণ এখানে 
সব সময়-অপবিত্র জিনিস পড়ে থাকে । বড় দুর্গন্ধ হয় । লোক চলাচল ও যানবাহনের 
যাতায়াতে ব্যাঘাত ও দুর্ঘটনার কারণ ঘটতে পারে বলে রাস্তার মাঝখানে নামায ' 
পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। 

গোসলখানায় নামায-পড়া নিষেধ এইজন্য যে, তা উলঙ্গ ও ন্যাংটা হবার 
জায়গা । ওখানে শয়তানের বাসা । 

খানায়ে কাবা আল্লাহর ঘর । এই ঘরের উপরে নামায পড়া বেআদবী । এই 
সাতটি জায়গায় নামায় পড়া কারো মতে মাকরূহ, কেউ বলেন হারাম ' 
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৬৮৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছাগল বীধার স্থানে নামায পড়তে 
পারো, উট বাধার স্থানে নামায পড়বে না (তিরমিষী)। 

ব্যাখ্যা ঃ উট ছাগল অপেক্ষা বিপজ্জনক পশু। উট বাধার স্থানে নামাষ পড়তে 

গেলে ভয় আছে। আশংকা আছে ছুটে এসে কোন: ক্ষতি করতে পায়ে । কিনু 


ছাগল-ভেড়া দ্বারা এই আশংকা নেই। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উট বাধার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। 
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৬৮৪ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওই সকল স্ত্রী 
লোকদের প্রতি যারা (ঘন ঘন) কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ওই সব লোকদেরও 


অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা তাতে বাতি জ্বালায় 
(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)। 
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- -স্যাখ্যা $ এই হাদীসে মহিলাদের কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করা, কবরের 
উপর মসজিদ বানানো ও কবরে বাতি জ্বালানো স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে! 
"কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করার দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হলো 


সরাসরি কবরস্থানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ বানানো । আর দ্বিতীয় অর্থ সম্মান 
ও মর্যাদা এবং তাজীম, -তাকরীমের নিয়াতে কবরকে সিজদা করা। উভয়টাই নিষেধ 


ইসলামের প্রথম দিকে দীনকে শিরকমুক্ত করার স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য কবর 
যিয়ারতও নিষিদ্ধ.করা হয়েছিল । পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর, 
যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিছু কিছু আলেম এই অনুমতির মধ্যে.নারী পুরুষ. 
উভয়ই শামিল আছে বলেন ৷ তাই আগে নারীদের কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। আর 
হুকুম হবার পর তাদের জন্যও জায়েয । আবার কোন কোন আলেম বলেন, কবর 
যিয়ারতের অনুমতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু পুরুষদের দিয়েছেন, 
নারীদের জন্য নয়। কারণ হিসাবে তারা বলেন, মহিলারা দুর্বল প্রকৃতির ও দুর্বল, 
মনের মানুষ । কবরের পাশে গেলে মায়া-মমতা ও ডরে-ভয়ে নিজেকে সংবরণ 
করতে পারবে না, একেবারেই তেঙ্গে পড়তে পারে । তাই তাদের কবরস্থানে যাওয়া 
নিষেধ । এই হাদীস তাদের পক্ষে দলীল । তাই ঘরে বসেই তাদের যুর্দার জন্য দোয়া 
করা উচিৎ। জমহুর লামার মতে নারী-পুরুষ সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওক্নপ্লানের রওধা- মোবারক যিয়ারত করতে পারবে। তবে ভক্তির আতিশয্যে কেউ 
যেন সাঞ্জদী করতে মা পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। | 

কবরে বাতি জ্বালানো, মাযারে আলোকসজ্জা করা নাজায়েয । একে তো এটা 
একটা বেহুদা খরচ | এতে মুর্দারের কোন উপকার হয় না । দ্বিতীয়তঃ কবরে বা 
মাযারে এভাবে বাতি জ্বালালে মানুষ ভক্তির আতিশয্যে কবর বা মাযারে সিজদা 
করতে শুরু করবে। করছেও তা। তাই নিষেধ । 
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১১৪. মিশকাতুল মাসাবীহ 


.৭৬৮৫ 1হ্যব্রত আৰু উমামা' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের 
একজন আলেম: ব্রাসূলুল্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেম, 
কোন জায়গা সরচেয়ে, উত্তম? হুজুর সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. নিরুত্তর 
রইলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ জিবরীল আমীন: না. আসবেন তুমি খাসুশ থাকে । 
সে.খামুশ থাকলো এর মধ্যে, জিবরীল (আ) আসলেন ।. তখন. ছুজুর সাল্পান্সাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে ওই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। হ্যরত জিব্রীল 
উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানে 
না। আমি আমার রব্‌কে জিজ্ঞেস করবো। এরপর হযরত জিবরীল. বললেন, হে. 
মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর এতো নিকটে গিয়েছিলাম যা কোন দিন আর যাইনি। নবী 
করীম সাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে জিবরীল? তিনি. 
বললেন, তখন আমার ও তার মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা বাকী ছিল। 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার, আর সবচেয়ে 
উত্তম স্থান হলো মুসজিদ (ইবনে হিব্বান)। ূ 

ব্যাখ্যা $ রক প্রশ্ন করেছিল একটি। আর ত! হো দুনিয়ার সবচেনে 
উৎকৃষ্ট স্থান কোনটি । কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর আসলো দুইটি । একটি, 
উৎকৃষ্ট স্থান আর, একটি নিকৃষট-স্থান।.একসাথেই জানিয়ে-দেয়ং হলে রহমানের স্থান- 
কোনটি আৰব শয়তানের স্থান কোনটি?.।. একটা নিয়মও, এই হাদীস থেকে জানা গেল 
যে, কোন প্রশ্ন জানা না থাক্লে-তার জবাবের জন্য তাড়াহুড়া না. করে ভাল করে 
জেনে নেবার চেষ্টা করতে. হবে। 
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৬৮৬ ৷ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিতি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্সাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লামকে বলতে-শুনেছি £ যে আমার এই মসজিদে. আসে' 
এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে এলেম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে 
শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্বহণকারীর সমতুল্য । আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া” 
অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে সে হলো ওই ব্যক্তির মতো যে অন্যের জিনিসকে হিংসার j 
52855 (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকীর শুআবুল ' 
ঈমান) 1' = 
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ব্যাখ্যা £ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে আমার 'এই 
মসজিদে আসে” | আমার মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নববী । যে মসজিদে নামায 
পড়লে ‘মসজিদে হারাম ও বায়তুল মাকদিস ছাড়া দুনিয়ার অন্যসব মসজিদ হতে 
প্রতি রাকায়াতে পঞ্চাশ হাজার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই মসজিদ মর্যাদা, 
ফযিলত ও বরকতের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে "শুধু নামাযই নয়, 
তিলাওয়াত, ইতেকাফ, এলেম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া সবই অনেক বেশী সওয়াব 
এনে দেয়। নেক নিয়্যতে নেক কাজে আসলেই এই সওয়াব । আর তা না হলে তার' 
দৃষ্টান্ত এমন লোকের যার কাছে ক্রিছুই.নেই। কিন্তু অন্যের কাছে কিছু দেখলেই তার 
দুঃখ হয়, ১85875778/75555 বা বার 
খোপহাল'ল্খৱে বুঝবে এতো সৌতাগ্য-তার-ওই মসজিন্দর কারণেই হয়েছে। .. 
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হয়েছে । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ অচিরেই 
এমন এক কাল আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে-নিজেদের দুনিয়াদারীর কথাৰাৰ্ভা 
হত 


2৪ 


es ard পা dS UIUC 0৬ 9০০৮ থা ১০৪- - 
লেঃ 3:53 ১990 An ০) ০900 5% চিও ৮১৩ 


শর শা 


চাও ৪) ১৮ ১ থিও টি ৫ ঠা [21154 ৬ 3 Uy 8 
৮১: কি রর টে 1:82 ০৩৫৪ ছিব] 255) Bhi Le 
sl sl Ls edd 


"৬৮৮ । হযয়ত সায়েব ইবনে ইয়ার্ীদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি 'বলেন,-একদী * 
আমি মসজিদে শুয়ে আছি, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো । 
আমি জেগে উঠে দেখি তিমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রো)। তিনি আমাকে" 
বললেন, যাও, এই 'দুই ব্যক্তিকে আমীর নিকট নিয়ে আসো 1-আমি তাদেরকৈ নিধে 
আসলাম । তিনি তাদের জিজ্টেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের ধা কোথাকার 
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১১৬. মিশকাতুল মাসাবীহ 


লোক? তারা বললো, আমরা তায়েফের লোক । হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি 
তোমরা মদীনার লোক হতে তানলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শান্তি দিতাম! 
টিলার চার যা 
(বুখানী)। 

ব্যাখ্যা £ সব মসজ্জিদেই উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ। কারণ এটা বেআদৰী | ছা 
ভ্ঞানচর্চার কথা হলেও। । আর এটা মসজিদে নবরীতে আরো বড় বেআদবী । কারণ 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শারিত। 
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৬৮৯ । হযরত ইমাম মালেক (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) 

মসজিদে মরবীর পাশে একটি ষড় চত্র বানিরেছিলেন, এর নাম রাখা হয়েছিল 

‘বুতাইহা' ৷ তিনি লোকদেরকে বলে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা.বলবে অথবা 

কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উচু কষ্ঠে কথা বলতে চায় সে যেন সেই চত্বরে চলে 
যায় 'মুওয়াভা)। | 
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১১৬৬০] 815) - a 
৬৯০ ৷ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 

ওয়াসাল্লাম কিলার দিকে থুথু পতিত. দেখলেন । এতে তিনি ভীষণ রাগ ব্ররবেন | 
তান চেহারায় এ রাগ প্রকাশ পেলো । তিনি উঠে গিয়ে নিজের হাতে তা খুঁচিয়ে তুলে 
ফেলে দিলেন । তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাড়ায় তার ‘রবের' 
স্াগে একান্ত আলাপে রত থাকে । আর তথ্বন তার 'রব' থারেন তার ও কেবলার 
মাঝে । অতএব কেউ যেন তার কিবলার দিকে থুথু না. ফেলে, বরং বাম দিকে অগ্গরা 
পায়ের নীচে ফেলে । এরপর হচ্ধুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেৱ চাদরের 
এক পাশ ধরলেন, এতে থুথু ফেললেন, তারপর চাদরের-একাংশকে অপরাংশ হারা 
মলে দিলেন এবং বললেন $ সে যেনো এভাবে খুথু নিঃশেষ করে দেয় (বুখারী) 
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.কিতারুস সালাত, ১১৭ 


ব্যাক্ষ্যা ৪ “তার ‘রব’ থাকেন তার ও কেবলার মাঝে”-এর অর্থ হলোযখন 
কোঙ্গ মানুম সামায পড়ার জন্য দাড়ায় তখন কেবলার দিকে সুখ করে আল্লাহর প্রতি 
ধ্যান নিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিল করার ইচ্ছা করে। অতএর তার ‘রব’ তার ও 
কেবলার মাঝখানে থাকেম। এইজন্যই কেবলার দিকে থুথু ফেলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয্রাসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একান্তই যদি থুথু নিৰারণ করা না যায় 
তাহলে হয় বাম পায়ের নিচে ফেলে মলে দেবে অথবা চাদরের এক কোণে ফেলে 
থুথু অপর, রণ দিয়ে তা মলে নেবে, হৃজুর সান্সান্লান্থু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের 
চাদর দিয়ে যেভাবে দেখিয়েছেন। 
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রতি রা না রাসূলুন্াহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন বলেন, এক লোক কিছু 
লেকের ইমামতি করছিলো । সে কেবলার দিকে খুথু ফেললো । রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন । তার নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকগুলোকে বললেন, এই ব্যক্তি যেনো আর তোমাদের 
নামায পড়াতে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সারলাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশে তাকে জানিয়ে দিলো । যে বিষয়টি রাসূুল্লাহ সাল্পাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জানালে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হা (ঘটনা 
ঠিক)। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে একথাও বলেছেন, তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ 
(আৰু দাউদ) । 
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হানা ্হা EY SE 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (নিত্য দিনের অভ্যাসের বিপরীত) 
ফজরের নামাযে আসতে এতটা দেরী করলেন যে, সূর্য প্রায় উঠে উঠে। এর, মধ্যে 
তাড়াহুড়া করে তিনি আসলেন । সাথে সাথে নামাযের ইকামত “দেয়া হল হুজুর 
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কিতাবুস সালাত. ১১৯. . 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. সংক্ষিপ্ত করে নামায পড়ালেন। সালাম.ফিরাবার পর 
তিনি উচ্চ কণ্ঠে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নামাযের কাতারে যে 
যেভাবে আছো সেভাবে থাকো । এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন ও বললেন, 
শুনো! আজ. ভোরে তোমাদের কাছে আসতে :য়ে কারণ আমার কাছে বাধা হয়ে 
দীড়িয়েছিল তা হলো, আমি রাতে ঘুম থেকে উঠলাম ৷ উযু করলাম । পরে আমার 
পক্ষে ফা সম্ভব হলো নামায পড়লাম নামাযে আমার তন্দ্রা ধরলো । ঘুমে অসাড় 
হয়ে পড়লাম । এ সময় দেখি, আমি আমার ‘রব’ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে 
উপস্থিত । তিনি খুবই উত্তম অবস্থায় আছেন । তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! 
আমি জবাব দিলাম, হে আমার ‘রব’ আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, “মালাউল 
আলা’ অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাবে 
বললাম, আমি তো কিছু জানি না হে-আমার ‘রব’! এভাবে তিনি আমাকে তিনবার 
জিজ্ঞেস করলেন তারপর দেখি, তিনি আমার দুই কাঁধের মাঝখানে তার কুদরতের 
করতে লাগলাম +'আমার নিকট তখন সব জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়লো । আমি সকল: 
ব্যাপার বুঝে গেলাম ৷ তারপর তিনি আবার আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি 
বললাম, আমি উপস্থিত হে পরওয়ারদিগার । এখন বলো দেখি “মালাউল আলা' কি. 
নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে । আমি বললাম, গুনাহ মিটেয়ে দেবার ব্যাপারসমূহ নিয়ে । 
আল্লাহ তাআলা বললেন, ঘেসব জিনিস কি? আমি আরয করলাম, নামাযের জন্য 
মসজিদে যাওয়া, নামাযের পরে দোয়া ইত্যাদির জন্য মসজিদে বসা এবং শীতের বা 
অন্য কারণে ওজু করা কষ্টকর হলেও তা উপেক্ষা করে উযু করা । আবার আল্লাহ 
পাক জিজ্ঞেস, করলেন, আর কি ব্যাপারে তারা বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 
দারাজাত অর্থাৎ মর্যাদার ব্যাপারে। তিনি বললেন, সেসব কি? আমি বললাম, 
গরীব-মিসকীনদের খাবার দেয়া, জদ্রতভাবে কথা বলা, রাতে মানুষ যখন ঘুমায় সে 
: সময় উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া । তারপর আবার আল্লাহ পাক বললেন, আচ্ছা 
ঠিক আছে! এখন তোমার যা চাওয়ার তা নিবেদন করো। তাই আমি দোয়া 
করীম 8 “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নেক কাজ করার, খারাপ কাজ থেকে 
বিরত থাকার, মিসকীনের বন্ধুত্ব, তোমার ক্ষমা ও রহমত চাই। আর যখন তুমি 
কোন: জাতির মধ্যে গোমরাহী ছড়াতে চাও, তার আগে আমাকে গোমরাহী ছাড়া 
উঠিয়ে নিও ৷ আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা আর ওই ব্যক্তির ভালোবাসা 
চাই যে তোমাকে ভালোবাসে, আর আমি এমন আমলকে ভালোবাসতে চাই যে 
আমল আমাকে তোমার ভালোবাসার'নিকটবর্তী করবে” ৷ তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু ' 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই স্বপ্ন ঘোলআনা সত্য । তাই তোমরা একথা স্বরণ 
রাখবে, আর লোকদেরকে শিখাবে (আহমাদ, তিরমিযী) । আর তিরমিযী: বলেন; 
হি UT টা 
বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ । ৃ 
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১২০. মিশকাতুল মাসাধীহ 
ব্যাখ্যা £ এই ধরনের একটি হাদীস এ সংকলনের ৬৭১-এ উক্ত হয়েছে। 
সেখানে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলে এখানে দেয়া হলো না। 
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৬৯৩ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিভ । তিনি 
বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাবার সময় বলতেন, 
আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তার অফুরন্ত ক্ষমতায় 
দোয়া পড়লে শয়তান বলে; আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে. 
গেলো (আবু দাউদ)। 
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৬৯৪ । তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন ৪ “হে আল্লাহ! তুমি, 
আমার কবরকে ভূত বানিও না যা লোকেরা পূজা করবে। আল্লাহ্‌র কঠিন রোষানলে 
পতিত হবে ওই জাতি যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (ইমাম 
মালিক মুরসাল হিসাবে)। 

ব্যাখ্যা £ “কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে” অর্থ হলো মসজিদে যেভাবে 
জন্য যায়। মুসলিম সমাজে জজ্ঞতা, মূর্খতা ও এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষের - 
দূরতিসন্ধির কারগে আজকাল পীন্ঘ-বুযুর্গদের কবরে মামব পূজা শুরু হয়েছে । :- 

ছজুর পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ মসজিদের এক পাশে 
বাইরেই ছিল। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে তা ওয়াল দিয়ে ছাপ 
পর্যন্ত ঘিরে দেয়া হয় । এখন তা মসজিদে নববীর মাঝেই আছে। কিন্তু ফোম লোক 
আবেগে আপ্ুত হয়ে সেখানে শরীয়ত বিরেধী কোন কাজ করতে পারে না। 
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:: ৬৯৫ ৪ হ্যরু্ মোয়া ইবনে'জারাল (রা) হতে বর্দিত। ভিনি-বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ক্সালাইহি : ওস্বাসাল্পুঃম:.*হিতানে': নামা, পড়তে :ভার্পবাসতেন 1 
বর্দনাকান্ীদের কেউকেউ বলেছেন, হিতান* অর্থ বাগান. আহমাদ-ও তিরমিযী) 
ইমাম :তিৱসিষী রলেছৈঘ, ছাদীসটি.-গরীৰ "তিমি: আরো বলৈছেন, আমরা" এই 
হাদীসটি. হাসান ইন্বছে.আহু জাফর ছাড়া অন্য-কায়ো নিট হতে অবগ্ঠ 'নইণ আর 
হানতে ইয়াহইয়া ইরনে সাদ প্রমুখ জর়ীফ বলেছেন? - 48৮5 
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5 ৬৯৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক) হে তে বৰ্ণিত ভিন্ংবজোন, রাসূলুল্লাহ 


তার এই নাযাব এক জালের পানা নে 
নামায পড়ে তাহলে তার এই নামায পঁচিশ নামাযের সমান । আর সে. যদি, জুমআর 
মসজিদে (জামে মসজিদে) নামাধ-পর়্ে-ভাহলে তার নামায-পীঁত-শত' নামাযের 
সমান্‌। সে য়দি মসজিদে আকসা অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসে নামায পড়ে, তার তার্‌ এই. 
নামাধাপঞ্জাণ হাজার নামাযের সমান ভার যদি আমার মসজিদে নামায পড়ে তার 
এছ পার জর নতোয়ের সান সায় তে রবি নস হারার নামায় 
পড়ে তবে তূর,ন্লামায এক. লাখ নামাযের, সমান্ন (ইরনে মাজাহ).। এ. রি 
পারা ডা নারে ও পরিজ এ যারে 
আলোচন হছে. এন ভাসা ডল 2: ] হা গজ 


মেশকাত-২/১৬ __ 
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১২২ মিশকাতুল মাসাধীহ 
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-০৬৯৭। ব্রত সাবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত? তিনি খলেন, 'প্রকবার় আমি 
রাসূলুল্লাহ-সান্যারাছ-জালাইছি ওয়াসায়ামকে 'জিঞেস করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! 
দুনিয়া. সর্নপ্রপন্ষ- ফোন, মজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, “মসজিদুল 
হারাম: ।আ্বামি হললাম, তারপর কোনটি? তিনি ব্জলেন, '্সজিদুল আকসা’ | আমি 
বললাম; এই উভয় মসজিদ তৈরীর মধ্যে সমল্যর পার্থক্য কতে? তিনি বললেন, 
চিন হরর বডির জের র জাউসাহ জোয়ান জিন, 
নামাযের সময় যেখানেই হবে নামায পড়ে নেবে। 
সারা ও মসজিদুল আদার 89 বির নি 
আতা নোটিস রর পতি হং বর 
বছরের, 
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চি আবৃত করা। মানুষের শী কতগুলো নট স্থান ঢেকে 
রাখা ফরয নামাযে পুরুষের কমসে কম নাভী“হতে হাটু পর্যন্ত, আর মহিলাদের 
হারা হাতের কজি ও সুখ ছাড়া গোটা দেহ ঢাকা ক্রজ |, টের 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে গেখৈছি। 
তিনি উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে নামায পড়ছিলেন। তিনি এ কাপড়টি নিজের "শরীরে 


www.pathagar.com 


এভাবে, জড়িয়ে নিলেন যে, কাপড়ের দুই-দিক তাঁর দুই.কীধের উপর ছিল (বুখারী ও.. 
মুসলিম)। | 

ব্যাখ্যা ₹'“ইশতেমাল” হলো কাপড়ের ডান দিক যা ডান কাঁধের উপর আছে, 
তা রাম্‌ হাতের বগলের নিচ. দিয়ে বের করে এনে আবার ডান হাতের নিচ দিয়ে ৰাম. 
হাতের উপর ফেলে দেয়া । পরে কাপড়ের ডান ও বাম দিককে একত্রে মিলিয়ে. 
সিন্বর-উপর গিরা লাগানে। তষে-কাপড় লম্বা হলে গিরালাঞ্চৰার প্রয়োজন: হয় দা) 
শুধু কাপড় ছোট হলে খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকলে গিরা দিতে হয়। এক কাপড়ে 
নাঙ্গায পড়তে হলে এই নিয়মে পড়তে হয় । তখনকার দিনে আরবদের অনেকেই 
ভিতরে লুঙ্গি ঝ. পায়জামা না পরে-খক রাপড়ে থাকতো.। .. | 


=হাদীলে ‘কাপড়ের এই -বানহার -বিথিকে“বু্ধাফায়, জন্য ''সুপভামাল" 
“মুক্জীওয়াশিশাহ' 'মুখলিফ বাইদা তারাফাইহে' ই বারহার বরা হয়েছ। 
সবশুলোরই অর্থ এক৷” 
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৬৯৯। -হযরত' আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, বালুল্াহ 

চাছ দলং যারা বগোছা ঃ সাবের কাপড়ের কোন অংশ কাধের 

ও মুসলিম) । রঃ ূ 

“ব্যাখ্যা £ “ইশ্তেমাল” পরা অতো নামা পার অনুমতি হর পরা 

আলাইহি শুক়াসাল্লাম দিয়েছেন? কারণ কাপড়ের কিছু'অংশ ফাঁধের উপর আছে।" 

আক কীখের উপর কাপড় থাকলে তা খুলে যাবার সম্ভাবনা খাকে না। কাধের উপর 

কাপড় না থাকলে তা খুলে যাবার সন্তাবনা থাকে । তাই এই অবস্থায় এক কাপড়ে' 
নামায পড়তে ভুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।  + 
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৭০০। এই হাদীসটিও হয়রত আৰু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন.. 
আমি-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 'ওয়াসল্পামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এক. 
কাপড়ে নামায পড়রে. সে যেন কাপড়ের দুই কোণা কাধের উপর দিয়ে বিপরীত 
দিক হতে টেনে এনে জড়িয়ে নেয় (বুখারী ওঁ মুসলিম)। 
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১১৪, | মিশকাতুল যাস্যবীহ 
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বাড আজে নান রাসূপুল্লাহ-সাল্লাক্পাহু' 
আলাইহি এয়াসা্লান্ত একটি চার প্ররে নামায গ্রড়রেন: চাদরটির- এক কোগে,জন্য 
রক্কের/নুটির মতো: কিছু কাজ .করা-ছিলো.। নামায়ে এই,কারুকার্যের দিকে ভিনি 
একবার তাকালেন। নামায শেষ করার পর তিনি বললেন, আমার এই-চাদুরটি (এর. 
দানকারী) আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও। তাকে এটি ফেরত দিয়ে আমার জন্য 
তার “আম্বেজানিয়াটি’ নিয়ে. আসো.। কারণ এই .চাদরটি. আমাকে আমার লামাফে 
মনোযোগী হতে বিরত রেখেছে (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর আর এক বর্ণনায় 
আছে,জামি সীমাষে চাদরের কারুফার্যের দিকৈ তাকাচ্ছিলাম তাঁই আমার ভয় ইচ্ছে 
এই] চাদর নামাযে আমার নিঝিষ্টতা বিনষ্ট করতে পারে । 


ঢাকাস্থ £ 'ব্যমিসাহ! এক ত্ুকুম কালো রঙ্গের পশমের তৈরী চাদ্র;।, এর “কোণায় 
কাজ করাংনরা দিতো: আবু-্জায়ম নামে একজন: সাহাবী হুজুরকে ওজর 'হিবে, 
দান.করেছিলেন:।'”দই, 'খামিষাহ' নামক চাদর গায় তিনি. নামায়: পড়ছিলেনণচ 
নামাযে চাদরের নক্সার প্রতি হুজুরের দৃষ্টি গিয়েছে। যাতে খুজু-খুশুর..ব্যাঘাত, 
ঘঢটচ্ো-াই'তিনি নাম্বারে এই'চাদর আনু জাহমকে ফেরৎ:দিয়ে “আল্মোনীয়া' 
নাম্‌ৰু আর, এক-রকমের সাদাসিধে, চাদর নিয়ে-মআসতে. বলেন ।:'আব্বেজান', একটি 
শ্ররের'লামএ ওই নর মা তর হো করা কে সাহেজোরীযা দা 
হক): 43...) 

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, পামাথে:এম তাকচিকাদয় বাগ চেল দা 
ছি আদ্র নয 

খুজু খুশু নষ্ট হয়. a তলত শশা ee 
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কিতাবুল. সালাত ! ৯২৫ 


:: ৭9২৭ হয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত,।-তিনি বলেন, হযরত. আয়েশা. সিদ্দিকা 
কে) একটি. পর্দার কাপড় ছিলো ।. সেটি দিয়ে তিনি: ঘরের এরুদিক এচেরে 
রেখেছিলেন. হুজুর..সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: তাকে বললেন, 'তোমার'এই 
শর্দাখানি আমাদের (এখান. রর টি কাদতে নং কয 
নামাযে আমার, চোখে পড়তে থাকে (বুখারী) । 


যারা ও এইজ যিকর GG 
.রেখেছিলেন_রলে মনে হয়। এতে কোন কিছুর ছরি বা নক্সা ছিলো । নামাযে হুজুরের 
দৃষ্টিতে প্ুড়ততো.।. তাই তিনি পর্দাটি-সরিয়ে ফেলতে হযরত আয়েশাকে বূলেছেন। 
51744 
ডাইন কেলে 
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1৭০৩ চহ্যরূত উকবা ইবনে আমের বো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাষূলুল্লাহ 
কহ রতি টির লা 
সেটি পরে নামায পড়লেন । নামীযশেষে তিনি কাবাটিকে অত্যন্ত অপছন্দনীয়ভাঁযে 
শরীর থেকে খুলে ফেললেন এরপর তিনি রললেন, এই ‘কাবা! দর পরা ঠিক 
নয় হখারী ও সুসলিম)। 
| - ব্যাখ্যা $ রেশমের 'কাৰাটি" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দূমার 
াদশাহ:আকির' অথবা 'আলেকজীন্ডিয়ার বাদশাহ ইস্কান্দরিয়া' তোহফা হিসাবে 
পাঠিয়েছিলেন ৷ পুরুষদের জন্য তখনো:রেশমের ফাপড় পরা হারাম ঘোষিত হয়নি । 
তাই তিনি প্রথমে "রাবাটি' পরিধান করেছিলেন । কিন্তু পরে নামায পড়ার পর' তিনি 
অনুভব করলেন রেশমের কাপড়ে মনে. একটা অংহফার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই তিনি 
উরি হারামি 
সকলে তা পরা ত্যাগ করলেন । - 3.8 
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১২৬ ধিশকাতুল মাসাবীহ 

: ৭০৪ । হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
' রীসূলুঞ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 
' একজন শিকারী ব্যক্তি । আমি কি (লুঙ্গী পায়জামা ছাড়া) এক কাপড়ে নামায পড়ে 
নিতে পারি? হুজুর (সা) প্রতিউত্তরে বললেন, হা, পড়ে নিতে পারো । তবে একটি 
কাটা দিয়ে হলেও (গলার নীচে কাপড়ের দুই দিক) আটকিয়ে নিওঁ (আবু দাউদ; 
এই হাদীসটি ঠিক এভাবে নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন) । ৪. 8. ক 


'স্যাখ্যা ৪ শিকারী ব্যক্তিকে শিকারের পেহুনে সময় সময় দৌড়াতে হয়। এদিক 
ওদিক ছুটাছুটি“করতে হয় ৷ তাই তারা খুব কম কাপড় পরিধান করে'হালকা থাকে । 
84555785584 
চলে । এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে কিনা তাই এ প্রশ্ন । | 


স্থজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, এক কাপড়ে নামায় পড়তে 
পারবে। কিন্তু গলার নিচে কাপড় বেঁধে রাখবে বাঁধার জন্য কোন কিছু না পেলে 
অন্তত কাটা দ্বিয়ে হলেও আটকিয়ে রাখবে । যাতে কাপড় ফাক-হয়ে সতর খুলে না 
যায়। 
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3০৫! হযরত আৰু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লুসী 
(পাসের. পোছার. নিচে) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে কললেন, যাও উষু করে আসো-। লোকটি গিয়ে উযু করে 
আসলো.। এ. সময়. এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্রাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি এই লোকটিকে কেন উধু করতে বললেন 
(অথচ তার উয়ু ছিল)? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মে 
তার লুঙ্গী (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়ছিলো ৷ আর যে ব্যক্তি লুঙ্গী 
ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করেন না (আবু 
দাউদ)। 
ব্যাখ্যা £ পায়ের গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত পায়জামা, লুঙ্গী বা জামা ঝুলে থাকাকে 
স্থসবেলে ইযার রল্ে। এটা “অহংকার অহমিকার প্রতীক । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এভাবে অহমিকা প্রদর্শন করে পোশাক পরতে নিষেধ করে দিয়েছেন। 
সকলের ক্নতে তা মাকরূহ তাহরীমী । এই অবস্থায় লোকটি নামায পড়েছে। উযুর 
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দ্বারা লোকটির: বাহ্যিক শুদ্ধির. আচ্দশ দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ছি তির তি রা? দকচি ফা বুকছে পাড়ে কাজটি সির 
উৰু এই গহিত কাজের কাফফারা । থ 
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৭০৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ওড়না' ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মহিল্গাতদর নামায কবুল হয় 
না (আৰু দাউদ, তিরমিযী)। 

ব্যাখ্যা £ প্রাপ্তবয়ক্কা অর্থাৎ বালেগা মুহিলা বুঝাতে এই হাদীসে “হায়েযা' 
ব্যবহার করা হযেছে। যারা বালেগ হয় তাদেরই হায়েয হয় । এই হাদীস থেকে বুঝা 
গেল মেয়েদের মাথা ও মাথার চুল সতরের মধ্যে গণ্য । তাই এগুলো ঢেকে রাখা 
ফরয। কোন মহিলা খোলা মাথায় চুল দেখিয়ে নামায পড়লে নামায় আদায় হবে 

না। ওড়না যাথায় দিয়ে মাথা ও চুল ঢেকে নামায পড়তে হবে। £ 
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সাল্লাল্লাই আঁলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাদের কাছে যদি লুঙ্গি 
পায়জায়ার কোন:কাপড় ভিতরে প্যড়ার জন্য না. থাকে;-শুধু জামা: ও ওড়না পরে 
তারা নামায পড়তে পারে কিনা? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হা, 
নামা হয়ে যাবে । তবে জামা: এতোটা লঙ্কা হতে হবে যাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত 
ঢেকে যায় (আবু দাউদ। ইমাম আবু দাউদ বলেন, একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে 
উম্মে সালামা (রা)-র নিজস্ব বর্ব্য বলে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নয়). 
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৭৮ । হ্যর্যর.আবু হুরাইরা (রা) হতে. বর্নিত । তিনি: বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সান্নাল্সাছু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম. নামান্ব পড়বার - স্বময় “সদল' করতে ও কারো 
মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ.করেছেন (আবু দাউদ: ও তিরমিযী) । 
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ব্যাখ্যা 3 এই হাদীসে নামায পড়ার সময় দুইটি কাজ করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন? একটি “সদল' করতে আরেকটি. চেহারা 
ঢাকতে । “সদল' হলো মাথা ও কাধের উপর চাদর জাতীয় কাপড় বাধন ছাড়া নিচের 
দিকে বুলিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা । দু'টি কাজই 
মাকরহ। 7 ৮ -- 
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৭০৯ । হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ইয়াইদীদের বিপরীত কাজ করবে। কারণ জুতা-মোজা পরে তারা নামায পড়ে না 
(আৰু দাউদ্‌ঠ। 

ব্যাখ্যা £ এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া. গেল, মোবাহ বিষয়ে ইয়াহ্দী-খৃ্ান 
রি 
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4১০ হযরত আবু সাঈদ খুদরী: রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; একদা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায় পড়ছিলেন। 
হঠাৎ তিনি পা থেকে জুতা খুলে বাম-পাঁশে রেখে দিলেন। তা দেখে লোকেরাও 
নিজেদের 'জুতা খুলে ফেললেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায 
শেষ.করে বললেন, তোমরা কেন নিজেদের পায়ের জুতা খুলে ফেললে? তারা জবাব 
দিলেন, আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখে আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখে 
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ফিতাবুস সালাত ১২৯ 
মসজিদে আসে তখন সে যেন তার জুতায় নাপাক আছে কি-না তা'দেখে নেয় । সে 
যেন তা মুছে ফেলে । এরপর জুত। সহকারেই নামায পড়ে (আবু দাউদ, দারেমী)। 
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-৭১১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কেউ নামায পড়তে ,দাড়ালে 
সে যেন তার জুতা তার ডান পাশেও না রাখে, বাম দিকেও না রাখে। কারণ এদিক্‌ 
অন্য কারো ডান দিক হবে। তরে যদি বাম দিকে কেউ না, থাকে তাহলে ওদিকে 
রেখে দিবে । তাহলে সে যেন জুতা তার দুই পায়ের মধ্যে (সামান্য সামনে) রেখে 
নেয়। আর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো এসেছে £ (যদি জুতা পাক-পবিত্র হয় তা না 
খুলে) পায়ে-রেঝেই..নামাষ পড়বে (আবু. দাউদ ; ইবনে মাজাহও অনুরূপ. বর্ণনা 
করেছেন)। 

ব্যাখ্যা £ জুতা রাখার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে এভাবে দুই পায়ের মাঝ 
বরাবর "একটু সামনের “দিকে এগিয়ে রাখাই ভালো । আর জুতা পায়ে রেখে নাম়াঘ 
পড়া আমাদের দেশে সন্ভব-নয়। পানি কাদার দেশে জুতায় ময়লা অপবিত্র জিনিস 
থাকেই । আরব শুকনা দেশ, বালু কংকর ছাড়া কিছু নেই। কাজেই পাপোষে মুছে 
মসজিদে জুতা পায়ে চলে গেলে কোম ময়লা বা অপবিত্র কিছু থাকে না। আমাদের 
এরা রাজ ররর হামযা ভা 7 
দ্য সং ত তত | টু 
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২; হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত তিনি রলেন, আমি 
রাসূলুক্লাহ সাল্পাল্লাছু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হুলাক্গ। দেখলাম; 
তিনি একটি মাদুরের উপর নামায পড়ছেন, তার উপরই: সিজদা দিচ্ছেন.।. আবু: 
সাঈদ খুর্ঘরী (রা) বলেন, আমি আরো: দেখলাম তিনি এক কাপড়ে বিপরীত, দিক 
হতে কাধের উপর পেঁচিয়ে নামায পড়ছেন (মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে নামাযের সিজদা ও জমীনের মধ্যে কোন 
কিছু বিছানো থাকলে .এরং তা পারু-পবিত্র হলে এতে নামায পড়া জায়েয । তা 
বিছানা, নিন রাহ এত লজ হার হামা 
রাখার প্রয়োজন নাই.। .. 
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৭. ৭১৩) হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা 
হতে, বর্ণনা, করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্পাল্পাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে উভয় অবস্থায় নামায গড়তে 
দেখেছি! .... 
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তা হংরত ঘৃত হনে ঃশাতাজিপ বিত ৷ তিনি 
বলেন, একদা সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে এক কাপড়ে 
নামায পড়লেন । তিনি তা গিরা লাগিয়ে পেছনে ঘাড়ের উপর বেধে রেখেন্থিলেন' 
তখন তার অন্যান্য কাপড় খুঁটির উপর রাখা ছিলো । একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 
আপনি এক লুঙ্গিতেই নামায পড়লেন (অথচ আপনার আরো কাপড় ছিলো)? উত্তরে 
তিনি বললেন, তোমার মতো আহাম্মককে দেখাবার জন্য আমি এ কাজ করেছি। 
রাসূলুল্লাহ সা্লান্থাহ আলাইহি এয়াযাল্লামের কালে আমাদের কারই রা দু'টি কাপড় 
ছিলো (বুখারী) 

(ব্যাখ্যা £ এক কাপড়ে নামায পড়া যায়, যদিও লুঙ্গি বা পাজামা ও জামা পত্রে 
নামায পড়া উত্তম । এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা । কিয়ামত সংঘটিত হবার 
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১ কিতারুস-সালাত: ১৩১ 


আগ পর্যস্ত মানুষের কত রকম অরস্থা: হ্ৰ ।-ভাই ন্যুনপক্ষে কতটুকু পোশাক পরে 
নামায পড়া যায় তার সীমাও হুর, সাল্লা্রাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে 
বলে দিতে ছাড়েননি ৷ নামাযে দাড়ানো হলো আল্লাহ্‌র দরবারে দরবারে দীড়ানো। 
এর চেয়ে মর্যাদার স্থান ও সময় আর কিছু নেই। কাজেই. একুজন মুমিন তার সামর্থ্য 
অনুসারে উত্তম পোশাকে আল্লাহ্‌র দারবারে দণ্ডায়মান হওয়া উত্তম। তবে খেয়াল 
রাখবে. কোন কিছুতেই যেন সহন অহংকার ও গর্বের উত্তব-না ঘটে ৷ হযরত-জাবিরও 
এক কাপড়ে নামায পড়ে কমপক্ষে কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়া যায় তা 
দেখিয়েছেন। ; 
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৭১৫ । হযরত উবাই ইবনে-কাৰ (রা) হতে বর্নিত.৷ ভিনিরবেন, এরর কোল 
নামায পড়া সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা 
এভাবে এক কাপড়েই নামায পড়েছি। তাতে আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়নি 
এই ৰৃথার উপর: হযরত. ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, যখন আমাদের কাপড়ের 
অভাব ছিলো তখন এক কাপড়ে নামায পড়া হতো । আল্লাহ তাআলা এখন 
আমাদেরকে প্রামূর্য ও স্থাচ্ছন্দ দিম্মেছেন। তাই এখন দুই কাপড়েই মামাত্ম-পড়া উত্তম 
(আহমাদ) । 


Sal - ৭ 
৯-নামাযে সুতরা 


TE SEE যা দিয়ে আড়াল করা হয়। তা এমন একটি বস্তু যা 
নাঘামীর সামনে দাড় করিয়ে রাখ। হয়, ঘাতে তার নামাযাহমর-অবস্থায়-প্রয়োজনে 
তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করা যেতে পারে। যেমন লাঠি, কাঠ, লোহা ইত্যাদি । 
সুতরা সাধারণত কোন খালা জায়গায় নামায পড়লেই লাগাতে হয়। তাতে 
নামায়ীর নামাযের জায়গা: স্পষ্টভাবে বু্ধা যায় । আর কেউ নামাযীর্ন সামনে দিয়ে 
অতিক্ৰম.ন্ম করে। সুতরার জন্য কিছু না পাওয়া গেলে সামনে দিয়ে. একটি রেখা 
টেনে দিলে চলে বা নিজের জুতা জোড়া:সামনে রাখলেও হয় । একদা: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার মাগার টুপি.শখুলে তা সুতরা হিসাবে.ব্যবহা্র 
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১৩২ মিশকাতুল মাসাবীহ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
রা ব্যাপারে হয সারাহ আলাইহি রসাল আম্ল। রে 
17515 08515 ১5152011158 0৩ 03 ০5 ১৮- $)৭ 
22552127771 
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৭১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুজুর 


আগে আগে একটি বর্শা নিয়ে যাওয়া হতো । এই বর্শা ঈদগাহে হুজুরের সামনে 
গেড় রাধা হতো । এই বর্শী সামনে রেখে তিনি নামায পড়তেন (বুখারী) । | 


'নব্যাধ্্যা £-রাসূলুল্লাহ সান্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন দিকে চলতেন, 
তার সাথে খাদেম থাকতো । সে বর্শা হাতে করে আগে' আগে থাকতো । ঈদগাহ 
যেহেতু ময়দান । এতে কোন প্রাচীর থাকতো না। খোলা জায়গা । তাই ওই বর্শা 
তিনি যে জায়গায় নামায পড়াতে দীড়াতেন তার সামনে গেড়ে নিতেন। 


ইরা উজ বায হর 
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৭১৭ হযরভ আৰু খুহাইফা (কোট হতে বর্নিত ভিনি-বগেন, আমি একবার 
মক্কার 'আবতা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি 
চামড়ার লাল তাবুতে 'দেখতে পেলাম । বেলালকে দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর পানি হাতে তুলে নিতে । আর (অন্যান্য) লোকদেরকে 
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কিতাবুস সালাত ১৩৩ 
উদ্ৃত্ত উযুর পানি আনতে পেরেছে তাই বরকতের জন্য সারা শরীরে ও.সুখমণ্ডলে 
মাখতে লাগলো । আর যায়া উযুর পানি জানতে পারলো না তারা সঙ্গী সাথীদের 
(যারা পানি: পেয়েছে) হাতের ভিজা স্পর্শ করেছে। এরপর আমি বেলালকে 
“দেখলাম, হাতে একটি বর্শা নিলো ও ভা মাটিতে পুঁতে দিলো.। এসময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। কাপড়ের কিনারা শামলিয়ে 
লোরুদেরকে নিয়ে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন। সেই বর্শাটি তার সামনে । এসময় 
মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে দেখলাম বর্শার বাইরে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে (বুখারী 
ও মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা $ মিনা যাবার পথে মক্কার কাছেই “আবতাহ' অবস্থিত। “আবতাহ' 
একটা নালার নাম । এরই নালাকে 'বুতহা ও মুহাসসাঘ'ও-লা-হত্ব। হাদীসে ছুল্লাহ' 
শুৰ্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো. 'দুই কাপড়’ অর্থাৎ লুঙ্গী ও চাদর ৷ হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ‘হুল্লাহটি' পরেছিলেন তা ছিলো লাল জোড়া। 
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করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোলা জায়গায় 
নামায পড়লে) নিজের উটকে সামনে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে উটের দিকে মুখ করে 
নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, নাফে 
বলেন, আমি ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, উট মাঠে চরতে গেলে হুজুর তখন 
একি করতেন? উত্তরে ইবনে ওমর বলেন, তখন তিনি উটের ‘হাওদা’ নিতেন এবং 
হাওদার, প্রেছনের ডাণ্ডাকে সামনে রেখে নামায পড়তেন। | 
ব্যাখ্যা .অর্থাৎ বাইরে সফরে-গেলে বর্শা না থাকা অবস্থায় “সুরা” হিসাবে 
উটকে ব্যবহার করতেন। আর উটও না থাকলে উটের হাওদার লম্বা ডাণ্ডাকে 
‘সুতরা’ বানাতেন। | 
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১৩৪ ষিশকাতুল মাসীবীহ 


4৭৯৯ । হযরত তালহা: ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায পড়ার সময় হাওদার 
পেছনের দিকের ডাগ্াটির মতা কোন-কিছু সুত্তরা বানিয়ে সামনে দাড় করিয়ে দিয়ে 
নামাষ পড়বে । এরপর তার সামনে দিয়ে কে জাসঘো. আর চিনি রিবন 
পরওয়া করবে না (মুসলিম) । 


্‌ ব্যাখ্যা ঃ মৰ্ম হলো নামায পড়ার সময় সুতার মতো কোন জিনিস লী ড় 
করিয়ে নামায পড়লে আর কোন অসুবিধা নেই'' নামাযের খুজু খুভ ভাংবেনা। 
অন্যের ক্ষতিও হবে না। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত ব্যক্তির: সামনে দিয়ে 

_যাতায়াতুকারী এতে কি গুনাহ হয়, যদি জানতো তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে 

যাতায়াত অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাড়িয়ে থাঁকা উত্তম মনে করতো । এই হাদীসের 

খবর্ণনাকারী হযরত আবু নাদর বলেন, উর্মতন রাধী চল্লিশ দিন জক্ষবা চন্তিশ মাস 
অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমার-মনে নাই বেখারী ও মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা ৪ হযরত ইমাম তাহাবী মুশকিলুল আসার গ্রন্থে বলেছেন, হুজুরের কথার 
. অর্থ এখানে চল্লিশ বছুরই হবে। কারণ হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে, স্থজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কোন ব্যক্তি তার কোন 
ভাইয়ের নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত করাতে যে কতো গুনাহ, তা জানতো 
তাহলে সে নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করা অপেক্ষা এক শঁত- বছর পর্যন্ত 
এক জায়গায় দীড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করতো । ‘নামায’ অর্থই মানুষেক্স তখন 
০০০০ 
9558 
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. 295 
৭২১ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কিছুর আড়াল নিয়ে নামায 
পড়া শুঞ্চু করে, আর কেউ আড়ালের ডিতর দিয়ে চলাচল করতে চাইলে তাকে বাধা 
দিবে। সে বাধা অমান্য করলে তাকে ‘কতল' করবে । কারণ চলাচলকারী (মানুষের 
আকৃতিতে) শয়তান । এই বর্ণনাটি বুখারীর । মুমলিমেও এই মর্মে রর্ণনা আছে। ... 
ব্যাখ্যা £ 'কতল' করা অর্থ এখানে প্রকৃতপক্ষে মেরে ফেলা নয়। যেহেতু 
নি সামনে দিযে টিটি এুবই দার ওলা তাই পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাকে 
প্রবল. বাধা, দিয়ে এই খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে গুনাহ করা 
হতে রক্ষা করতে হবে। 


cb, 294540০০490 Ju ip el 8 - VY 
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২২ হযরত জ্বাবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত.। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লান্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ নারী; গাধা ও কুকুর নামাঘ (সামনে দিয়ে 
ভিন ইরা জার রজার হাটার নাসার) 
ডাণ্তার ম্যায় কিছু বন্ধু মুসলিফ)। 7... ' 

ব্যাখ্যা £ সাহাবায়ে কিরামসহ জমহুর ওলামার অত-হলো, নামাধীর সামনে 
দিয়ে নারী. হোক, গাধা হোক কি কুকুর হোক, যাতায়াত করলে নামায নষ্ট হবে.না। 
নামায.আদায় হয়ে যাবে। এই হাদীসসহ এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসের মূল লক্ষ্য 
হল, নাযামীর সামনে .“সুত্রা' দাড় করানোর গুরুত্ব ও তাকীদ দেয়া।.যে কোন 
কিছুই নামাধীর সামনে খুব কাছে দিয়ে গেলে নামাধীর মনোযোগ ভঙ্গ হয় ।... . 

এখানে নারীর কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা মনোহারিণী। তাদের দেখলে 
মনোযোগ ভঙ্গ হতে পারে । গাধা ও কুকুরের সাথে শয়তান থাকে । তারা নামায নষ্ট 
করে। এইজন্য এগুলোর নাম বিশেশ্বস্কাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা গেলে নামায রাত্বিলগ হয়-না। 
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নং & রী 
৭২৩, হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আমি তীর ও কেবলার মাঝখানে শুয়ে 
থাকতাম লাশের আড়াআড়িভাবে থাকার মতো (বুখারী ও মুসলিম)। 
স্বযাখ্যা £ অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল্‌। আর 
আয়েশা রো) তাঁর সামনে ঘুষে অচেতন । এরপরও তিনি নামায পড়তে থাকেন। 
55 
ক্ষতি হয় না। | 


নামাধীর সনু দিয়ে গাধা ইত্যাদি গেলে নামায নষ্ট হয় না। 
০৩৪ Sy 9০৩০ ৩৪:01 03 nls ০১০, = (6. 
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EEE ররর PEO 
একটি মার্দি গাধার উপর আরোহণ করে আসলাম । তখন আমি বালেগ হবার 
কাঁছাকাছি। এ সময়ে ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অন্যান্য 
লোকজমসহ কোন দেয়ালের আড়াল ছাড়া নামায পড়ছিলেন। আমি (নামাযের) 
কাতারের এক পাশের সামনে দিয়ে চলে গেলাম । এরপর গাধাটাকে চয়াবার জন্য 
ডি যে রানি কাত হিল গলায় জুমার জে হা কং জেম জরি 
জানালো না (বুখারী ও মুসলিম) ।- 

ব্যাখ্যা £ এই হাদীসের মর্ম হলো, নামা্ীর সম্মুখ দিয়ে গাধা জাতীয় বা অন্য 
কোন প্রাণী পার হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয় না। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও 
তখন নাবালেগ থাকার কারণে তার নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়াকেও কেউ মনে 
কিছু করেনি । | 
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 পকিতাবুস সালাত ১৩৭ 
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রি 2৮ দি ১215 

৭২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হঁতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে সে 

যেনো তার সামনে কিছু গেড়ে দেয়: কিছু-ঘদি না'পায় তাহলে তার লাঠিটা যেনো 

দাড় করিয়ে দেয়। যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে, তাহলে যেন. সামনে একটা 

রেখা টেনে দেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে তার কৌন ক্ষতি 
হবে না (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) । 

“ব্যা্যা £ এসব ক্ষেত্রে কিছু মনস্তাত্বিক ব্যাপারও কাজ করে। তার কোন ক্ষতি 
করবে না অর্থ নামাযে এঁকাস্তিকতা ও একাগ্রতা ভঙ্গ হবে না ৷ সুতরা ৰা কোন রেখা 
টেনে নিয়ে হুজুরের নির্দেশের কারণে নামাধীর মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব সৃষ্টি হয়। 
TUT গালা খহি বকা বাকে: 
নামায়েরও কোন ক্ষতি হয় না। 


সুতরা নিকটে দাঁড় করাবে, 
Sh dod ISS LS Ll ss ee bi রঃ 
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প২৬। হযরত সাহল ইবনে আবু হাসদা- রো) হতে বর্ণিত। তিমি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সুতরা দাড় 
করিয়ে নামায পড়লে সে যেনো সুতরার কাছাকাছি দীড়ায়। তাহলে শয়তান তার 
নামায নষ্ট করতে পারবে না (আবু দাউদ)। : 
স্ব্যাখ্যা £.‘সুতরার কাছাকাছি' অর্থ সুত্রার এতো কাছাকাছি গড়াবে যাতে 
সুতরা আর তার মধ্যে সিজদা দেবার মতো জায়গা থাকে । আবার কেউ এর মধ্য 
দিয়ে যেতেও সুযোগ না পায়। তাহলে শয়তান ‘নামায নষ্ট হয়ে গেছে' এমন সন্দেহ 
মনে সৃষ্টি করতে পারবে না ূ 
সুতরা নাক বরাবর সোজা দাঁড় না করানো ' 
abd dT Eb JG lo kl 02 = 7৬. 
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... ৭২৭৭ হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ. রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ" সাল্লাপ্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কোন কাঠ, স্তম্ভ অথবা কোন 
গাছকে (সোজাসুজি) সামনে রেখে নামায পড়তে দেখিনি। যখনই দেখেছি তিনি 
254 
'সৌজা রাখেননি (আবু দাউদ) । . 657 
ধীর সি পাবা কর গেলে নাৰ বাতিল হয় | 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ, আনলেন ৷ আর: আমরা 
তখন বনে অবস্থান করছিলাম । তার সাথে ছিলেন আমার পিতা হযরত আব্বাস 
(রা) ।/হুজুর সাল্লান্সাছ আলাইহি, ওয়াসাল্লাম তখন ময়দানে.নামায পড়লেন; সামনে 
কোন, আড়াল ছিলো না.। সে সময় আমাদের একটা গাধী, ও একটি কুকুর.তার 
সামনে খেলাধুলী -করছিলো। কিনতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে 
কোন দুৃষ্টিই.দিলেন না (আবু দাউদ) । 
.-ব্যাখ্যা:£ এই হাদীস থেকেও প্রস্বাণিত হয় যে; গাধা, কুকুর ইত্যদি সামাহীর 
সামনে বির করণে নামা 
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EE ER EE 2 EET ‘রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে "পারে না? 
এরপরও নামাযের, সন্মুখ দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে সাধ্য অনুযায়ী তাকে বাধা 
দিবে। নিশ্চয়ই তা শয়তান (আবু দাউদ) ৷ | 
ব্যাখ্যা £ নামাযের সম্মুখ দিয়ে কিছু গেলে নামাযের. কোন ক্ষতি হয়. না। 
নামাধীর একাগ্রতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে । নামাধীর সামনে দিয়ে যাতায়াত 
বেআদরী ও শয়তানী কাজ + একে বাধা দিতে হবে। 
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ধ৩০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ: 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঘুমাতাম । আর আমার দুইপা থাকতো 
তার-€কবলার দিকে তিনি যখন সিজদা দিতেন আমাকে টোকা দিতেন । আমি 
আমার পা.দু'টি গুটিয়ে নিতাম । তারপর তিনি দাড়িয়ে গেলে আমি আমার, দুইপা 
লঙ্থা করে দিতাম। হযরত জায়েশা (রা) বলেন, সে সময় ঘরে আলো থাকতো না. 
(বুখারী ও মুসলিম)! ৩৭ : Sa ON 
ব্যাখ্যা £ এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, AES EH 
বা নামাযের সামনে তাদের অবস্থান একং তাদেরকে স্পর্শ করায় নামাফ ষ্ট-হ্য়-না:1: 


নামাযীদের সামনে দিয়ে যাওয়া বড় গুনাহ. “ৰ ey 
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৭৩১। হযরত আবু 'স্থরাইরা.-(রা) হতে:বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে 
যাতায়াত কত বড় গুনাহ তা যদি তোমাদের কেউ জানতো, তাহলে সে (নামাধীর 
আরা মাহির 
থাকাকে বেশী উত্তম মনে করতো (ইবনে মাজাহ)। | 


BE ads os নত JE এ ডা 
১৯১49 9 4৪ ৩৯ ৮ ০1৮4 7৮4 Abe এ 2 SSB ale 
. ৫ রর না dh ADT le 


291 আনে কাক ইবনে আহা র) হতে বৰি তিনি যদি 
নামাধীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো তার এই অপরাধের শাস্তি কি: তাহলে 
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১৪০. মিশকাতুল মাসাবীহ 


সে নিজের জন্য ভূগর্ভে ধ্বসে যাওয়াকে নামাধীর. সামনে দিয়ে যাবার চেয়ে অতি 
উত্তম মনে করতো । অন্য এক বর্ণনায় “উত্তম'-এর স্থানে 7 শব্দ এসেছে 
(মালিক)। | ৃ 


Bl ade 401 de des OS ৯১০৩ ছা. 

2৯০ Ae 37৮91 Isl 

HS ৫5905 OHS ints HG 040 টা 
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৭৩৩। হযরত ইবনে আব্ধাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাছই আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ তোমাদের কেউ আড়াল ছাড়া (সুতরা) 
নামায পড়ে, আর তার সন্মুখ দিয়ে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মাজুসী ও স্ত্রীলোক 
তিলৰ ফু! তা তা মাদাম তেজে বারে তরে বি একট রর জি 
পরিমাণ দূর দিয়ে ঘায় তাহলে কোন দোষ নেই ৷. টু 


আরা লৰ ও মম জে 
নক মাম তি হে গা ক হারার ররর 
ইহ রিজাল রন 


8৫০1 iim wl - 1 
-১০-নামাযের নিয়ম-কানুন 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
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৭৩৪ হত আৰু ইরা গো) হতে বণি। ভিনি বলেন: এক ব্যক্তি 
তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি হুজুর সাল্লল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে সালাম জানালো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বল্লেন, “ওয়া আলাইকাস সালাম । যাও, আবার নামায পড়ো । 
তোমার নামায হয়নি । সে আবার: গেলো. ও নামায পড়েলো। আবার এসে হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো । হুজুর সাল্লান্ছু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, “ওয়া আলাইকাস সালাম । আবার যাও, পুনরায় নামায় 
পড়ে । তোমার নামায হয়নি। এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের. বার লোকটি 
বললো,/হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালোভাবে উদ্ধ 
করবে । এরপর কেবলার দিকে দীড়িয়ে তাকবীর ভাহরীমা বলবে । তারপর কুরআন 
থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহূজ হয় পড়বে । তারপর রুকু করবে । রুকৃতে 
প্রশান্তির সাথে থাকবে । এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে । অতঃপর 
সিজদা করবে । সিজদাতে স্থির থাকরে ৷ তারপর মাথা-উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে । 
এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে । সিজদায় স্থির থাকবে । আবার মাথা উঠিয়ে যোজা 
হয়ে, দাড়াবে । এইভাবে তুমি তোমার সব নামায আদায় করবে (বুখারী ও 
মুসলিম)।.. 

ব্যাখ্যা £ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবন হাল ও ইমাম আৰু ইউসুফ রে) 
এই হাদীসকে দলীল বানিয়ে বলেছেন; রুকু ও সিজদায় কাওমা অর্থাৎ রুকু ও 
সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে দাড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝে বসে কিছুক্ষণ স্থির 
থারা ফরয-। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুহম্মাদ বলেন, প্রথম দুই জায়গায় 
ওয়াজিব । দ্বিতীয় দুই স্থানে সুন্নাত । তারপর বলেন, “তোমার নামায হয়নি” অর্থ 
তোমার নামায পরিপূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় সিজদার পর. দাঁড়ানোর আগে কিছু সময় 
বসাকে “জলসায়ে ইন্তেরাহাত' ভিরমি 
বলেন, কিন্তু ইমাম আৱু হানিফা সুন্নাত বলেন না। .. 
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১৪২ মিশকাতুল মাসাবীহ 
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5 - Pole] 
TTL ভবন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর ও কিরাআত ‘আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 
আলামীন" দ্বারা নামায শুরু করতেন । তিনি যখন রুকু করতেন মাথা খুব উপরেও 
করতেন না, আবার বেশী নীচুশড করতেন না, মাঝামাঝি রাখতেন । রুকু হতে মাথা 
উঠিয়ে একদম সোজা হয়ে না দাড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আবার সিজদা হতে 
মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। প্রত্যেক দুই 
রাকায়াতের পরই বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন । বসার সময় তিনি তার বাম পা 
বিছিয়ে দিতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন । শয়তানের মতো কুকুর বসা বসতে নিখ্ধে 
করতেন'। সিজদায় পশুর মত মাটিতে দুই হাত বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতৈন। 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে (যুসলিম)। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তেন না। মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়ে শব্দ করে 
আলহামদু লিল্লাহ হতে কিরায়াত শুরু করতেন। আর প্রথম ও শেষ বৈঠকে 
‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়ার জন্য বসার সময় বাম পায়ের উপর বসতেন ।:আর ডান পা 
খাড়া করে রাখতেন। এটাই হযরত ইমাম আবু হানিফার মত । 
“শয়তান বসা’ বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন কুকুরের 
মতো নিতম্ব মাটিতে CUE SC HET OO RT ET 
করে বসা ।: 
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৭৩৬। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বললেন, রাসূলুল্লাহ 
রা নাহার 
আমি তাকে দেখেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাত দুই কাধ 
বরাবর উঠাতেন। রুকু করার সময় পিঠ নুইয়ে রেখে দুই হাত দিয়ে. দুই হাটু শ্বক্ত- 
করে ধরতেন। আর মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে দীড়াতেন। এতে প্রতিটা গ্রন্থি স্ব 
স্ব-স্থানে চলে. ঘেতো। তারপর তিনি সিজদা করতেন । এ সময় হাত দু'টি মাটির. 
সাথে বিছিয়েও রাখতেন না, আবার পাজরের সাথেও মিশাতেন না। দুই পায়ের 
আঙ্গুলগুলোর মাথা কেবলামুখী করে বসতেন। এরপর দুই রাকায়াতের পরে যখন 
বসতেন ঝুম পায়ের উপরে বসতেন ডান পা খাড়া রাখতেন। সর্বশেষ রাকয়াতে 
বাম গা বাড়িয়ে দিয়ে আর অপর পা খাড়া করে রেখে নিতম্বের উপর (ভ (ভর করে) 
বসতেন বেখারী)। 


ব্যাখ্যা-ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকরীর তাহ্রীমার সময় হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী এই 
পদ্ধতিই,গ্রহণ করেছেন । ইমাম. আযম আবু হানিফা ও মালেক (র) কান পর্যন্ত হাত 
উঠাবার পক্ষে মত দিয়েছেন্‌। কারণ, অন্য এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কান পর্যন্ত হাত উঠবারও উল্লেখ আছে। এই দুই হাদীসের মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হাতের কজি কাধ পর্যন্ত ও আঙ্গুল কান পর্যন্ত উঠালে দুই 
হানি নান জয়া হয় য্য়। 
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১৪৪. মিশকাতুল মাপাবীহ 
৮৮৮ 5৩৮9৩ পঠিত কর 


ILL এ 2৬7 Lash ঞ hs UES I WWE এ 
৯৬৮০ Go - Sh WwW; 

৭৩৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি. বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় দুই হাত কাধ 
পর্যন্ত উঠাতেন। আবার রুকুতে খাবার তাকবীরে ও রুকু হতে উঠার সময় 


“সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহু রববানা লাকাল' হামদু' বলেও দুই হাত একুই্ভান্টব 
উঠাতেন। কিন্তু সিজদায় যাবার সময় এরূপ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে দেখা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর 
তাহরীমায় হাত উঠাতেন প্রথম একবার । আবার রুকুতে যাবার সময় ও রুকু হতে 
উঠাক্স. পরও আরো দুইবার 'রাফে ইয়াদাইন' অর্থাৎ দুই হাত উঠাতেন। ইমাম আবু 
হানিকষা (র) অন্য আর এক হাদীস অনুযায়ী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত 
উঠাতেন। আর' কোন সময় হাত উঠাবার পক্ষে নয়। 
~~ 2 3 Sal 5 GSE LESS 3 - VA 
১০৩66 42 2৮৮০৭ DLL IGG এএু 054০9 br 
Es Sd he igh ০1৫ ৪১8০ ২০ রি এস 
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৭৩৮ । হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা) নামায পড়া শুরু করতে তাকবীর তাহরীমা বলতেন এবং দুই হাত উপরে 
উঠাতেন। এরপর রুকৃতে যাবার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। রুকৃ হতে উঠার সময় 
সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। এরপর দুই রাকায়াত 
পড়ে দীড়াবার সময়ও দুই হাত উপরে উঠাতেন। ইবনে ওমর এসব কাজ রাসৃুল্লাহ 
লহ আলাইহ ওয়াসা করেছেন বলে জানিয়েছেন খর): 


এ এ পর ees SSI Sdn WL es - ve 


প্ৰণব ৪ 





১৮27 & 942 ৪ ৫১০৫ SS SA ০৮৪৪ 
৬১০4 526) 52 ৫১0৬ 04 ০০০ ১ dr; ৬ 3532 


৩:92 7552. পা 


“ls ৮০ এ sl (৮ ৪ 


www.pathagar.com 


কিতাবুস সালাত ১৪৫ 


৭৩৯ । হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিল (রা) হতে বর্ণিত । তিমি বলেন, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা বলার সময় তার দুই হাত তার 
দুই কান পর্যন্ত. উপরে উঠাতেন। আর রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় “সামিআল্লাহু 
লিমান হামিদাহ' বলেও" এরূপ-করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি তাঁর ছুই 
হাত তার দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন (বুখারী ও মুসলিম) ৷. 

ব্যাখ্যা £ তাকবীর তাহরীমার সময় দুই হাত উপরে উঠাবার ব্যাপারে কোন 
মতভেদ নেই । এ ব্যাপারে সকলেই একমত । তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য সময় 
তাকবীর দিতে হবে কিনা এই নিয়েও মতভেদ । এসকল হাদীস থেকে রুকৃতে 
যাওয়া ও রুকু হতে উঠে হাত, উপরে তুলে তাকবীর দেয়া প্রামাণিত হয় । ইমাম 
শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের এই মত। আহলে 'হাদীসগণও এই হাদীসের 
উপর আমল করেন।. 

ইনার আরকি িরিহদী যো 
করার চেষ্টা করেছেন. তারা বলেন, হতে পারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কখনো “রাফে ইয়াদাইন' করেছেন আবার কখনো করেননি । অথবা তিনি 
প্রথম প্রথম করেছেন পরে তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় হাত উঠানো 
রহিত হয়ে গেছে. হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই বিষয়ে অনেক 'হাদীস',ও 
“'আছার' উল্লোখ করেন। . Y 

_ইমাম.ত্রিমিযী বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসে আছে,শভিনি 
তার স্মথী-মঙ্গীদেরকে রাসূলের নামায পড়ে দেখিয়েছেন । আরদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রা) তাকবীর তাহরীমা ছাড়া আর কোন জায়গায় হাত উঠাননি ৷. এছাড়াও ইমাম 
দারু কুতনী ও ইবনে আদী অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, হযরত. আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু. বকর 
ও ওমরের সাথে নামায় পড়েছি। তারা. কেউই তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও 
হাত উঠাতেন না। ইমাম তাহাবী বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত ওমর ও 
আলী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠিয়েছেন। - . 

‘হেদায়ার' শরাহ 'নেহায়ায়' আছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেছেন, আমারাও 
উঠিয়েছি। পরে তিনি হাত উঠাননি, আমরাও হাত উঠাইনি। 

বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রো) এক ব্যক্তিকে রুকৃতে যেতে 
ও উঠতে হাত উঠাতে দেখে বললেন, এরূপ করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম এরূপ করেছেন। কিন্তু পরে তা আর করেননি । 
পরে ‘হাত. উঠানো" রহিত হয়ে গেছে। এটাই হানাফী মাযহাব্রে মত। 

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-এর মত হলো, এসর ব্যাপারে কোন 
পক্ষেরই বাড়াবাড়ি না করা উচিৎ । কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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১৪৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


রুখনো “হাত উঠিয়েছেন' কখনো উঠাননি। পরবর্তী কালের লোকদের কেউ হাত 
উঠিয়েছেন; কেউ উঠাননি। প্রত্যেক পক্ষের লোকদের কাছেই দলীল আছে। 


IE চি এ LS এগ এ LoD 45755, 
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রি রি হেরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ 
জারা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজোড় রাকায়াতে সিজদা" হতে উঠিয়ে দীড়াবার আগে 
কিছুক্ষণ সোজা হয়ে বসতেন (বুখারী) । 

ব্যাখ্যা £ বেজোড় রাকায়াতের সিজদা হতে উঠে দাড়িয়ে যাবার আগে সোজা 
হয়ে কিছুক্ষণ -বসাকে 'জলসায়ে ইস্তেরাহাত' বা আরামের জন্য বসা বলা হয়। এই 
বরা প্রথম ও তৃতীয় রাকায়াতে । ইমাম শাফেয়ী এই বসাকে সুন্নাত বলেন। আহলে 
হাঁদীসগণও তা অনুসরণ করেন । আৰু হানিফার মতে এই বসা সুন্নাত নয়। | 


আর ইমাম আবু হানিফার দলীল হলো, হযরত আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস। 
ইমাম তিরমিযী হাদীসটি নকল করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা)- বলেছেন, 
হুজুরু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা 
হঁতে উঠে পায়ের উপর না বসেই সোজা দাড়িয়ে যেতেন। হযরত ইবনে আবু 
শাইবা রে) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি পায়ের উপর না 
বসেই প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের সিজদা হতে) সোজা দীড়িয়ে যেতেন। তিনি 
হযরত' ওমর, আলী, জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারেও বলেছেন যে, 
তাঁরাও সিজদা হতে সরাসরি উঠে দাঁড়াতেন, বসতেন না। হযরত নোমান হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে বলছেন যে, তিনি বলেছেন, “আমি অনেক 
সাহাবাকে দেখেছি, তারা প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে 
সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না। 


যাহোক এ বিষয়ে অনেক হাদীস ও আছার নকল করা হয়েছে। আর এর 
বিপরীত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো ব্যতিক্রম। মহানবী (সা) হয়ত 
বৃদ্ধ অথবা দুর্বল হয়ে যাবার কারণে মাঝে মাঝে জলসায় ইসতেরাহাত করেছেন। 
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বরা রর হু 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামায শুরু করার সময় দুই 
হাত উঠিয়ে তাকবীর বললেখ্খ। এরপর হাত কাপড়ের ভিতরে ঢেকে নিলেন এবং 
ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর কুকৃতে. যাবার সময় দুই হাত বের 
করে উপরের দিকে উঠালেন ও “তাকবীর বলে রুকৃতে গেলেন। রুকু. হতে. উঠার 
সময় “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' হরি 
দুই হাতের মাঝে মাথা 'রেখে সিজদা করলেন.মুসলিম)।. 

বরা রর বেরা OA অনা 
উঠিয়ে তাকবীর তাহরীমা বেঁধে হাত কাপড়ের ভেতরে নিয়ে যেতেন । এটা সম্ভবত 
শীতের সময় শীতের ঠাণ্ডার জন্য। আর আগ থেকেই যদি হাত কাপড়ের ভেতরে 
থাকে তাহলে হাত বের করে তাকবীর তাহরীমা বলতে হবে । ' রর 

: হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বুকে হাত বাঁধা উত্তম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা 
বলেছেন, নাভীর নিচে হাত বাধা উত্তম । আর ইমাম মালিক বলেছেন, হাত কোথাও 
না বেঁধে নিচের দিকে ছেড়ে দিয়ে শেষ সীমায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা 
ভালো। অর্থাৎ সকলের কথাই হাদীস ভিত্তিক। অতএব যে ব্যক্তি যে সুন্নাত অবলম্বন 
করবে তার কোনটাতেই কোন আপত্তি নেই। 


401 0910 098 সো 9৬ 05০০985576৮ 
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| ৭৪২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, মানুষদেরকে 
হুকুম দেয়া হতো নামাষী যেন নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে 
(বুখারী) । 


সারি জা SET EE EOE কি 
দাড়াতে হবে তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। আল্লাহ্র এই দরবার হলো নামায়ে 
95555555550 
রেখে মাথা নত করে দীড়ানেো। টি 
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j রর রর দির রানি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার সময় দাড়িয়ে তাকবীর. তাহরীমা 
ঘলতেন। আবার রুকুতে যাবার সময় তাকবীর বলতেন রুকু হতে তীর পিঠ 
উঠাবার সময় “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং দাড়ানো অবস্থায় রববানা লাকাল 
হামদ বলতেন। তারপর সিজদায় যাবার সময় আবার তাকবীর বলতেন । সিজদা 
বলতেন, আবার সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলতেন । নাযায শেষ 
হওয়া পর্যন্ত গোটা নামাযে তিনি এরূপ করতেন । যখন দুই রাকায়াত. পড়ার: পর 
বসা হতে উঠতেন তাকবীর বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)। রা 

ব্যাখ্যা £ এই হাদীস হতে বুঝা গেলো যে, নামাযে হুজুর, সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় তাকবীর দিয়েছেন। তাকবীর তাহরীমা অর্থাৎ প্রথম 
তাকবীর দেয়া ফরয.। আর বাকী সর তাকবীরই সুন্নাত। এই হাদীসে কোথাও হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠাতেন তা বলা হয়নি 


Fal ls এপ Le es JU ০১,৮০৪ ১০৪7৪ 


| ১0০ oly) - ০:৫2 0৮ 5: 
ূ্‌ ৭8৪ । হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম নামায হলো দীর্ঘ কুনুত (দাড়ানো) সম্বলিত 
নামায (মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে “কুনুত দীর্ঘ করা'-র অর্থ হলো দাড়ানো, বশ্যতা, বিনয়, 
নামায, দোয়া ও চুপ করা । আলেমদের মতে এখানে এর অর্থ হলো “দীড়ানো' । 
অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় সূরা পড়া খুবই উত্তম। 

“এখন প্রশ্ন উঠে, নামাযের মধ্যে কোন অংশ বেশী ভালো । দাড়িয়ে থেকে দীর্ঘ 
কিরাআত অথবা সিজদা । কেউ সিজদাকে উত্তম বলেন । কেউ বলেন দীড়ানোকে। 
এই হাদীস তাদের দলীল। কিন্তু অন্য আর এক হাদীসে নামাযের সিজদাকে 
. সর্বোত্তম বলা হয়েছে। কেউ উতয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধার্নের জন্য বলেছেন, 
দিনে সিজদা উত্তম, আর রাতে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম। 
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8৮ 

৭৪৫। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রো) হতে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী জানি। 
তারা বললেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি নামাযের জন্য দীড়ালে 
দুই হাত উঠাতেন, এমনকি তা দুই কীধ বরাবর উপরে তুলতেন। তারপর তাকবীর 
বলতেন। এরপর “কিরায়াত' পড়তেন। তারপর তাকবীর বলে দুই হাত উপরে 
উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাধ বরাবর করতেন। এরপর রুকু করতেন ৷ দুই হাতের 
তালু দুই হাটুর উপর রাখতেন। পিঠ সোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাথা নিচের দিকেও 
ঝুকাতেন না, আবার উপরের দিকেও উঠাতেন না। এরপর (রুকু থেকে) মাথা 
উঠিয়ে বলতেন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' ৷ তারপর সোজা হয়ে. হাত উপরে 
উঠাতেন, এমনকি তা কাধ বরাবর করতেন এবং বলতেন, “আল্লাহু আকবার'। 
এরপর সিজদা করার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকতেন। সিজদার মধ্যে দুই হাতকে 
বাহু থেকে আলাদা করে রাখতেন। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলার দিকে 
ফিরিয়ে দিতেন। তারপর মাথা উঠাতেন। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন। 
এরপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তীর প্রতিটা হাড় নিজ নিজ জায়গায় ঠিকভাবে 
এসে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন। অতঃপর সিজদা হতে উঠতে 
০ ae: বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এ 
অবস্থায় তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তার সমস্ত হাড় নিজ নিজ জায়গায় এসে 
যায়। তারপর তিনি দীড়াতেন। দ্বিতীয় রাকাআতও এভাবে পড়তেন। দুই রাকাআত 
পড়ে দীড়াবার পর তাকবীর বলতেন ও কাধ পর্যন্ত দুই হাত উঠাতেন্‌, যেভাবে প্রথম 
নামায শুরু করার সময় করতেন। এরপর তার বাকী নামায এইভাবে তিনি 
পড়তেন । শেষ রাকায়াতের শেষ সিজদার পর, যার পরে সালাম ফিরানো হয়, 
নিজের বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং এর উপর বসতেন । তারপর 
সালাম ফিরাতেন। তারা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন (আবু দাউদ ও দারেমী)। আর 
তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এই বর্ণনাটিকে এই অর্থে নকল করেছেন। ইমাম 
তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

' আৰু দাউদের আর এক বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে আছেঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু আকড়ে মজবুত করে 
ধরলেন এসময় তার দুই হাত ধনুকের মতো করে দুই. পাজর হতে পৃথক 
রাখলেন। আবু হুমাইদ (রা) আরো বলেন, এরপর তিনি সিজদা করলেন ।-নাক ও 
কপাল মাটির সাথে ঠেকালেন। দুই হাতকে পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। দুই হাত 
কাধ সমান জমিনে রাখলেন । দুই উরুকে রাখলেন পেট থেকে আলাদা করে। 
এইভাবে তিনি. সিজদা -করলেন। তারপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর 
বসলেন। ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ডান হাতের 
তালু ডান উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন ৷ শাহাদাত 
আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন। 


আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাকায়াতের পর বাম পায়ের 
পেটের উপর বসতেন। ডান পা রাখতেন খাড়া করে । তিনি চতুর্থ রাকায়ার্তে বাম 
নিতম্বকে জমিনে ঠেকাতেন আর পা দু'টিকে একদিক দিয়ে বের করে দিতেন (ডান: 
দিকে) 

ব্যাখ্যা 8 “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে 
তোমাদের” চেয়ে ভালো জানি”, কথাটি নিরহংকার কথা । গর্ধ করার জন্য আবু. 
হুমাইদ একথা বলেননি। বরং হুজুরের নামাযের নিয়ম জানানোর নিয়াত ছিলো 
তার। এটা জায়েয। ৃ | | 


“শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন” অর্থ “লা ইলাহা’ বলবার সময় আঙ্গুল 
নিলেন। এটা মোস্তাহাব। “উভয় পা ডানদিকে বের করে দিলেন” অর্থাৎ শেষ 
বৈঠকে বসার এটাও হুজুরের একটা নিয়ম ছিলে] হাদীসে হুজুরের শেষ বৈঠকে 
বসার তিনটি নিয়ম উল্লেখিত হয়েছে (১) বাম পায়ের উপরে বসে ডান পা খাড়া 
রাখা'। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পুরুষের জন্য এটাই উত্তম । (২) বাম পা পাশের: 
দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখা । শাফেয়ী মাযহাব 
এটাকেই ভালো মনে করেন। (৩) উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের 
উপর বসা। হানাফী মাযহাবে মেয়েদের জন্য এভাবে বসাই বেশী উত্তম। 


58552277755 
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১৫২ মিশকাতুল মাসাবীহ 


Lt Mall (5, ১ নি? নি * রা ১. 
এর 


৭৪৬। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়ার জন্য দীড়াবার সময় দেখেছেন। 
তিনি তায দুই হাত কাধ বরাবর উপরে উঠালেন। দুই হাতের বৃদধাঙুলী দু'টি কান 
পর্যন্ত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার’ বললেন (আবু দাউদ; আবু দাউদের. আর এক 
বর্ণনায় আছে বৃদ্ধাঙ্গলকে কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন)। 


01581495553 2- $%. 
PE FOE TE EP RG ES EEE A EOE 
৭৪৭। হযরত কাহীসা ইবন হল্ব হতে তার পিতার সুতে রি তিনি বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি: ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন । তিনি 


তা নহয় ব্রত ত: সর নিত 
রা 


পা পারলো পাতা 


Ls bd etn: Ls Ed Le Rs 
ঠি 03 US dd ৫০594 Ya FT LG 469০2 
5৮9: ELS oll রে 
BU 4০৫৮: Sl HE: ৫১১ এ 9 24:22 চি 
SE ols 111৫ ৮৮০৮ ০৮ LTS এ “ls iS ০০৪০ 
7805448558৮ ১৪০০০৪৭ 
৮1৮02 দে. bi Ob 2০০০৯১০০৮০০) 
shh 25 এ ৯৩০ eh ৬১০০৪ 509 ৮০ টি ১০০ ১ ১১ 
১55045854৩৮ সি লা ২৪ গি 3৩ 
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॥৭৪৮'+ হযরত রিফাজা ইবনে কাকে (কাট হতে বর্িত । তিনি লেন, এক কাকি 
ফসজিদে এসে নামাষ পড়লেনন "তজারপর হুজুর সান্ধান্লাছ আলাইহি: ওয়াসা্ানের 
সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আবার নামাধ পড়ো । তোমার মাখা হয়নি! 
লোকটি.রললো” হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে নামায পড়বো-ছা আম্মরে,স্দিখিয়ে 
দিন । ভুদ্ধুরসারান্লাহ আলাইহি:ওয়ালান্লায বন্দলেন, তুমি কেৰুলামুখী কয়ে প্রথমে 
তাকবীর বলবে । তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে । এর সাথে আর. যা.পারো (কুরজ্ান্‌ 
থেকে) পড়ে নেবে। তারপর রুকু করবে । (রুকুতে) তোমার দুই হাতের তালু 
তোমার দুই, হাটুর উপর রাখবে। রুকুতে প্রশান্তিতে থাকবে এবং পিঠ সটান, 
রাখবে । রুকু হতে উঠে পিঠ সোজা করে মাথা তুলে দীড়াবে যাতে হাড়গুলো নিজ 
নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর সিজদা করবে । সিজদায় প্রশান্তির সাথে থাকবে! 
(হাঁদীসের মূল পাঠ মাসাবিহ থেকে গৃহীত ৷, এই হাদীসটি আবু দাউদ সামান্য 
শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী, নাসঈও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন)। 

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, হুন্ধু্র 'লাল্পান্পাহু- আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
করবে । এরপর. কজেমা শাহাদাত- পড়বে1_একাষাত বলরে 'নেমাষ শুক করত)? 
তোমার কুরআন জানা থাকলে তা পড়বে; অন্যথায় সথানপাহুর "হামদ! তাকবীর, 
তাইলীল করবেঠ তারপর রুকু কবে  * 

‘ব্যাখ্যা £. এই হাদীসের সয় বর্ণনাই আগের. হাদীসগ্থলোতে, এলেছে। তয়ে 
একটি কথা এখানে বেশী বলা হয়েছে। তাহলো যদি কেউ কুরআন পড়তে না পারে 
আক্লাহর:হামদ সানা সিফাত পড়বে । তবুও নামাষ ছাড়তে পারবে না। 


BE i 4 es ড় 3 রি না is 
পু ate পতি তত 2 তুৰ 


১ 
পনি সি Rd 2 ৪৮০86 


তালা তিনি 
1১১ - ES 96 Bla চা ১৪ 58১0221 250 
| ২০ Sia! 

28 ইবযত বন বসে ভাসি তই বান টি হন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লান্যাহ আল্লাইহি ওয়াস্মন্লাম বলেছেন, নফল নামায় দুই রাকায়াত দুই রাকারাত৷ 
প্রত্যেক দুই রাকায়াতেই ‘তাশাহ্‌ছদ' ভয়ভীতি ও বিনয় দীনাহীনতার ভাব আছে। 
 জঙ্খপুর সুষি-তোমার-্দুই হাত উষ্ঠাে. হযরত ফজল বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 


মেশকাত-২/২০-_ 









www.pathagar.com 


৯6. মিশকাতুল মাসারীহ 


আলাইহি: ওয়াসাল্লাম বলেছেন *তুষি তোমার দুই হাত তোন্সার রবের নিকট দোয়ার 
বাবে; হে: আল্লাহ, অর্থাৎ দোয়া বারবার করবে । আয় .ছে এভাবে করবে না জার 
78828577855 


'*স্ফীখ্যা'ঃএই হাদীসে তিনটি জিনিসের প্রতি ইশারা কয়া হয়েছে। প্রথম হলো 
না সা দুই দই ৱাকাজাত। দিনে হোক আর রাতে হোক। ইমাম শাফেী এই 
18758 : 


ia Ned 


2774555৮7৮8 
দলীল হিসাবে বলেন, এই কথা সহীহ্তাবে প্রমাণিত. হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর চার রাকায়াত এবং যোহরের নামাযের 
আগা চার রাকাআত পড়ার প্রমাণ আছে। 





ERE te < SARA REE 
Yee ও ডি, ১১, $9 ১ 565, 
. 5০৬০৯ 

বারতা রা চি 
এর জিন মানার পড়ালেন। তিনি. সিজদা হতে মাথা উঠাতে সিজদার 
NESS SNe SB Dra Ln Bg SOLS ০৪ 

বললেন, রর শাদা বব ভাজার নয 
পড়তে দেখেছিণরুখারী) ৭... রি ৰড 

ব্যাখ্যা: এই হাদীস্‌ সমত বরন করার উদ্দেশ্য হলো, টার 4 
উচ্ন্বারে বলতে হয় । এখানে শুধু এই তিন জায়গায় তাকবীরের উল্লেখ। 
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'ন্ধিতাবুস সালাত. ১৫৫ 
.৭৫১। হযরত ইকরিমা তাবেয়ী (র) বলেন, আমি মক্কায় এক শায়খের পেছনে 
(আৰু হুরাইরা) নামায পঁড়েছি। তিনি শামীযে মোট বাইশবার তাকহীর বললেন 
আমি, হযরত আবদুল্লাহ. ইরনে আব্বাস (রা)-র কাছে বললাম, (মস্নে হচ্ছে) 
লোকটি নির্বোধ । একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে 
৭7875777877 
(বুখারী), 
ব্যাখ্যা £ প্রকৃতপক্ষে নামাযে তাকবীর তাহরীমাসহ বাইশ বারই 'হয়'। তই: দময় 
মারওয়ান ও বনু উমাইয়্যা আশয়াজের সাথে তাকবীর তাহারীমা“ বলা ছেড়ে 
দিয়েছিলো আর ইকরিমাও এর. আগে উচ্চস্বরে তাকবীর শুনেননি. । তা হযরত 
২০৯০১ Lie 
ইবনে আর্বাস্রে.কাছে এ মন্তব্য করে বসেন। . টি 


EXE OLA 


ih Lo db UR 2৬0 ০৮৮, 1 চিনি টু ০৮, 
০ 9৩ এটি শি 0০ ০৪৮৩৬ ৪০৭! এ পরি 12 5 
এ . We ১1১) - ba 


এই হত জানী ইবনে হোয়াইন রে) হতে রসাল হিলারে এই হাদীসটি 
সিজদায় মাখা কাকাতে ও উঠাতে তাৰ বলতেন আর ভিন সা 
মিলিত হবার আগ পর্যন্ত সব সৃময়, এভাবে নামায পড়েছেন মোলিরি)। | রে 


[৮০৪ পুত, ০5435 GLE 5 vv 
5৩০০৮ 4525: ds ale dr পল 
৮৯ শে ১? nl J, se ১? nb sl 20১ খা 

৫ | রি 9১১০ ১ 


৭৫৩। হযরত আলকামা রে) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ 
(রা) আমাকে বলেছেন, কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়াবো? এরপর তিনি নামায পড়ালেন। অথচ প্রথম 
তাকবীরে একবার হাত উঠানো ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাননি (তিরমিযী, আবু 
দাউদ ও নাসায়ী । আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি এই অর্থে সহীহ নয়)। 


ব্যাখ্যা £ এ বিষয়ে ৭৪০ নং হাদীসে মোটামোটি আলোচনা হয়ছে । 
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মান্ারাছ আজাউহি_ ওয়াসাল্লাম নামাযের, জন্য. কেৰলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন ৷, হাত 
উপরে উঠিয়ে ভিনি বলতেন,'আল্লাছ আকবার ইবলে মাজাহ) । ... 


০4০0 প440 ৮5 ৪০ a os = Vee 
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খিল যা 


কে 
নামাযের সালাম ফিরাবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন 
সু বললেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় করছো না? তুমি কি জানো না তুমি 
কিভাবে নামায পড়ছো? তোমরা মনে করো, তোমরা যা করো ভা আমি দেখি না। 
উপ যেভাবে আমি দেখি 


লতার দিক.) এ বর সর হলতে জায় বরং এটা হুজুরের 
‘মোজেযা' ৷ আল্লাহ ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে তীর প্রিয় রাসূলকে তা জানিয়ে 
দিয়েছেন... ' 
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বা 5১ -তাকবীর তাহরীমার পর যা পড়তে হয়। 
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৩০০ ১৪ 

৭৫৬ হমরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমার পর কিরাআত শুরু করার আগে 
কিছু সময় চুপ থাকঁতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা 
আপনার প্রতি কোরবান হোন! আপনি তাকবীর ও কিরায়াতের মধ্যবর্তী সময় চুপ 
থাকেন তাতে কি বলেন? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আমি. বলি, “হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে দূরত্ব রুরে দাও, 
যেভাবে তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন “করো গুনাহ হতে, যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা 
কাপড়কে ময়লা হতে। হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে আমার 
গুনাহসমূহকে ধুয়ে ফেলো” (বুখারী ও মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের পরে ও 
কিরাআত শুরু করার আগে যে দোয়াটি পড়তেন তা এখানে এই হাদীসে উল্লেখ 
করা হয়েছে । গুনাহ মাফ করিয়ে নেবার জন্য এটি অতি সুন্দর ও মোক্ষম দোয়া । 
দোয়ায় সর্বশেষ বাক্যটি হলো, হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও বৃষ্টি দিয়ে আমার 
গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেল । অর্থাৎ যেভাবে সম্ভব আমার গুনাহ ক্ষমা করে দা। : 
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১৫৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


৩০০ ৪৫ পপ. (বে “৪ Ae ig capt পবা ০৩ পা ০০ 
৪ ৫ ৭ পাজি রা চলে ৪. পলে শা A SRA ৮9 পেল 
154) 4৫ 9৯০] Wh, 4) ০৮০১ si Sa) a) ৬১৩৩ 
0:50 ০51 00 এ এ 94৭ (০0০40 * ০০] ০০ 0 ৮৮ 
নন 25 foe 0 ৪:29. et ৫ 


তা পান 


- সখি ০০৮৭ ০8 ৭ 3৬৭ ০৯৭ HES 7 ও এ ০১০) 


: ০2০০ ৩০০5 5৪6 && ও এএ। ৮৪৮9৪ ৫০৩ এ 
305 CELLS ET 20740 05 245 90 এএ। ৮৮০ ৮৮১০৭ 


পশলা রতি) শু ও পা পাপা কি পপ ৪ পু ৪০ 9. প ৫5 ৩০০ ক 6 | 
(৮ BU. ০৪ 3 ০১ ৩০০ শত এ ৮৬৮ জা 
রি রর 
পা তঠি তে BA পাপা ০০০ ৫ 9 ০ পা পাতা পা পপ গত গণ 
০95 Le 5০ ০০০৯০ ০৮৮৭। 9০ ৭০০০ এ CL 41 IG wT 
নিত এ টপ 1528 ০০৪ ০৩০৬ 
5 cal 5১ ০4০5 এ) ~~ 00 2455 Bf x ৪ ০০ CS 
4. ৰা লা Ed ক তত 
21.0 ৮ পা বারে, পালা পার পা পাঠের 25 প্‌ or rate 4° 
৩০ 40। ৫০৩ a TE ৮০০০ HE ১1] 83 ০ cl 


EAL REE ME 89 Lc 3s 


পালা oo 9 2০ ্ le - 


৮৪৭ কলা ৪2৮৪ লারানিরর নি 20g 1৫ Alogi ie ০. ০১০... 
৩০1 ৩৪ ০০০৭] ৩০ এড LS ০০০ ৬৩০০৯1০৩০৭৩ Ll 


9... 709১৩ তত - 0 AUN 88৮84821552 Ht Lhg 204 wa 240 - 
০১4 995 আও এা এ ৯১1০৭, ALES st শন 
2,0 AAA 2c Be 2: ০০ ৮১৪ কা রর EY 

৭ IE ৩৪ Ean stl LIT ৮49 SLY ৪9 
৯ রে 585 i lS পরখ? 985 2 টে 


. 9৫৭ 1.হুযরত.আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ' 
ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার-জন্য.দীড়ালে, আর এক বর্ণনায় আছে, নামায শুরু করার 
সময়, সর্বপ্রথম তাকবীর তাহরীমা বলতেন। তারপর তিনি এই দোয়া পড়তেন ঃ 
“ইনি: ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া. লিল্পাজি ফাতারাস সামাওয়াতে.-ওয়াল .আরছা 
হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া ' 
মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রবিবিল আলামীন । লা শারীফা লাহু, ওয়া 
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কিতাবুস সালাত. ১৫৯ 


বিজালিকা উমেরতু, ওয়া আনা মিনাল- মুসলিমীন্‌।.আল্লাহুম্থা আনতাল মালিকু, লা 
ইলাহা. ইন্সা আন্তা । আন্তা: রব্বি; ওয়া আনা .আবদুকা । জলামতূ নাফসি 
ওয়াড়ারাফতু বিজাম্বি, ফাগফিরলী জুনুবী .জামিআ ৷ ইন্নাহু লা. ইয়াগফিরুজ জুনুবা 
ইল্লা. আনতা ৷ ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলাকি লা ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা ইল্লা 
আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা’দাইকা ৷. ওয়াল -খাইকরু- কুল্লাহু .ফি- ইয়াদাইকা ৷ 
ওয়াশৃ-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। তাবারাকতা 
ওয়াতআলাইতা। আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকা”। অর্থ “আমি 
একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ. ফিরিয়েছি তার দিকে, যিনি আসমান, ও যমিন সৃষ্টি 
করেছেন। আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার 
কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। তার কোন 
শরীক নেই। আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত । হে 
আল্লাহ! তৃমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি আমার রব । আমি 
তোমার গোলাম । আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি। আমি স্বীকার করছি 
আমার অপরাধ তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষামা করো। তুমি ছাড়া নিশ্চয় আর 
কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না । আমাকে পরিচালিত রুূরতে পারে না। তুমি 
দূরে রাখো আমার নিকট হতে মন্দ কাজ। তুমি ছাড়া মন্দ কাজ থেকে আর কেউ 
দূরে রাখতে পারে মা! হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ডোমার আদৈশ পালনে 
হাযির” সকল কল্যাণই তোমার হাতে । কোন অকল্যাণই তোমার প্রতি আরোপিত 
হয় না। আমি তোমার 'মদদেই টিকে আছি। তোমার দিকেই ফিরে আছি । সুমি 
কল্যাণের: আধার । আঁমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকেই আমি ফিরছি" 1 

এরপর হুজুর সান্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন, তথন 
বলতেন, “আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু। 
খাশীয়া লাকা সাময়ী ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্থী ওয়া আজমী ওয়া আসাবী”। অর্থ, 
“হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম। তোমাকেই বিশ্বাস 'করলাম। 
তৌমীর কাছেই: নিজেকে সমর্পণ করলাম । তোমার ভয়ে" ভীত আমার.শ্রবণপক্তি; 
আমার দৃষ্টিশক্তি আমার মজ্জা, আমার 'অস্ি_ও আমার শিরা-উপশিরা” । 
| ' এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, 
বলতেন ঃ “আল্লাহুম্মা রববানা লাকাল হামদ মিলয়াস-সামাওয়াতে ওয়াল আরদে 
ওয়াষা বাইনাহুমা ওয়া মিলয়া মা,শে'তা মিন শাইয়্যিন বাঁদু”। অর্থ “হে আল্লাহ! হে 
আমাদের প্রতিপালক! আসমান ও যমীন ও এতদুভয়ের ভিতর যা কিছু আছে, সবই 
হজ ররর ভুরি টি রর হারা রোদ তে 
করবে” ।, 

এরপর তিনি সিজদায় গিয়ে পড়তেন, ‘আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা 
আযম়ানতু ওয়া ,লাকা..আসলামতু ।“স্জাদা. ওয়াজহিয়া..লিল্সাযি. খালাকাহু ওয়া 
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১৬০ মিশকাতুল মাসাবীহ 
সাওয়ারাহু ওয়া শাৰা - সামআহু ওয়া বাসারাহু। তাবারাকাল্পাহু আহসানুল 
খালেকীন” ৷ অর্থ, “হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি । তোমার উপর 

ঈমান এনেছি। তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মুখ তার জন্য সিজদা 
করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আকার-আকৃতি দিয়েছেন। তার কান ও 
চোখ খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ খুবই বরকতপূর্ণ উত্তম সৃষ্টিকারী” । : 

এরপর সর্বশেষ দোয়া যা ‘আত্তাহিয়্যাতু'র পর ও সালাম ফিরাবার আগে পড়া 
হয় তাহলো, “আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখৃখারতু ওয়ামা আসরারতু 
ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিরী আনতাল 
মুকাদ্দিসু ওয়া আনতাল মুআখখেরু ৷ লা ইলাহা ইল্লা আনতা” । অর্থ, “হে আল্লাহ! 
তুমি মাফ করে দাও যা আমি করেছি । আমার ওইসব গুনাহও তুমি মাফ করে দাও 
যা আমিপূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি। আমার ওইসব বাড়াবাড়িও মাফ 
করে দাও যা আমি আমলে ও সম্পদ খরচে করেছি। আর আমার ওইসব গুনাহও 
তুমি মাফ করে দাও যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো । তুমি তোমার বান্দাদের 
যাকে চাও মান-সম্মানে, এগিয়ে নাও । আর যাকে চাও পিছে হটিয়ে দাও ।. তুমি ছাড়া 
কোন মাবুদ নেই” (মুসলিম)। 

ইমাম শাফেনীর এক বর্ধনায় প্রথম দোয়ায় “ফি ইন়াদাইকা'-এর খরে আনছে, 
“ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা | ওয়াল মাহদিউ মান হাদাইতা । আনা বিকা ওয়া 
ইলাইকা। লা ম্মনজা মিনকা ওয়ালা মালজা ইল্লা ইলাইকা তাবারকতা” । অর্থ, “মন্দ 
তোমার জন্য নয়। সে-ই পথ পেয়েছে যাকে তুমি পথ দেখিয়েছো-। আমি তোম্বার 
সাহায্যে টিকে আছি. তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার পাকড়াও হতে 
আহিল জলা রি হন হাড় সাজের কায রহ জু 
বরকতময়” ৷ 


: ব্যাখ্যা $:“মন্দ তোমার জন্য নয়, অর্থাৎ খারাপ ও ভালোর সৃষটিকর্ত আল্লাহ 
হলেও আল্লাহ তাআলা মানুষের অকল্যাণ চান না । তিনি. সব সময় তার বান্দার 
কল্যাণ চান । কিন্তু বান্দা আল্লাহ তাআলার বারবারের সতর্কতা: ও হুঁশিক্মারী উচ্চারণ 
এবং ভাললো-মন্দের পূরিণতি বলে দেবার পরও যদি মন্দ কাজ করে তাহলে তার ফল 
77554 
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"৮9093" adn el ১০ ৬ 
৭৫৮ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক লোক (তাড়াহুড়া 
করে) এসে নামাযের কাতারে শামিল হয়ে গেলো। তার শ্বাস উঠানামা করছিল। সে 
ফিহে" ৷ অৰ্থাৎ, “আল্লাহ মহান, সব প্রশংসা .আল্লাহ্‌র জন্য, এমন প্রশংসা য়া 
অনেক বেশী পাক-পবিত্র ও. বরকতময়” । নামাযশেষে. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছে? সকলে চুপ 
হয়ে রসে আছে! তিনি আবার বললেন, তোমাদের কে একথাগুলো বলেছে? এবারও 
কেউ কোন জবাব দিলো না । তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কে এ 
বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছে? মে ব্যক্তি একথাগুলো বলেছে সে-আপত্তিকর কিছু 
বলেনি । এক ব্যক্তি আরজ করলো, আমি যখন: এসেছি, আমার শ্বাস. উঠানামা 
করছিলো । আমিই একথাগুলো বলেছি। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমি দেখলাম বারোজন্ন ফেরেশতা কার আগে কে আল্লাহ্‌র কাছে এই 
Mi od Mca ad ia Lh 
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৭৫৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন; হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার (তাকবীর তাহরীমার) পর এ দোয়া 
পড়তন, “সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া 
তাআলা যাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। (হে আল্লাহ! তুমি পুত পবিত্র। তোমার 
পুত পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমরা আরো বলছি, তুমি খুবই 
ব্রকতপূর্ণ । তোমার শান অনেক উর্ধ্রে। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই) 
(তিরমিযী ও আবু দাউদ)। আর ইবনে মাজাহও এই হাদীসটি আবু সাঈদ (রা) 
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১৬৯ মিশকাতুল মাসাবীহ 
হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি আমি হারেসা ছাড়া 
অন্য কাঁরো সুনে শুনিনি । তার'স্বরণশক্তি সমালোচিত । ' 

-র্যাখ্যা £ আল্লামা তাইয়্যেবী শাফেয়ী. (র) এই হাদীসকে ‘হাসান মশহুর 
বলেছেন। হযরত ওমর (রা) এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাছাড়া এই 
হাদীসটি, মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের মজবুতীর ব্যাপারে তিনি 
দীর্ঘ আলোচনা করেছেন । 


AG atl 2 478/55০৮- V৭. 
54006 পর 1 ভি dG BCL 
SATIRE Ls dsl Cs 48250 25 & 
x 2৪ Es চি 482 4৯ ৩৫০) ১৬৮: ০ AT EA Lo 

eA [৫৭ গিলে SY TEL Yh 


EEA 8? 2] 01 2 2506 ০০2০ 

তত 
সাল্লান্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি তাকবীর 
তাহরীমার পর বললেন £ “আল্লাহু আকবার“কাবীরা । আল্লাহু আকবার কাবীরা । 
আল্লাহু আকবার কাবীরা । ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি 
কাসিরা । শুয়াল' হাঁমদু লিল্লাহি কাসিরা। ওয়াল..সোবহানাল্লাহি: বুকরাতাঁও ওয়া 
আস্লা, তিনবার বললেন, তারপর বলেছেন, আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানি 
লাজীমে মিন নাধ্খিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া হামযিহি। (আবু দাউদ ও ইবনে 
মুজাহ)। কিন্তু তিনি ওয়ালহামদু লিল্লাহে কাসিরা উল্লেখ করেননি । তাছাড়া তিনি 
শেষদিকে শুধু মিনাশ্‌ শাইতানির রাজিম বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা) 
বলেছেন, বাফ্ক অর্থ অহমিকা,ম্নাফ্স অর্থ গান, আর হাম্য় অর্থ পাগলামী |. .... 
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সাল্লাল্লাহথ আল্যাইহি-ওয়াসাল্লাম, থেকে. দুইটি. নীরবতার স্থান স্মরণ রেখেছেন।: একটি 





www.pathagar.com 


-কিতাবুস সালাত, ১৬৩ 
নীরবতা তাঁর তাকবীরে তাহরীমা বাধার পর, আর একটি নীরবতা হলো, “গাইরিল 
মাগদুবে 'আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন” ‘পড়ার পর। হযরত" উবাই ইঘনে কাব 
(রা)-ও তার বক্তব্য সমর্থন করেন (আবু দাউদ; তিরমিযী, নাছ: 
দারেমীও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। 

' ব্যাখ্যা ঃ হুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তাকবীর তাহরীমার পর 
চুপ থাকতেন 'ছানা' অর্থাৎ সোবহানাকা পড়ার জন্য। এতে সকলে একমত । আর 
দ্বিতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষ করার পর 
মোক্তদীরাও যেনো সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা 
৮15৮2845858 
আবু হানিফা বলেন, মোক্তাদীদের 'আমীন' বলার জন্য। " 
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৪৮০০৮ ০৩। 
৭৬২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেম, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাআত পড়ার. পরে উঠে সাথে সাথে সুরা 
ফাতিহা ছারা কিরাআত শুরু করে দিতেন এবং চুপ করে থাকতেন না (মুসলিম)। 
এই হাদীসটিকে ইমাম. হুমাইদী তার. কিতাব 'আফ্ররাদে': উল্লেখ, করেছেন। জামেউল. 
উসূলের সংকলকও এই হাদীসকে মুসলিম হতে নকল করেছেন। | 
“আলহামদু' পড়া শুরু করতেন যার আগে আর কোন.দোয়া-কালাম্ব পড়তেন না। 
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১৬৪ মিশকাতৃল. মাসাবীহ 


৭৬৩ । হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম. তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) দ্বারা নামায শুরু .করতেন। 
তারপর পড়তেন, “ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্য়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি 
রব্বিল আলামীন ৷ লা শারীকা লাহু ওয়া বিজালিকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল 
মুসলেমীন। আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী লিআহসানিল আমালি ও আহাসানিল আখলাকে লা 
ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়া কিনী সাইয়্যেয়াল আমালে ওয়া 
সাইয়্যেয়াল আখলাকে লা ইয়াকী সাইয়্যেয়াহা ইল্লা আনতা” । অর্থাৎ-আমার নামায, 
আমার. কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ তাআলার জন্য । তাঁর কোন 
শরীক নেই। আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমিই হলাম এর প্রতি প্রথম 
আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচালিত করো উত্তম কাজ ও উত্তম 
চরিত্রের পথে। তুমি ছাড়া উত্তম পথে আর কেউ পরিচালিত করতে পারবে না। 
আমাকে খারাপ কাজ ও বদ চরিত্র হতে রক্ষা করো তুমি ছাড়া এর খারাবি থেকে 
কেউ আমাকে বাচাতে পারবে না” নোসায়ী)ী। 

ব্যাখ্যা 8 “আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান” এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কিরাম 
বলেন, এই বাক্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য । এই উম্মাতের 
তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান। গোটা উম্মাতের প্রথম মুসলমান নবী ছাড়া আর কে হতে 
পারে।. “আমাকে. এ রাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে” বলে আল্লাহ্র একত্র সাক্ষ্য 
প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে। 
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4৬৪ । হযরত মুহাম্মাদ ইবেন মাসলামা (রা) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়তে দীড়ালে বলতেন, “আল্লাহু আকবার, ওয়াজ্জাহতু 
ওয়াঁজহিয়া লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা-হানিফাও ওয়ামা আনা 
মিনাল মুশরেকীন” । অর্থাৎ-“আল্লাহ বড় মহামহিম। আমি সেই সত্তার দিকেই 
আমার মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও- পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই”। ইমাম নাসায়ী বলেন, অবশিষ্ট হাদীস তিনি (উপরে 
উল্লেখিত) জাবেরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পরিবর্তে 
বলেছেন, “আমি মুমলমানদের অন্তর্ভুক্ত” ৷ এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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কিতাবুস সালাত .. ১৬৫. 


ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, 
সুবহানাকা ওয়া বিহামাদিকা”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ । তুমি ছাড়া 
কোন মাবুদ নেই ৷ তুমি পবিত্র । সব প্রশংসা তোমার জন্য । এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআত পড়া শুরু করতেন (নাসায়ী)। 


2841 5৪ এডি] 56711 

১২-নামাযে কেরায়াতের বর্ণনা 
কেরায়াত অর্থ পাঠ করা । তিলওয়াত করা । শরীয়াতে এর অর্থ হলো বিশেষ 
নিয়মে ও ধরনে. নামাযের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা । কুরআনে বলা 
হয়েছে, “ফাক্রাউ সা তায়াসসারা' মিনাল কুরআন” (কুরআন থেকে যতটুকু পড়া 


তোমর জন্য সহজ হয় ততটুকু তুমি (নামাযে) পড়ো) । সর্বসম্মতভাবে নামাযে এই 
কেরায়াত পড়া ফরয । | 


প্রথম পরিচ্ছেদ. 
নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা 
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৭৬৫ হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি 
তার নামায পূর্ণ হলো না (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের আর এক বর্ণনার 
শব্দগুলো হলো, “ওই ব্যক্তির নামায হবে না, যে নামাযে সুরা ফাতিহা আর এর 
সাথে কুরআন থেকে কিছু অংশ পড়ে না”। 
ব্যাখ্যা ৪ সহীহ মুসলিমের শেষ বর্ণনার মর্ম হলো, নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে 
কুরআন থেকে আরো কিছু আয়াত পড়তে হবে । 
" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয ৷ নামাযে 
কেউ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। ইমাম শাফেয়ী: ও ইমাম আহমাদ এই 
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১৬৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


মত পোষণ করেন। কারণ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা না 
পড়লে নামায হকেনা। 

ইমাম আযম আবু হানিফা (র) বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়, 
বরং ওয়াজিব । এই হাদীসের উত্তরে তিনি বলেন, এখানে “হবে না’ অর্থ পরিপূর্ণ না 
হওয়া, মোটেই “না হওয়া’ নয়। তিনি দলিল হিসাবে কুরআনের এই আয়াত পেশ 
করেন £ “কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়ে নাও” । এর 
থেকে প্রমাণিত হলো যে; নামাষে বিশেষ করে সূরা-ফাতিহাংপড়া ফরজ নয়, ফরয 
হলো কুরআনের যে কোন সূরা হতে কিছু আয়াত. পড়া.।.হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একজন বেদুঈনকে নামায শিখাতে গিয়ে বলেছেন, “কুআন থেকে যা 
কিছু-পারো পড়ো” । 
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৭৬৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু এতে উন্মুল 
কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়লো না তাতে তার নামায “অসম্পূর্ণ” রয়ে গেল। 
এই কথা তিনি তিনবার বললেন। একথা শুনে কেউ আবু হুরাইরাকে জিজ্ঞেস 
করলো, আমরা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়বো তখনো কি তা পড়বো? উত্তরে 
তিনি বললেন, হা তখনো তা পড়বে নিজের মনে 'মনে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বলতে শুনেছি, “আল্লাহ বলেছেন, আমি “নামায': 
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কিতাবুস সালাত ১৬৭ 


অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি, 
(এভাবে যে, হামদ ও ছানা আমার জন্য আর দোয়া বান্দাহর জন্য) । আর ৰান্দাহ যা 
চায় তা তাকে দেয়া হয়। বান্দাহ বলে, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমস্ত জাহানের 
প্রতিপালক । তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। 
যখন বান্দাহ বলে, আল্লাহ বড় মেহেরবান ও পরম দয়ালু, আল্লাহ তখন বলেন, 
আমার বান্দাহ আমার গুণগান করলো । বান্দাহ যখন বলে, আল্লাহ কিয়ামাতের 
দিনের হাকীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমায় সম্মান প্রদর্শন করলো।। 
বান্দাহ যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার!) আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং 
তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমান ও আমার 
বান্দার মধ্যকার ব্যাপার (ইবাদত আল্লাহর জন্য আর দোয়া করা বান্দাহর জন্য)। 
আর আমার বান্দাহ যা চাবে তা-সে পাবে। বান্দাহ যখন বলে, (হে 
পরওয়ারদিগার)! তুমি আমাদেরকে সোজা পথে চালাও । ওই সব লোকদের পথে 
যার উপর তোমার ফজল ও করম আছে। ওই সব পথে নয় যে পথে তোমার 
অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে । আর পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। তখন আল্লাহ তাআলা 
বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর বান্দাহ যা চাবে, সে তা পাবে মুসলিম)। 

.. ব্যাখ্যা £ “আমি সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক 
ভাগ করেছি”-এর অর্থ হলো, সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত ।. “আলহামদু লিল্পাহ 
হতে মালিকী ইয়াওমিদ্দীন” পর্যন্ত এই তিন. আয়াত আল্লাহ তাআলার হামদ ছানা 
সম্পর্কিত.।.আর মাঝখানের আয়াতটি “ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন” 
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যুক্ত । এভাবে যে; “ইয়্যাকা না'বুদু'র মধ্যে আছে আল্লাহ্‌র 
ইরাদত. যা তার জন্য । আর-“ইয়্সাকা নাসতাইন”-এ আছে বান্দার তরফ থেকে 
প্রয়োজন পূরণের আবেদন । এর. পরের তিন আয়াত অর্থাৎ ইহদিনাস সিরাতাল 
থেকে ওয়ালাদদোয়াল্লীন” পর্যন্ত. এই তিন আয়াত শুধু বান্দার দোয়ার সাথে 
সম্পর্কিত । 
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৭৬৭ । হযরত আনাস (রা) হাতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) নামায আলহামদু লিল্লাহ 
দিয়ে শুরু করতেন (মুসলিম) ৷ 
_ ব্যাখ্যা £ অর্থাৎ এই সাহাবাগণ' সূরা ফাতিহা আওয়াজ করে পড়েছেন বলেই 
তিনি. শুনেছেন।. বিসমিল্লাহরে আওয়াজ করে পড়তে শুনেননি। এই: হাদীস 
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কুরআনের অংশ নয়। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী বিসমিল্লাহকে কুরআনের অংশ 
মনে করেন। 
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বে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন “আমীন' বলবে, তোমরাও 
“আমীন' বলবে । কারণ যে ব্যক্তির ‘আমীন’ ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে 
যায়, আল্লাহ তার অতীতের. সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)। 
আর এক বর্ণনায় আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
ইমাম বলে, 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌ দোয়াল্লীন”, তখন তোমরা 
আমীন বলবে । কারণ যার ‘আমীন’ শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে 
যায় তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ শব্দগুলো বুখারী শরীফের । মুসলিম 
শরীফের হাদীসের শব্দগুলোও এর মতোই । আর বুখারীর অন্য একটি বর্ণনার শব্দ 
হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কুরআন পাঠকারী অর্থাৎ 
ইমাম বা অন্য কেউ ‘আমীন’ বলবে, তোমরাও সাথে সাথে আমীন বলবে ৷ কারণ 
সে সময় ফেরেশতারাও আমীন বলেন। আর যে ব্যক্তির ‘আমীন’ শব্দ 
ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যাবে তার আগের সব গুনাহ মাফ করে 
দেয়া হয়। 


মোক্তাদীর নামায পড়ার পদ্ধতি 
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১ক্ষিতাবুস সালাত: ১৬% 
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সা্লান্রাহ আলাইহি এয়াসাল্রাম বলেছের, তোমরা যখন জামায়াতে নাম্বায পড়ে, 
তোমাদের কাতারগুলোকে.সোজা ররবে। এরপর.তোমাদের কেউ জোমাদের.ইসাম 
হবে। ইমাম তাকবীর তাহরীমা আল্লাহু আকবার বললে, তোমরাও আল্লাহ ্াৰুবার 
বল্‌বে। ইমাম,“গাইরিল মাগৃদুরি আলাইহিম.ওয়ালাদ দোয়াল্লীন” বললে, তোমরা 
আর্মীন বল্‌বে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের, দোয়া করুল রুরবেন। ইমাম, রুকুতে, 
যাবার সময়ু আল্লাহু আকবার,বলগুরে ও রুকুতে যাবে । তখন. তোমরাও:আল্লাহ 
আকবার বলে রুকৃতে যাবে! ইমাম তোমাদের আগে র্ুকৃ.রুররে & তোমাদের আগে, 
রুকু হতে মাথা উঠাবে| এরপূর হুজুর সাল্লাল্পাভ্‌ আলাইহি..ওয়াস্ল্লাম. বল্লেন, 
“প্রা ওটার পরিবর্তে (অর্থাৎ তোমরা পরে রুকৃতে গেলে, আর পরে মাথা উঠালে. 
ও ইমাম আগে রুকুতে গেলে আর আগে মাথা উঠালে, উভয়ের সময় এক সমান 
হয় খগলো) ৷. এরপর, হুজুর সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়ায়ান্পায়. বললেন, ইমাম. 
সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা রববানা লাকাল হামদ, 
আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা ঞনেন (মুসলিম) '- মুললিংমের আব একু বর্ণ সাক্ষ_এই- 
শব্দগুলো আছে, “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামের, কেরাত 
পড়াক্ষ সময় তোমরা খাখুশ থাকবে? 

'..ব্যাখ্যা £ এই হাদীসের -মর্ম- অনুযায়ী ইমাম আকু হানিফা ও. ইমাম আহমদ, 
বলেন, ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বললে মুক্তাদী ‘রব্বানা লাকাল হামদ 
বলবে+পরদিকে"অন্য এক হাদীস অনুযায়ী ইমাম-শাফেমী বেদ, খুক্তাদী দুটিই, 
অর্থাৎ সামিআল্লা ও রূব্বানা লাকাল,হামদ বলবেন। অবশ্য একা একা নামায পড়লে 
ইহারা তাকে দুইটাই পড়তে হবে। 
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৭৭০। হ্যরত, আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বল্নে, রাসুলুল্লাহ 
পরি পাপ মাহি করলাম যোহরের নামবে থম দুই রাকাছাতে টিভি 
এবং আরও. দুইটি সূরা.পড়ুতেন.। পূরের দুই রাকায়তে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন! 
আর কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে. আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। তিনি প্রথম 
য় ক্লকায়াভ অপেক্ষা-লষা করে পড়তেন “এইভাবে তিদি আসরের 
নামায পড়তেন এইভাবে তিনি ফজরের নামাযও পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম) । 
গাথা ঘুইরের নামাযে কিরাআাত তো মনে মনে বা চুপে চুপে পড়া হয়। 
ইউর পালাবাহি ‘আলাইহি ওয়ীসাল্লাম এভাবেই পড়তেন । কিন্তু কখনো কখনো 
যুইরের মীমাযেও কেরীআত শব্দ করে পড়তেন । কারণ লোকেরা যেনো বুঝতে 
পাসে হুজুর সানলারাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিহার পুর এর সাথে আরে! কোন্‌ 
সূরী 'ান্আায়া পড়েন? Bl 
“পথম রাকআত একটু লী কেরাঁআত পড়তে হয়, এই হাদীস্‌ থেকে বুঝা 
যাঁঞ্ছে। ইমাম মালিক, শাফেই ও ইমাম আহমাদ এই মত. পোষণ.করেন। সুরুল, 
নাৰ্মীঘেই”তাঁরী এমন করার পক্ষে। ইয়াম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ, ধু 
অন রিং যত লা উড যা ন 
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৭৭১। হযরত আব সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সান্বাষ্টা্ছ আলকটুহি. ওয়াসাল্লাম -যুহর-ও আসরের 'নামাত্য কভ-সমদ্ব দাড়ান তাঁ.. 
আন্কা আন্দাজ, করতাম |; আন্দাজ, করলাম যে! জিদ যুহরের,প্রথ্ম . 
রাফাটীতেএস্রা আলিফ লাম তানযিলুস সিজদা’ পড়তে যতো সময় লাগে 
অকক্কণ, দাড়াতেন আর এক' বর্ণনা আছে প্রত্যেক ককাআতে প্রায় িশ-গ্ায়াছ. 
পড়ার সঙ্ন্ধ ও শেষ রাকায়াতে এর অর্ধেক সময় দাড়াতেন বলে অনুমান 
কারেছিধা!)আসরেরঠনামাযের' প্রথম দুই-রাকায়াডে;-যুহ্রের"নাঘাযের-শেষ দুই 
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“পা? হুর সালাহ জাগাইকিউরীপির়াম বুহর ও আসরের নাগাযের শেষ 
মুই রাকাআত সাধারণভাবে পুরা ফাতিহাই পড়তৈন। এটাই হলো পুন তবে 
যা চা যাহ যা 
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৭৭২ । হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্যাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুইরের নামাযে 'সূরা-ওয়াল্লাইলি ইঁজা ইয়াগৃলী' এবই-অপর 
বর্ণনামতে সাব্বিহিসমা রব্বকাল্‌ আলা পড়তেন. আয়ের, নামাযুও ধুরইল্রারে 
পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামাযে এর চেয়ে লম্বা সূরা পড়তেন (মুসলিম) রে 
-স্্যাখযা-$-এই সূরাগুলো হুজুর সা্লান্সাহ-আশ্যাইছি. ওয়াসাল্াম-বুহুরের-নানান্তর 
পড়েছেন -কিন্তু কোন রাকায়াতে পড়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে একথা বুঝ্যা গ্রেছে 
RU ands aT AD MAL Ma 7 
উত্তম, অংশবিশেষ পড়ার চেয়ে », ০4 5 


ae 17411455482 EEE ০ 


২০০ কা ক ২ এ + ade ie -— hel 
৭৭৩। হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়েম (রা) হতে বর্ণিত | তিনি, বলেন, আমি 

TT 

'অনেহি বুখারী: ও কলিম). HA EA ba 


Ur Le ES bl: UE a - ৬৬ 


4৪০ ৮০ bs Sally il এর 
হা ক ণেয নাব দু ও 
পড়তে শুনেছি। কী 
"ব্যাখ্যা 3 TOES ET বোর বিশেষ সাগৰে বলে সূ পড় 
অত্যাবশ্যকীয় নম্ম। প্রমাণ আছে হুজুর সাঁলাল্লাহ্‌ আলাইহি "ওয়াসাল্লাম এক এক 
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১৭২ মিশকাতুল সাসাবীহ 


নামাযে এক. এক সময়ে গরু এক.সূরা পড়েছেন। তবে সুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মে.নামাযে যে.সুরা গায় :সয়য়ই. পড়তেন সে নামাযে এই সূরা. পড়াই 
উত্তম । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্লাম. তাঁর মুক্তাদীদের অবস্থ্ র্যবন্থ।ারুঝেই 
নামায গড়তেন | কখনো বেশ লম্বা সূরা পড়েছেন, আকার কখনো ছোট্টসুক্সা + ভরে 
হযরত, ওমর. (রা) ফজর-ও. যুহরে ‘তেওয়ালে মুফাসসাল: (রড়. সূরা), বাসর. 
ইশায় ‘আওসাতে মুফাসসাল’ (মধ্যম সূরা) এবং. মাগরিবের. নামাঘে এক্েজাতর 
মুফাসসাল' হর ত তা 
নিশ্চয় হযরত ওমর, এই কাজ.করেছেন। : '.- :... 

“ছজুরাত থেকে বুরুজ' পর্যন্ত সুরাুলো TE বুল 
হতে লাম ইয়াকুন' UR 
অর্যন্ত কেসাৱে মোফাসসাল.। . ৰ E 
29075824445 IL EAS a Se 
৭০:০6 ০4৪০০ ০০৬০ he 02 


és ES 581 কি ১১ টি 55 5 00200 
PUES HUES Y CRE LI 2 
dod Io ৩ 4৮৯১৩ 05540 এতঞাত 2৮০০০ 
SVU ees Ca hal 5 ১১০ টি bh 
BLING ৬ 65530. পা কোপ 2৭1 ০০ INE 
UE 293 0 Wd. 


| sel এ ০৭ ৮০০১ ৮৬ ঠি ০ sl ৩৩০৮০ 
৮৫ ol 1১8. 2 a BALE ees ০৭৪ abt GA 


+-৭৭৫ + হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত । তিনি ৰজেন্‌, হযরত মুআয ইবনে 
জাবাল ..(রা) নী করীম, সাক্পন্পাহ: আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামা্লাক্ষে নামায 
পড়তেন, :তারপর- নিজ. মহল্লার যেতেন:ও মহন্তাবাসীর ইমামতি করতেন +:এক 
রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সদর নাসাষ 
পড়লেন, ত্বারপর নিন মহন্তায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন ।-ত্িনি নামকে সূরা 
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- কিজবুস সালাত ১৭৩ 
থেকে প্র হয়ে'গেলো। এফাএ্্কা-লামাফ পড়ে এখান থেকে চলে গেলো তার এ 
'অরস্থা দেখে 'োরজন; বিক্মিত:হয়ে:বললো, হে-অমুক! তুমি- কি:মুনাফিক: হয়ে 
এলো? জন্বাবে লে মল্মলো; আল্লাহ্র কসম! আমি. কখনো মুনাফিক. হয়নি । নিশ্চয় 
আমি স্নাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লামের নিকট যাবো । এ.বিষয়টা-সম্পার্কে 
‘তাকে ্লানারে! । তারপর, সে.ব্যক্তি হুজুরের কাছে এলো । বললো, হে. আল্লাহ্র 
সূ! আমি খানি, সেচকারী শরিক), সারাদিন সেচের কাজ করি। মুজ্বায আপুনার 
সাথে ইশার নামায পড়ে নিজের গোত্রের ইমামতি করতে এসে সূরা বাকারা, দিয়ে 
নামায শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে হুজুর সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফুন্সাযের ছবিকে তাকালেন এবং বঙগলেন,.হে মুআময!-তুমি রি ফ্রিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি 
ইশার নামাযে সুরা 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দোহাহা', সূরা ওয়াদ-দোহা, ওয়াল-লাইলি 
সজা ইয়াগশ, সূরা সাব্বেহিসমা য়ধ্বিকাল আলা পড়বে (বুখারী ও মুসলিম) । - 
ব্যাখ্যা £ এই ব্যক্তি নামাযের প্রতি বিতূষ্চ হয়নি। সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে 
নামাযে সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা, সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলে অধৈর্য হয়ে উঠে। বাধ্য 
হয়ে নামায ছেড়ে দিয়ে একা একা নামায আদায় 'করে নেয় । আর নামায ছোট করে 
পড়ার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুআব ইবনে, জাবাল (রা)-কে বলৈ 
SUM cde MLL ALS al 


be: SERENE TE রাহাত 
নামায আদায়কারী করতে পারেন বলেঅভিমত দেন । কেননা. মুজাশ্য ইবনে .জান্রাল 
হুজুরের সাহঘ আআমায়াতে-ফরয আদায় করে এসে এখানে গোত্রের ইশার নামায 
ইমামতি করেছেন। তার শই নামায-ছিলো নফল । গোত্রের নাঘাঘ ছিলো ফর 4 :: 

ইয়়াম আবু হানিফা (র). বলেন, মফল নামায :আদদায়কারীর. পেছনে ফরয 
পেছনে যে নামায পড়েছেন তা তিন্দি নলের নিয়াতে পড়েছেন তিনি জানতেন 
তাকে আবার গোত্রের নামায পড়াতে হবে। আর নিয়াত অনুযায়ী সব কাজের ফল 
ইয় / কাজেই-তিশি গোত্রের সাখে যে নামাখ পড়েছেন তা ছিলো 'তার ফরয নামায, 
নফল্‌ নয়। কাজেই এটা জায়েয । 


ডে নি ০০1০০ -$%" 
শিকার ০৩৮০০ সি এন ও SE oy Ctl 

৭৭৬। হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লান্তাছ আলাইহি_ ওয়াসান্তামকে ইশার নামাযে সূরা-.ওয়াত্ভিন 
RN 
₹হুঙ্খারী-ও মুসলিম) ৷ -- 


www.pathagar.com 


১১৭৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 

. ব্যাখ্যা £ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সবচেয়ে-প্রিয় রাদূল। 
জাহেরী ও.বাতেনী উভয্ন দিক দিয়েই আল্লাহ্‌ তাকে শুধু জানুষ-নয় রিসাল্রাতের 
"সকল গুণে গুণাব্িত-করেছেন। বিশ্বব্যাপী..বিশ্বক্সনীন দাওয়াত নিয়ে. জিমি দুিয়ায় 
আগমন করেছেন। তার দাওয়াতে প্রচারিত দীন. দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে 1. 
:* কাজেই তীর অবয়ব সৌন্দর্যের সাথে তীর কণ্ঠস্বর থেকে মধুর কণ্ঠস্বর আর কার 
'হবে। তাই হুজুরের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে রাবীর এই সাক্ষ্য একটি সত্য কথার শষ 
সাক্ষ্য। | A 


9545544528০ LISEIG Tos pl ba = VY 
i ০ ১৯০০ SAG ৮ 





KE ৭৭৭) হযরত জাবির ইবনে. সায়রা (রা) হতে বর্ধিত ।-তিনি বলেন; দুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মম ফজরের নামায়ে সুরা “কাফ ওয়াল কুরআনিল মন্তরীদ' 
নো ভিড তত লা নতি জেরিন 
হতো মুসলিম) 

‘ব্যাখ্যা $ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি নি Hl 1 
তেমনি. ফজরের নামাযের সময়টাও. রলূলকণ্ঠবিহীন একটা নীরব.নিরিবিল সময় । 
“মনের সব-কয়টি দুয়ার খুলে.দিয়ে এসময় তিলাওয়াতে-বড় নিবিষ্ট 'হওয়া-যায়”। বসার 
এ সময় রাতের শেষের ও দিনের প্রথম প্রহরের ফেরেশতাদের গমনাপমনের সময় । 
নাষাঘের কেরাআত দীর্ঘ করতেন । দোয়া কবুলের সময় : এটা । অন্যান্য নামায 
ভিসির নিতে যহত ফা নার 


5 
৭৭৮। হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রো) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে. ফজরের নামাযে “ওয়াল.লাইলে ইজা আসুআসা' 
সুরা পড়তে শুনেছেন (মুসলিম) | 


2118 Ua 
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ফ্িতার্ষ সালাত, : ১৭৫: 
EA ? 18142 ২৬০০১ 22. 


+ 14 8535 
নার আর হল রর মে) যত বর্ণিত । ভিনি বা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আমাদের ফজরের “নামায 
পড়িয়েছেন। তিনি সুরা মৌমেন 'পড়া শুরু করলেন। তিনি যখন" মূসা ও হারূন 
অথ্থবা,ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা পর্যন্ত এসে পৌছলেন তার কাশি, 
এসে গেলে (সূরা শেষ না করেই) তিনি রুকৃতে চলে গেলেন (মুসলিম) 7৮ 
ব্যাখ্যা, £ হুজুর-স্রা্সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাশির কারণে নামাযে ফজরে- 
দীর্ঘ তিলাওয়াত শেষ করতে পারেন্‌নি। সূরায় হযরত মুসা ও হারূন অথবা হযরত 
ঈসার কথী আসলে এসব মর্যাদাবান নবীদের উল্লেখে তার মন আবেগাথ্ুুঁত হয়ে - 
উঠে. । তিনি কাদতে. শুরু,কুরলেন। এই কারণেই তার কাশি এসে গেলো । কান্না 
আর কাশির কারণ্রে তিনি তিলাওয়াত ক্ষান্ত করে রুকৃতে চলে গ্লেন ।:. 


STA os dh 05195335855 VAL | 
AB SMS SH 5 FS CN 
AY টা 51 বির ০১৭৮ 385 SUN. 


লা লি ER 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকায়াতে ' 
‘আলিফ ল্রাম মীম“ তানযীল.ও. দ্বিতীয় রাকাসাতে “হালু..জাতা আলাল 
ইনসানি' (অর্থাৎ সূরা দাহর) পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)। 

: ব্যাখ্যা 8. এই হাদীসের উপর আমল করে শাফেয়ী ইমামগণ জুমআঁর দিন 
ফজরের নীমাযে এই স্রাগুলোই পড়ভেন। সব সময় নয়? কোন নিদিষ্ট নামাযে 
কৌন নির্দিষ্ট 'সূরাকে নির্দিষ্ট করা অর্থ হলো অন্য কোন সূরা না পড়া। এটা করলে 
8১8৬5577859 
০5277777788 এ 


ELA CE JB sib al or bl ২০১ B23 ৯. 
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১৭৬ - মিশকাতুল মাদাবীহ 

৭৮১ ।-হযরত ওবাইদুল্লাহ্‌ ইবনে আবু রাফে (রা) হৃতে বর্ণিত । তিনি রলেন, 
মারওয়ান হযরত আবু হুরাইরাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় গেলেন। 
এসময় হয়ন্নত আবু হুরাইরা জুমুআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। তিনি 
নামাযে ‘সূরা. জুমুআ’ প্রথম রাকয়াতে ও সূরা “ইজা জায়াকাল মুনাফিকুন' দ্বিতীয় 
রাকাআতে .প্রড়লেন।. তিনি বললেন, জা 
রা লি, | 


CEO 5444০ =~ তিনি hs ls uf i 
৮৮ জিপ বিগ এটা fly ৩৪ মা | 
b "4০5 ols = EL 
VL EET ২ GEM RH রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে ও এর নামাযে সূরা 


রবিবকাল আলা” ও ‘হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ পড়তেন আর ঈদ ও জা 
এক দ্রিনে হলে, এই দু'টি সূরা-তিনি দুই নামাযেই পড়তেন (মুসলিম) ৷; ২৩, 


3৬০2 sf এ 355] 2 AE 01 এ] এ ১০১ - VAY 
SEIS LG ol ss le 40 40254 
৮৮৮১০ — BL LB এ ১0 34210 


. ৭৮৩-। হযরত. উবায়দুল্লাহ্‌ (র) বলেন, ওমর. ইবনু খান্তাব (রা) হযরত জ্লাবু 
ওয়াকেদ্‌ লাুসীকে জিজ্ঞেম. করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. 
দুই-ইঈদের-নামাযে-কি.পাঠ্‌ করতেন? রাবী বলেন, তিনি.উ্তয় ঈদের নামাযেই- “সূরা. 
কাফ-ওয়াল কুরআনিলপ মজিদ’. ও 'ইকতারাবাতিস সাস্বাহ' পড়তেন (মুস্ললিষ):, 

ব্যাখ্যা £ হযরত শুমর (রা) হুজুর করীমের খুবই: নিকটেরর সাহাবী, ছিলেন” 
হুজুরের নামাযসহ সকল আমল সম্পর্কেই তিনি হযরত ওয়াকেদ লাইসী হতে বেশী 
অবগত ৷ 2১১ 
8 প্রমাণ করা |.. 


SAS SM Lol TS YEG bin দানি 
i 2093 lal 2৯১০ ০১৩০ ০ ০৪] এ 
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কিতাবুস সালাত ১৭৭: 

৭৮৪ ৷ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকায়াত নামাযে “কুল ইয়া আইয়্যুহাল 
কাফেরুন ও সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়েছেন (মুসলিম) । 


ESE EN A Sl 583.7. YAS 
Bis 01০০9 2107 রি En 1, rd is 


Me 0) — তে (৮ 2৫ ৪ ৪5100 ৫ 
চির দূদেশ রাসূলুল্লাহ. 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাআত নামাযে যথাক্রমে সূরা. 
বাকারার এই আয়াত ‘কুলু আমান বিল্লাহি ওয়ামা উনজিলা ইলাইনা: এবং সূরা 
আলে ইমরানের এই আয়াত “কূল ইয়া আহলাল কিতাবে তাআলা[ও. ইলা 
কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম পড়তেন (মুসলিম) ৷ 


ব্যাখ্যা £ এই হাদীস হতে জানা গেল যে, নামাযে কোন সূরার অংশবিশেষ 

Hl টড দ্বিতীয় ভি 
024 [25446 it Lad 0৮05৫০৩০৩০০ - VAY 
সপ ভিত sl, * গত 
+ YL EL 


Oe EEE EEE OEE BEAT COE EE TAME 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বিসমিল্লাহর সাথে নামায শুরু করতেন 
(ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, “এই হাদীসের-সনদ মজবুত 
নয়). . 

“ব্যাখ্যা ৪ বিসমিল্লাহ দিয়ে নামায শুরু করার অর্থ হলো তিনি নামারোর প্রথমে 
তাকবীর তাহরীয়ার পর চুপে চুপে: বিসমিল্লাহ পড়তেন । তারপর সওয়ার. করে 
আলহামদু লিল্লাহ পড়তেন। .. - 


LUE -VAV 
bs So Uy SIG চু 90125 ৮৮০১। ০ 

চটি ly ll ১0১ sls ৪০ 
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১৭৮ মিশকাতুল মাসাবীহ . 


: -শীচথ। হযরত ওয়ায়েল ইবনে ভুজর (রা) হস্তে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ 'দোম্মাল্লীন' পড়ার পর সশব্দে ‘আমীন’ বলেছেন (আবু 
দাউদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। 

(ব্যাখ্যা £ সশব্দে “আমীন' বলার দু'টো অর্থ হতে পারে। হয় তিনি উচ্চস্বরে 
“সামী. বলেছেন, অথবা এর অর্থ হতে পারে আমীন শব্দের ‘আলীফ'কে যাদের 
সাথে. টেনে পড়েছেন। 

- আমীন বলার বিষয়েও ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ‘আমীন’ পড়ার ব্যাপারে 
কাটা দ্বিমত নেই, একা হোক বা ইমামের সাথে হোক । ঘিমত হলো উক্ষত্বরে 
বলতে হবে না মনে 'মনে বলতে হবে । এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেরী “আ্বাধীন' 
উচ্চস্বরে বলেন। রী 


ইমাম আবু হানিফা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাল্লাম উচ্চস্বরে 
‘আমীন’ বলেছেন, সাহাধীদেরকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে । এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারেই আমীন বলেছেন: আলকাষা ইবনে ওয়াইলের 
হাদীস তার প্রমাণ । তাতে আছে যে, ওয়াইল (রা) হুজ্ধুরকে নামায পড়তে ও নুপে 
চুপে আমীন রলুতে দেখেছেন। হযরত ইবনে, সাসউদও আমীন চুপে দুপে বদতেন। 


545 401৮ 41৮১৫ ৮05 550 ০৪ পা 27৮৬ 
নি রন পা us 0 চা পপ of হিল 


ক তি 
REE ররর রব 
এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম । আমরা 
এমন এক ব্যক্তির, নিকট এলাম যিনি (নামাযের মধ্যে) আল্লাহর কাছে 
আক্ুতি-মিনতির সাথে দোয়া করছিলো । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, লোকটি তার জন্য জান্নাত ঠিক করে নিলো, যদি সে এতে মোহর লাগায় । 
এক ব্যক্তি ফলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি দিয়ে মোহর লাগাবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আল্মাইছি গয্াসায বললেন, “আমীন' দিয়ে (আৰু দাউদ)। . 
ব্যাখ্যা £ “জাতি ঠিক করে নিলো” মর্ম হলো এই ব্যক্তি তার দোয়ার শেষে 
যদি £আমীন' ৰলে তা খতম. করে নিতো তাহলে সে মাগফিরাত ও জান্নাত পাবার 
নি বার রতি বিতর দায় কযা 
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কিতাবুস সালাত ১৭৯ 


খতমের দুই অর্থ । মোহর (সীল) লাগানো'। অথবা খতম (শেষ) করা? এর মর্ম 
হলো, “আমীন' হলো আল্লাহ তাআলার মোহর | এর দ্বারা বালা-স! 
বিপদ-আপদ খতম হয়। যেমন মোহর ছারা চিঠিপত্র ও দলিলপত্র নিরাপগ-হয়ে 
যায়, নির্ভরযোগ্য হয়। হুজুরের একথা বলার অর্থ হবে, যে ব্যভি জার স্লানুদের 
কাছে কাঝুঁতি মিনতি করে দোয়া. করবে, এরপর আমীন বলবে, জিছা রন 
কবুল করে নেবেন । এই দোয়া. হবে পরিপূর্ণ দোয়া.। 





এ০ Bl ১4581০০4০05 93৩ Ls 5 - VAS 


+ Sd ৮19০ - ০28০1 শট ০ seh, চল 4০ 

. ৭৮৯ হযরত আয়েশা রো) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুষ্পাহ সারাটা 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা আরাফ দুই ভাগ করে মাগরিবের নামাযের দুই রাকায়াতে 
পড়লেন নোসায়ী)। 

ব্যাখ্যা £ মাগরিবের নামায হুর সহ আলাইহি ওয়াসালাম কেসারে 


8257 


নামাষ, পড়তেন। | টু 

dl ০০ IU hI EEG 6 gis - 7, 
58 ১৮০ 0৬ AS CES ০০০০ ০ এলে ৪৪০ ৪ এ 
I UB hx ০০০ লু BIG ৮। পু তিন ১০1, 
041915416১৪ চে 9০ Cte এ ০9০ 


| *:৩০০০/ ১91১ ৮1১ ৮1৬1১১৮5০৮৫ ike রর 
৭৯০। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, "আমি: 
সঙ্চরে জর করীমের উটের নাকপী ধূ₹র ধরে সামনের, দিকে চলতাম।-ছু্জুর 
সান্লাক্পাছ ্াঙ্গাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে ওকৰা!- আমি কি. তোকে 
০8৮2 তল 89 2৬৭ 
বিরব্বিল ফালাক" ও সুরা “কুল আউজ্জু বিরব্বিল্নাস শিখালেন৷ 1 কিঞ্চু একে আছি খুব. 
খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। পরে তিনি ফজরের নামাযের জন্য উট 
হতে নামলেন ৷ এই দুইটি সূরা. দিয়েই আমাদেরকে নামাধ পড়ালেন । নামাষ শেখ ' 
করে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে ক্লে, কি দেখলে হে ওকবা (আহমাদ, আবু. 
দাউদ, নাসারী)। 
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১৮০ মিশকাতুল মাসারীহ 


ব্যাখ্যা £ অভিশপ্ত শয়তানের ধোকাবাজি ও ষড়যন্ত্র হতে বাটার জন্য আল্লাহ্র 
হিফাজতে যাবার জন্য এই দুইটি সূরা খুবই উত্তম সূরা । 

ওকবাকে এই দুইটি সূরা শিখাবার পর ওকবা এর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেননি 
বলে ছুন্ধুর এর গুরুত্ব প্রমাণের জন্য ফজরের নামাযের, দুই রাকাআতে এই দুইটি 
সূরা পড়লেন.। এতে আসলে. দুইটি জিনিস প্রমাণিত হলো । একটি এই দুইটি সূরার 
যায়। 


(24554454010 09৩3 ০. ০:5১22- VA 
4০. এ 40205 S58 42535 ০০) 2০ ০০০0. Ao 
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| ৭৯১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন রাতে মাগরিবের নামাযে 'কুল ইয়া 
আইউহাল কাফিরুন' ও “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তেন (এই হাদীসটি শরহে সুন্নায় 
বর্ণিত হয়েছে৷ ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি ইবনে ওমর হতে নকল করেছেন। কিন্তু 
এতে ‘লাইলাতুল জুমআ'- জুমআর রাত উল্লেখ নেই)। 
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- ৭৯২। র্ধরভ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
গুণে- শেষ করতে পারবো না যে, "আমি কতোবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযের পর ও ফজরের নামাযের আগের প্রথম দুই 
(রাকাত) সুন্নাতে ‘কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুর’ ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তে, 
শুনেছি তিরমিধী)। এই হাদীসটি ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরাইরা হুতে-বর্ণনা 
করেছেন, কিনতু বর্ণনায় “মাগরিবের পর” শব্দ নেই। 
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৭৯৩। তাবেয়ী হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রো) বলেছেন, আমি অমুক লোক ছাড়া আর কোন 
লোকের পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সামা 
স্যপূর্ণ নামায পড়িনি । হযরত সুলাইমান বলেন, আমিও ওই লোকের পেছনে নামায 
পড়েছি। তিনি যোহরের প্রথম দুই রাকাআত অনেক লম্বা করে পড়তেন। আর শেষ 
দুই রাকাআতকে ছোট করে পড়তেন । আসরের নামায ছোট করতেন । মাগরিবের 
নামাযে কেসারে মোফাসসাল সূরা পড়তেন। ইশার নামাযে আওসাতে মোফাসসাল 
পড়তেন। আর ফজরের নামাযে তেওয়ালে মোফাসসাল সুরা পড়তেন (নাসাঈ । 
ইবনে মাজাহও এই বর্ণনাটি নকল করেছেন । কিন্তু তার বর্ণনা আসরের নামাধ ছোট 
করতেন পর্যন্ত) । 
ব্যাখ্যা £ অমুক লোকটি কে? এসম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী 
কারামুল্লাহ ওয়াজহু কেউ বলেন, ,মারওয়ানের নিযুক্ত মদীনার গভর্নর |. 
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৭৯৪। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা 
হুজুরের পেছনে ফজরের নামাযে ছিলাম । তিনি যখন কেরাআত পড়া শুরু করলেন, 
তখন তার কেরাআত পড়া কষ্টকর ঠেকলো।. তিনি নামায শেষ করে বললেন, 
তোমরা মনে হয় ইমামের পেছনে কেরাআত পড়ো । আমরা আরজ করলাম, হা, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কেরাআত পড়ি। তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া আর 
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১৮২ মিশকাতুল মাসাবীহ 
কিছু পড়বে না। কারণ যে ব্যক্তি এই সুরা পড়বে না তার নামায হবে না (আৰু 
দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এই অর্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আবু দাউদের আর এক 
বর্ণনায়, আছে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি হলো কুরআন 
আমার সাথে এভাবে টানাটানি করছে কেন? আমি যখন সশব্দে কেরাআত পড়ি 
তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পড়বে না)। 

ব্যাখ্যা, £ এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, নামাযে সর্ব অবস্থায়ই সূরা ফাতিহা 
পড়তে হবে, ইমামের পেছেনেও ৷. শাফেয়ী মাযহাবের মত এটাই.। কিন্তু হযরত 
ইমাম. আবু হানিফা বলেন, কোন অবস্থাতেই ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া 
জরুরী নয়।.কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, “যখন কুরআন, পড়া হয়, তোমরা তা 
মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও চুপ করে থাকবে” (৭.৪ ২০৪)। 

তাই সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীসগুলো প্রথম সময়ের হাদীস। হযরত ইমাম 
মালিকের মতে জেহরী নামায অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে ইমামের 
পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হরে না । আর সের্রী নামাযে অর্থাৎ যুহর ও আসরের 
নামায়ে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম । শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এই 
মতকেই ভালো মনে করেছেন, যদিও তিনি হানাফী মাষহাৰই অনুসরণ করেছেন 
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৭৯৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জেহরী নামায অর্থাৎ শব্দ করে কেরায়াত পড়া নামায শেষ করে 
নামাধীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কেরাআত 
পড়েছো? এক ব্যক্তি বললো, হা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (আমি পড়েছি)। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই তো, আমি না'মাষে' মনে মনে 
বলছিলাম, কি হলো, আমি কিরাআত পড়তে আটকিয়ে যাচ্ছি কেন? হযরত আবু 
হুরাইরা বলেন, হুজুরের একথা শুনার পড় লোকেরা হুজুরের পেছনে জেহুরী নামাযে 
কিরাজাত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে (মালিক, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিথী, নাসাঈ 
ও“ইৰনে মাজাহ) । 
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.কিতারুস সালাত ১৮৩ 


সাহাকাগণ কোন কিরাআত পড়েননি, সূরা ফাতিহাও নয় । আর অন্য কোন সূরাও 
নয়। এই হাদীস থেকে হানাফী মাযহাবের কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের 
পেছনে যুক্তাদীদের কিরাআত পড়া জায়েয নয় । এই হাদীসটি আগে কিরায়াত পড়া 
হ্বাদীমগুলোর জন্য ‘নাসের’ ৷ হযরত আবু হুরাইরা (রা).পরে ঈমান. এনেছেন । তাই 
তার বর্ণিত হাদীসটিও ওইসব হাদীসের পরে হবে । আর এটা স্পষ্ট যে, পরের হুকুম 
আগের হুকুয়ের জন্য নাসেখ। 
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৭৯৬। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস আল-বায়াদী 
(রো) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ 
করেছেন, নামাধী লামাযরত অবস্থায় তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে আলাপ 
করে। তাই তার. উচিৎ সে কি আলাপ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা । অতএব 
একজনের, কুরত্ান পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে 
(আহমাদ), .. 
কেউ যেন.শব্দ করে কুরআন না পড়ে”-এর অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি নামাযে হোক 
ঝি নামাৰের বাইরে হোর কুরআন পড়লে অন্য কোল নামাবীর বা অন্য রন কারীর 
lb LNA SUE ACLS 
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' পক । হয়র্ত আনু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাস্ুন্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম এইজন্য নিয়োগ করা হয় যে, তাকে 
অনুসরণ করা হবে । তাই ইমাম আল্লাহু আকবার বললে তোমরাও আল্লচ্ছ আকবার 
বলবে ॥ ইমাম যখন_কেরায়াত পড়বে, তোমরা তখন খামুশ থাকবে (আৰু দাউদ, 
নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) ।- 
ক্যাঙযা 2 ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া জায়েয নাই। এই অভিমত পোষণ 
করেন ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা । এই দুইটি হাদীস তার. দলীল ৷ 
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আর একটি হাদীসেও আছে, ‘ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত'। অতএব 
ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া জায়েয নয়। 


কুরআন না জানা ব্যক্তি কি পড়বে 
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৭৯৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আর্য 
করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কুরআনের কোন অংশ শিখে-নিতে সক্ষম নই। 
তাই আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট ইবে। জবাবে 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই (দোয়া) পড়ে নিবে ঃ 
“আল্লাহ পাক ও পবিত্র । সব প্রশংসা তার । আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ 
অতি বড় ও মহান। গুনাহ হতে বেঁচে থাকার শক্তি ও ইবাদত করার তাওফিক 
আনল্লাহ্রই কাছে”। ওই ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এসব তো 
আল্লাহ্র জন্য । আমার জন্য কি? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমার. জন্য পড়বে 8 “হে.আল্লাহ! আমার উপুর: রহম করো । আমাকে 
নিরাপদে রাখো । আমাকে হিদায়াত দান করো । আমাকে রিজিক দাও” । তারপর 
লোকটি নিজের দুই হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলো আবার বন্ধ করলো যেন সে 
পেয়েছে বলে বুঝালো। এটা দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 
এই. ব্যক্তি তার দুই হাত কল্যাণ দিয়ে ভরে নিল (আবু: দাউদ ৷. কিন্তু নাসাঈর 
রাবীপণ. এই বর্ণনা শেষ করেছেন “ইল্লা বিল্লাহ” পর্যন্ত) । 


ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বাক্যগুলোর মর্ম হলো প্রশ্নকারী কিরাআতের পরিবর্তে অন্য 
কিছু পড়ার কথা জানতে চাইলো । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
জানিয়ে দিলো, তখন সে তার দুই হাত দিয়ে ইশারা করলো ও হাত বন্ধ করলো। 
এর দ্বারা সে বুঝাতে চাইলো, সে যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে। 
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“ফ্কিতাৰুস সালাত ১৮৫ 
১৭ প্র“ঘটনার্টি ইসলামের প্রথম যুগের কথা । অথবা সে ইসলাম গ্রহণ কয়ার পর 
77579727879 


~~ EE SE Lada Le NS ple pil = VAL 


3500 nts ১৬1 ০13) see ৮১০০০ ০33 sb WT 
“৭৯৯ । । হযরত ইবনে আব্বাস (রী) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নষী করীম 
আসা কা en Ie পড়তেন, 
বলতেন, “সুবহানা রব্বিয়াল আলা' (আমি আমার উচ্চ মর্যদাবান রব্বুল আলামিনের 
পথি্রতা বর্ণনা করছি) (আহমাদ, আবু দাউদ)।' বি 
ব্যাখ্যা $ আল্লাহর যখন যে হুকুম আসতো সঙ্গে ছজুর সাল্লল্লাহু আলহি 
ওয়সিীল্লীম তা আমল করতে শুধ করতেম। কেও চলার” 
বলতেন । হাদীসে উল্লেখিত সূরার প্রথথেই আল্লাহ্র প্রশংসা খরার নির্দেশ রয়েছে 
তাই তিনি নামাযেও উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে বলতেন, “আমি আগার 
মর্ধানাবান্, রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি" হুজুরের. সাহাষীগণও 
75777779575 
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- ৮০৩4"হ্যরত আবু হুরাইরা-(রঠি হত্তে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাজ্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৮ তোমাদের ফে ব্যক্তি সুরা তীন: পড়তে 
পঞ্কতে'”আলাইসাম্লাহ বিআহ্কামিল হাকিগীন" (আল্লাহ কি সবচেয়ে ধড়- হীকিম 
ননা)-পর্থত্ত'পৌছবে, সে যেনো বলে; “বালা, ওয়া: আনা “আলা স্বালিকা 
মিমাশ-শাছিদীন” (হা, আদি একার সাক্ষ্যদদিকারীদের একজন) আর যেব্যক্তি 
সৃন্বা:“ফিয়ামাহ" পড়তে “আলাইসা-যালিকা বিকাদিরীন ‘আলা আন ইউহ্ইয়াল 
মাওতা” (তেই জাক্লাহর কি'এই শক্তি নেই' ' যে; তিনি স্মৃতদেরফে:জীবিত'-ফরে 
উদ্টানবন), তত, সে ষবেনো বলে, “বালা” (হা, তিনি তা করতে সমর্থ) ৷ আয় থে 








মেশকাত-২/২৪-__ 
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ইউ'দিমূন!-বুএয়পর এরা কোন কথার উপর 'উমান' জনবৈ”) এ পর্যন্ত পৌছে লে 
যেনো বলে, “আমারা বিল্লাহ” ক 7885051 (আনু দান, 
তীিী এই হাদীকরটিকে “গাঁহিজীন" পর্যন্ত র্ণনা করেছেন) "4-5 ৮ 7 
কটা এই ভায়লৌসহ ই Ca জন্য সয়ে EET 
ঝ্পুরেজতডেদ তাছে।উজ্রূণ,আয়াত নামাযের বাইরে গড়া হযে সুকল ইমামের 
রর কেট এই দয়া নামামে ডা 
হোক নামাযের বাইরের করার দিতে হবে রী at ৯৬৯ 
হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন, মামার রাইতে জার নামায রান 
দুলে তো জবাব দিতে হবে.। ফরয নামাযে পড়লে জবাব দিড়ে হরে না... or 
ইয়া়,আযম আবু ফ্লারিফা'বলেন, নামাযের বাইরে পড়লে জবাব দিকে হতে । 
মাসের জেতয়ে জরার দেয়.সয়েম নয়; রে 
05555 বা এ 
জাগা জেদি সাজের কাণ কারের ভা কারি 
জবাবগালো তৌ মাদাফের মধ্যেই: দেবার হুকুখ হয়েছে? ডাই নাঘাধেই জবাধ দিতে 
হবে । কিন্তু এর জবাবে তিনি বলেন, হতে পারে নফুল নামাযের জন্য এ হুকুম, 
রাজ তহিজ্ছুদের নামাতে তিনি”শরূপ করতেন। হারের এই 
আল ফর নামায় করেছেন কল কোন সামী তে রদ মলি ন 


পরে শি 24540 JUDE IS ৮ 5. AA 
সা 36 ৬5 Gd 414৮228১445 এসএ 
রী, দি oe he Ens MEE i Ee) ] 4 GT. 
Hi Foot তা 9:৮6 UST CE SSL এ ৬০ 
HEIST RN 1, সা জি ললে , in Js asda sl: চাহ eve OE 

8৮5 '্বাস্ছয্লাহ' সাল্লাজাহ 
আলাইহি, ওয়াসা ভার :ক্ষিছু' সাহাবীদের কাছে'এলেন'। তাদেরকে 'ভিনি সুরা 
ভাজস্ময়মানহর-র তে জম্ম পর্ন পড়ে লারজ্ৰমণ সাহাবীপণ গুপ হটে উনজোদ্য ।' 
তাষপর রাসূলুল্লাহ. সান্গান্যাক্‌: আলাইহি : ওয়াসাল্ধায় বললেন, এই সূরাটি আদি, 
লাইলাতুল জিনে' (জিনেরাসাদৈ দেখার রাতে) হিলের পড়ে শুনিস্েছি।। জিনের 


€জাজল্ার চেল এর উতর ভালো দিয়েছে। আমি ধখনই “তোক্ষাদেরওয়দের কোন 
দেয়াগ্মতকে (ভোমরা অস্বীকার ঝারতৈ পারবে” পর্যন্ত পৌছেছি; তখনই-উত্তরে ভারা 
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সকিতাধ রতি a ১৮৭ 
বলে উঠছে, “হে আমাদের 'রব!' আমরা তোমার কোন নেয়ামতকৈ 'অ্বীর্কাত্নকরি 
শা? তব অপংলা? (ভিরমবী : তিমি বলেছেন এই হাদীসটি গরীব, রি বড 

ক “তৃতীয় পরি Et 


2৮৮1 82 8 oe Pe) A) এ ১১১০ মূ নট 
পাতি একি 
ELL 202 3 fs লা ৮93 Ces ১০ 


ই দহ সা হৰ তি 
আই ৷ বলতে, গার না, হুর ভুলে-গিয়েছিলের না ইমা করেই 
ডি (উঠ) 
ব্যাখ্যা .একই নামাযের দুই. রাকায়াতে একই. সূরা..পাঠ কুরা, জ্বায্কমা* এই 
জায়েয হুর মালতারলাছু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম নিজ. আমল: দিয়ে প্রমাণ করার, 
য়া ওরে পেন! দর যাক বারা যা বক লু পান 
সুন্নাত । EH 


a See na KL TSS Gt EY 
20৩৪৭ পক ri চি] 2১৮4, 51 
৫ হযরত উর ইবনে ই তাবেয়ী রে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

৯১5 (রা), ফজরের নার্মীয় গড়লেন. উভয়, রাকাতেই তিনি সূরা 
“ ্ীখ্য। ঃ উভয় রাকাআতে সূরা বাকারা পড়লেন অর্থ হলো, এক্‌ রাকাতে 

সূরা বাকারার একাংশ পড়ছেন।.আর, অনন্য রাকায্নাতে সূরা রারার্বর.অন্য, জায়গা. 


হু কিছ পদ! যে কু কবর রয়, মাহেই বিল 





লা AAO পপা০985 যোগাব গলা ৩৩ 
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১৮৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


৮০৪ । হযরত.ফারাফেসা ইবনে ওমাইর হানাফী তাবেয়ী (রে) বলেন, আমি সূরা 
ইউসুফ হযরত ওসমান ইবনে. আফ্ফান (রা). থেকে শুনে শুনে মুখন্ধু রুরেছি। 
দি 


EES 


5 ] লিক ৮ ৮০০ ভি টি Cs 
WL ls, - 4103 210 Ei 


৮৩৫ 1 হযরত আমের ইবনে রাবিআ (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা 
আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফাক (রা)-এর পেছনে ফজরের দামীয পড়লাম । 
ডিনি' প্র দুইরাকাআতেই সূরা ইউসুফ ও সৃষ্সা হজ্জকে থেমে থেমে পড়েছেন? 
কেউ হযরত 'আমেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, হযরত ওময় (রা) ফজরের ওয়ার্ড শুরু 
হবীর' সাথে সাথেই কি নামাথে দাঁড়িয়ে যেতেন? উত্তরে আমের বলেন, হী 
Ut 

CC ENO ME TEE EE SECU CREE 
হাদীস জায়েয প্রমাণের জন্য দলীল, উত্তম প্রমাণের জন্য নয়। কারণ এই হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ০০০০০০০০০০০ 
পড়েছেন। 


Fall ০৮4০9 সুজ ১545 ১5৮৮5 ০১০০ SES: A 
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CN TUL ly - LEIS ৪০৩1৬ 
৮০৬। হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার, পিতার. 
মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোফাসসাল সূরার (ছজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত) ছোট-বড় 
সকল সূরা দিয়েই ফরয নামাযের ইমামতি করতে শুনেছি। 

“ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েয বুঝাবার ' জন্য 
Ee MS SEAS SH rs Ss Ud Ul AH Uo 
লোকেরা বুঝে. যে, লাম্মযে সকল সূরাই পড়া যোয়। রর 
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কিতাবুস সালাত ১৮৯: 


৮০৭ | তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ রো) হতে 
বৰ্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে 
সূরা_'হা-মিম.আদ-দোখান' ,পড়লেন .(নাসায়ী)। হযরত ইমাম. নাসায়ী এই 
হাদীসটিকে মুরসাল হাদীস হিসাবে নকল করেছেন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা' 
হলেন একজন তাবেয়ী 

: ব্যাখ্যা $-অই হাদীসের বর্ণনায় দুইটি সম্ভাবনা রয়েছে। এক্টি' হলো হুজুর 
সাল্লাল্লাই_'আলাইহি ওয়াসাল্লাম: মাগরিবের প্রথম দুই রাকায়াতেই: 'হা-মিম 
আদ-দোখান' গোটা সূরাটি পড়েছেন ।'দ্বিসতীয়, দুই রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে ওই 
সূরার কিছু অংশ ও দ্বিতীয় রাকাআতে কিছু অংশ পড়েছেন। ' 


CfA ই 5 
ূ | প্রথম পরিচ্ছেদ 
এ দর 


হি ৬০ es LBS 3 সি ০ 


যারা রাজা রাজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন £ তোমরা রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায়, 
কবে সালাহ কয়! ভাহি নিই তেন যরকে আমার গেছ মিড ত 
দেখি বারী ও মুসলিম) । 

আযাখ্যা:ঃ “রুকু ও সিজদা ঠিকাডাবে আদায় করো"-এর অর্থ হলো; রুকু এবং 
সিজদা নিয়মানুযায়ী থেমে থেমে খুবই প্রশান্তির সাথে আদায় করা । খুব ঘন ঘন 
রুকৃ-সিজদা না করা। তাতে না রুকু আদায় হয় না সিজদা। | 

“আমি নিশ্টক্সই“তৌমাদেরকৈ আমার পৈছন হতৈও দেখি মর্ম হলোঁ; আমি ' 
যেভাবে আমার: চোখের সামনে তোমাদেরকে দেখতে পাই, আল্লাহ্র কুদরুতে . 
“মোজেযা' হিসাবে আমি তেমনি তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখতে পাই । 
তোমদের-অড়ীচড়া”রুকু-ক্রিছাদা কেমনভাবে-করছো আমি দেখি । 
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১৯০. মিশকাতৃল মাসাবীহ 
৯২৮০ ls le “৷ (এ পরে (৮6০৬ 03702198581. 


পা পা ৫, লা ০৪ তাপ 


০৪ টা ১৮৯৪2 9৬ 56৮৫ Ss idl চা | 


+ এএ৪ ৩৮৮ 5০0০, 
৮:০৯.। হয্রত.রারাআ:ইবনে.আযেব (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লান্গান্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যে বসা, রুকুর. পর. 
রা রম রর জিছি লরি 
সমান ছিলো (বুখারী ও মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কোন 
অংশে কত সময় থেমেছেন তার বর্ণনা আছে। চারটি রুকন অর্থাৎ রুকু, কাওমা, 
সিজদা ও জলসা নামাযের এই আমলগুলো প্রায় সমান সমান সময় ব্যবধানে হতো । 
অবশ্য “কিয়াম' ও কুউদ এই দুইটি কাজে যথাক্রমে. কেরায়াত ও আত্তাহিয়্যাতু পড়া 
হতো । তাই এই দুইটিতে অন্যান্য আরকানের তুলনায় সময় দীর্ঘ হতো । 


৫ 1301 /). 


0 1081৮ 
৮১০ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত।.তিনি বলেন, রায্রুলুল্রাহ. সারাহ: 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, সোজা হয়ে এতো 
দীর্ঘ 'সমম্ম দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা মনে" করতাম নিশ্চয় তিনি (সিজদার কথা) 
ভুলে গেছেন। এরপর তিনি সিজদা করতেন ও দুই সিজদার মধ্যে এত লম্বা সময় 
বসে থাকতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি নিশ্চয় দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে 
গেছেন (মুসলিম) : | 
ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায ছাড়া অন্য সব. 
নামাযেই সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দোয়া পড়তেন। আর এইজ্ন্যই 
নামাযের-এসব অংশে বেশ সময় যেত। সম্ভবত কোন কোন সময় তিনি ফরয 
নামাযেও এত সময় নিতেন। | 
45401 কি AE ০৩ GE এ ৮ 29৩ ৮০ - AN 
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. কিতাকুন সালাভ' ১৯১ 


০৮৯১৭ হুমরত আয়েশা রো) হতে বর্ণিত ৷ ভিনি-বলেন, নবী করীম সাল্লাক্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের উপর আমল রে নিজের রুকু ও সিজদায়. এই 
দোয়া বেশী বেশী পড়তেন £ “সোবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা, 
আল্লাহুস্মাগ বফরলি” (হে আল্লীহ!-তুমি পৃত পবিত্র ভুমি আমাদের রব ।'আমি 
তোমার গুণগান করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কুরে দাও) । 

ব্যাখ্যা £ এর মর্ম হলো, যেহেতু কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “ফাসাব্বিহ 
‘রিহাষদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু* (অর্থাৎ জেমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসার সাথে 
জার প্রৰিত্রভা-রর্ণনা-রূরো ও তীর কাছে মাগফিরাত: কামনা করো), তাই এই হুকুম 
গালন্রে জন্য রুকু. সিজদায় হৃজুর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি এয়াসাল্লা্ নিজের 
ৰোগ জর চড় ক করেন হা জকি গাতত সরা 
রক ও লিজদার ছেয়ে বড় আর কোন ইবাদত নেই । 


42545545464 ০০0,453 8) 

০০০০১4356৮8 

/)১২ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি াসারায় 

রুকুও সিজদায় বলতেন, ““সুব্বুহন কুদ্দুসুন রববুল মালাঁয়িকাতে ওয়াররুহু" 

ফেবুরুশতা ওরূহাজিবরীলের রর অত্যন্ত পবিত্র, খুবই পবিত্র) (যুসলিয়)। ০... 

ৱ ব্যাখ্যা ৪ রুকৃ-পিজদায় হুজুর সাল্লান্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো 
অই দোয়া পড়তেন, সব সময় নয়। es 


রুকু সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ Ee EE 
Tse 3 Ls ES II l= Ast 
(745 1255 ৮5 681 ৬G felt ৩৩০ St তা 


শি 3157 ইতি পানি cE ০ ১4৫৪৬, পে] রি 
০:৯৩ 4 হযরত ইবনে আব্বাস: (রা) হতে'-বর্ণিত.৷ তিনি বলেম, 'স্বাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকৃ-সিজদায় কুরআন 
পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই. তোমরা রুকৃতে তোমাদের ‘রবের’ মহিমা বর্ণনা 
৮5754 
তোয়াদের দোয়া কবুল করা হতে, মুসলিম)... 2 be 

ব্যাথা ঃ কুকু-শিজনর কুরতীন পড়ার ব্যাপারে হিমত আছে কোট বলেন, 
সিজদায় কুরআন ‘পড়া “মকরূহ-তানজিহ','আর কেউ বলেন “মকরূহতাহরিমী' । 
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২ রিকসা 


এটাই অধিকাংশের মত ৷ রুকুতে 91505477955 
'রব্বিআল আলা পড়া সবচেয়ে ভালো ৷ 


09 5০০00101401 1৮505 0৩ 12917655245 
রি বি APE 2৮৮5৭ /:0 ০০31৩ 


+ 15 45৭ - ডি oe ০076 35105 28 
এল COMER 'রাস্লুল্পাহ 
সাল্লাপ্থাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন $ ইমাম যখন “সাখিীল্লহি গিমান 
হাষিদীহ” বলবে, তখন তোমরা “আল্লাছন্মা রধবাননা লাকাল হামদ” বলবে । কেননা 
যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তাঁর আগের সব'সগীরা জা 
মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)। 8. 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় (১০ 
হামিদাহ বল্লার-সময় আল্লাহুম্মা রববান লাকাল-হামদ' বলে-ঞ্ধাকন । 


AEB be EI od on 2 4b LE ০৮2-585 
১০০ Es hep ৮ ৮৮) চড 91 


“ga, bie তি এ 
lado 24255 ০9549529509, 
৮১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে তাঁর পিঠ সোজা করে উঠে 
ব্লুতেন, “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। আল্লাহুম্মা রববানা লাকাল হামদ ফিলউসস 
সামাওয়াতে ওয়া মিলউল আরঁদে ওয়া মিলউ মা শে'তা সিন শাঁইয়িন বী'দু” 
(আল্লাহ শুনেন য়ে ভারংপ্রশংসা করে । হে আমার রব! আক্ষাশ ও পৃথিবীপূর্ণ তোমার 
প্রশংসা, এরপর তুমি যা সৃষ্টি করতে চাও তাও পরিপূর্ণ) (মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা & ইমাম আবু হানিফার মতে সামিআল্লাহ্‌ লিমান হামিদাহর পরে ফরয 
১৪৪55584888 কল থা 
জারা লয়: ও 
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কিতাবুস সালাত ১৯৩ ' 
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৮১৬ ৷ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে বলতেন £ “আল্লাহুম্মা রব্বানা 
লাকাল হামদু মিলয়াস সামাওয়াতে ওয়া মিলআল আরদে ওয়া মিলআ মা শেতা 
মিন শাইয়িন বা'দু আহলাস সানায়ে ওয়াল মাজদে আহন্ধু মা কালালংআবদু ওয়া 
কুন্ুনা.লাকা আবদুন। আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আতাইতা। ওয়ালা মুতিয়া লিমা 
মানাত] ৷. ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল যাদ্দু (“হে আল্লাহ! হে আমাদের. 
রব! তোমারই সব প্রশংসা । আকাশ পরিপূর্ণ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ, এরপর তুমি যা চাও, 
তাও পরিপূর্ণ । হে প্রশংসা ও মর্যাদার মালিক! মানুষ তোমার প্রশংসায় যা বলে তুমি. 
তার চেয়েও অধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিরারী । আমরা সকলেই তোমার ' 
গোলাম । হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউ নেই । আর তুমি যাতে 
বাধা' দিবে তা দিতেও কেউ সমর্থ নয়। কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার শাস্তি 
হতে তাকে রক্ষা করতে পারবে না) (মুসলিম) । 
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৮১৭ হযরত রিফাআ ইবনে রাফে রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম! তিনি যখন: 
. রুকু হতে মাথা তুলে, “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন (যে ব্যক্তি আল্লাহর 
হামদ ও সানা করলো আল্লাহ তা শুনলেন), তখন এক ব্যক্তি বললো, “রব্বানা 
লাকাল হামাদু হামদান কাসিরান তাইয়্যেবান মোবারাকান ফিহ' (হে আল্লাহ! 
তোমার জন্য প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, যে প্রশংসা শিরক ও রিয়া. হতে পবিত্র ও 
মোবারক)। নামাযশেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 
এখন এই বাকাগুলো কে পড়লো? সেই ব্যক্তি জবাবে বললো, আমি হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! তখন হুজুর বললেন, আমি ব্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখেছি এই. 
কলেমার সওয়াব কার আগে কে লিখবে এই নিয়ে তাড়াহুড়া করছেন (বুখারী)। 


মেশকাত-২/২৫-_ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
তাদীলে আব্রকান | 
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জনের ভি বরন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন, ব্যক্তি যে পর্যন্ত রুকু ও 
সিজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে তাকে তার নামাষের সওয়াব গৈয়া হয় 
না (আবু দাউদ, তিরমিী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)। ইমাম ভিরমিবী 
বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসের মর্মানুযায়ী হযরত ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমাদ, 
হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ “তাদীলে আরাকান অর্থাৎ নামাযের মধ্যে 
রুরু সিজদাসহ এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় ধীরস্থিরভাবে যাওয়াকে 
ফরয বলেন । ইমাম আবু হানিফা ও. ইমাম মুহাম্মদ তাদীলে আরকান ওয়াজিব 
বলেন। অন্তত এক তাসবিহ পরিমাণ সময়ের কম হলে তাদীলে আরকান বর্লী চলে 
না । আর এক তাঁসবীহ হলো একবার আল্লাহু আকবার বঙ্গা। 
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৮১৯ । হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন্স; যখন 
‘ফাসাব্বিহ বিসমি রব্বিকাল আধীম' ‘তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা 
করো’) এই আয়াত নাযিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্সাহু আলাইহি ওক্্ীসাল্লাম 
বললেন, এই আয়াতটিকে তোমরা তোমাদের রুকৃতে পড়ো ।. এইভার্টধ যখন 
“সাব্বিহিসমা রব্বিকাল. আলা’ (তোমার উচ্চ মর্যাদাশীল রবের নামের পবিত্রতা 
ঘোষণা করো) আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সিজদার তাসবিহতে পরিণত করো (আবু, দাউদ, 
ইবনে মাজাহ্‌, দারেমী) 
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ব্যাখ্যা $ অর্থাৎ এই দুইটি দোয়া । এর একটি “সোবহানা রব্বিআল আজীম।' 
এই তাসবীহটি ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে পড়তে বলেছেন। আর 
হি 7775 ৪577 
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৮২০ । হযরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ রে) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে 
মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন. যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কেউ যখন রুকু করবে সে যেন রুকুতে তিনবার 
“সোবহানা রব্বিআল-আযীম’ পড়ে । তাহলে তার রুকু পূর্ণ হবে । আর এটা হলো 
সর্বনি্ন সংখ্যক । এভাবে. যখন সিজদা করবে, সিজদায়ও যেন তিনবার 'সোবহানা 
রব্বিআল আলা’ পড়ে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণ হবে। আর তিনবার হলো 
কমপক্ষে পড়া (তিরমিযী, আৰু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। 

ব্যাখ্যা £ কুকু-সিজদায় তিনবার বা এর বেশী তাসবিহ বলা উত্তম । কিন্তু 
তাসবিহ একবার বললেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে । পাচবার, দশবার; এমনকি 
কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু জামায়াতে নামায পড়ার সময় 
মোক্তাদীদের প্রতি, সময়ের প্রতি, এমনকি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে যতবার পড়া 
সঠিক বিবেচনা করবে ততবার পড়বে। 
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১৯৬ মিশকাতুল মাস্মাবীহ 


৮২১। হযরত: হোযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে 
তিনবার *সোবহানা রব্বিআল আজীম' ও সিজদায়.তিনবার 'সোবহানা রব্বিআল 
আলা’ পড়তেন। আর যখনই তিনি কেরায়াতের সময় রহমাতের আয়াতে 
পৌছতেন, ওখানে থেমে যেতেন, ব্রহমত তলবের-দোয়া পড়তেন। আবার যখন -. 
আযাবের আয়াতে পৌছতেন, সেখানে থেমে গিয়ে আযাব থেকে বাঁচার জন্য দোয়া 
করতেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, নাসারী) ৷ ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে 
সোবহানা রবিবআল আলা পর্যন্ত নকল করেছেন! ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই . 
হাদীসটি হাসান শ সহীহ? 

ব্যাখ্যা £ হানাফী ও মালিকী মাযহাবের ইমামগণ এই হাদীসের মর্মকে নফল 
নামাযের মধ্যে ব্যবহার করতে বলেছেন। কারণ তাদের মতে ফরয নামাযে 
কিরাআতের মধ্যে থেমে থেমে কোন দোয়া পড়া জায়েয নয় । তবে নফল নামাযে 
পড়লে তা জায়েয হবে, নামায বাতিল হবে না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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৮২২। হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাড়ালাম ৷ তিনি 
রুকৃতে.গিয়ে-সূরা বাকারা পড়তে যতো সময় লাগে ততো সময় রুকুতে থাকলেন। 
রুকৃতে বলতে. থারুলেন, :“সোবহানা 'জিল জাবারুতে ওয়াল মালাকুতি ওয়াল 


কিবরিয়ায়ে ওয়াল আজমাতে” (ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব, মহত্ব ও বিরাটত্তের মালিকের 
পবিত্রতা ঘোষণা করছি) নোসায়ী)। ৰ 


ব্যাখ্যা £ হুজুরের এসব আমল ফরয নামাযে নয়, বরং নফল ও তাহাজ্জুদের 
বাটা যার অজান নযরে হানার জা 
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১০ হযরত ইবনে জুবাইর, (র) হতে বর্মিত। তিনি বলেন, আমি আনাস 
ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি £ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের পর এই যুবক অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
ছাড়া আর কারো পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের : 
মতো নামায পড়িনি। বর্ণনাকারী. বলেন, হযরত আনাস বলেছেন, আমরা তার 
কুকুর সময় অনুমান করেছি দশ তসবিহর পরিমাণ এবং সিজদার সময়ও অনুমান 
করেছি দশ তসবিহ পরিমাণ (আবু দাউদ ও নাসায়ী)। 
ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো সময় 
রুকু ও সিজদায় কাটাতেন ততক্ষণে আমরা দশবার পর্যন্ত তাসবিহ পড়ে ফেলতে 
পারতাম । তাতে আমরা 'অনুমান করতাম হুজুরও দশবার করে তাসবিহ পড়তেন 
রুকু ও সিজদায়। আর ঠিক তেমনি পরিমাণ সময় রুকু সিজদায় কাটাতেন হযরত 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয রে), পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ । 
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৮২৪.। হযরত শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হোযাইফা (রা) 
এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকু সিজদা পূর্ণ রুরছে না। সে নামায শেষ করলে 
তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড়োনি। শাকীক বলেন, আমার. মনে হয় 
হযরত হোযাইফা একথাও বলেছেন, যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তাহলে 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ফিতরতের উপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি 
করেছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে (বুখারী)। 
তির 15545101০40 1৮5 JG JG 8১০ ০৫০০ - AYo 
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১৯৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


৮২৫ । হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছুরি হিসাবে সবচেয়ে বড় চোর হলো ওই 
ব্যক্তি যে নামাযে (আরকানের) চুরি করলো । সাহাবাগণ আরয করলেন, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! নামাযের চুরি কিভাবে হয়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
Rd LOG UA 
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৮২৬। হযরত নোমান ইবনে মুররাহ রো) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ - 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
মদ্যপায়্ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ প্রশ্নটি এসব অপরাধের শাস্তি বিধানের আয়াত নাযিল 
হবার আগের। সাহাবাগণ আরয করলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলই 
ভালো জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, গুনাহ কবিরা, 
এর সাজাও আছে। আর নিকৃষ্টতম ছুরি হলো যা মানুষ তার নামাযে করে থাকে। 
সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষ তার নামাযে কিভাবে ছুরি 
করে থাকে? হুজুর বললেন, মানুষ রুকু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় না করে (এই চুরি 
করে থাকে) (মালিক, আহমদ, দারেমী)। 

ব্যাখ্যা ঃ মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা এ প্রশ্ন 
করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন, তারা কি পরিমাণ অপরাধী 
ও গুনাহগার । এ প্রশ্ন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম অবস্থায় 
করেছিলেন । তখনো সাহাবাগণ অপরাধের ব্যাপারে শাস্তি সম্পর্কে তেমন অবহিত 
ছিলেন না। হুদূদের আয়াত নাযিল হবার পর সকলে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে 
অবহিত হয়ে গেছেন। | 

এ হাদীস থেকে নামায ধীরেসুস্থে ও রুকু সিজদা পূর্ণভাবে করার প্রতি নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে । নইলে তা একটা অপরাধে পরিণত হবে । 
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৭২৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে শরীরের সাতটি হাড় যথা 
কপাল, দুই হাত, দুই হাটু, দুই পায়ের পাতার অগ্রভাগের সাহায্যে সিজদা করার 
জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাপড়, দাড়ি ও চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ. 
করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)। : . 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে সিজদার সময় শরীরের কোন্‌ কোন্‌ অংগ মাটির সাথে 
লাগাতে হবে সে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জমিনের সাথে সিজদার সময শরীরের সাতটি অঙ্গ লাগাবার জন্য তাকে 
হুকুম করা হয়েছে বলেছেন। কপাল, দুই হাতের পাঞ্জা, দুই হাটু ও দুই পায়ের 
পাতার অগ্রভাগ । অধিকাংশ ইমাম বলেন, কপাল ও নাক সিজদার সময় জমিনে 
লাগাতে হবে । এটা ফরয'। ইমাম আবু হানীফা রে) বলেন, মাটির সাথে শুধু কপাল, 
রাখলেও নামায হয়ে যাবে, তবে মাকন্বহ হবে। 
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৮২৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ই সিজদা ঠিকমতো করবে । তোমাদের কেউ যেন 
সিজদায় কুকুরের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে না দেয় (বুখারী ও মুসলিম)। 
ব্যাখ্যা £ হাদীসে আরবী শব্দ “এতেদাল" ব্যবহার করা হয়েছে । এর অর্থ আস্তে 
ধীরে প্রশান্তির সাথে নামাষের রোকনগুলো পালন করা। সিজদার সময় যেন 
রর তদের হাজি নিতো বিচির না. রাহ এর বিছিয়ে রাত বমিয় 
মাকরূহ হবে। 
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২০০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


৮২৯ হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেছেন, সিজদা করার সময় তোমরা দুই হাতের 
তালু জমিনে রাখবে । উভয় হাতের কনুই উপরে উচিয়ে রাখবে মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা ৪ সিজদার সময় হাত রাখার নিয়ম. হলো দুই হাতের পাঞ্জা (তালু) কান 
পরিমাণ নিয়ে জমিনে রাখবে । আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে পরস্পর মিলে থাকবে । 
হাত খোলা থাকবে । কাপড়-চোপড়ের মাঝে হাত লুকিয়ে রাখবে না। 


. হাতের কনুই জমিনে পড়ে থাকবে না। আবার পাঁজরের সাথেও লাগা থাকবে 
না । পাজর থেকে সরে জমিন থেকে উপরে থাকবে । তবে এই নিয়ম পুরুষের জন্য, 
মহিলাদের জন্য নয়। বরং তারা হাত জমিনে ফেলে পাঁজরের সাথে মিশিয়ে রাখবে 
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- ৮৩০) উন্মুল মৌমেনীন হযরত মাইমুনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় নিজের দুই হাত জমিন ও পেট হতে পৃথক 
করে রাখতেন, এমনকি যদি একটি ছাগলের বাচ্চা তাঁর হাতের নিচ দিয়ে চলে 
যেতে চাইলে যেতে পারতো । এগুলো হলো আবু দাউদে মূলপাঠ, যেমন ইমাম 
বাগারী শরহে সুন্নায় সনদসহ ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে প্রায় অনুরূপ বর্ণিত: 
হয়েছে। হযরত মাইমুনা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন সিজদা করতেন, তখন ছাগলের বাচ্ছা তার দুই হাতের মাঝ দিয়ে (পেট ও 
হাতের ভিতর দিয়ে) চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো 3. 
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৮৩১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত্ন সিজদা দিতেন, তার হাত 
দু'টোকে এমন প্রশস্ত রাখতেন যে, ত তার বগলের নিচের শুভ্রতাও দেখা যেতো 


(বুখারী ও মুসলিম) । | 
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চির ররর রা CER রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে বলতেন, “আল্লাহুম্মাগফিরলী জাহ 
কুল্লাছ দেক্কাছ ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া 
সিররাহু' (“হে আল্লাহ! তুমি,আমার সকল ছোট-বড়, ভু আগে-পরের, টা 
প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও”) (খুসলিম)। ee 
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sae ~ 4০৬০০ 
_ ৮৩৩. হযরত আয়েশা (রো), হতে, বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বিছানায় পেলাম না। আমি 
তাকে খুজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে আম।র হাত হুজুরের পায়ের উপর গিয়ে 
পড়লো । আমি দেখলাম, তিনি মসজিদে নামাযরত ৷ তার পা দুটি খাড়া হয়ে 
আছে তিনি বলছেন, ? “আল্লাহুম্মা ইনি [বিরিদাকা মিন, সাখাতিকা ওয়া 
বেযুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা, ওয়া আউজু মিনকা লা উহসী ছানায়ান 
আলাইকা, আনতা কামা -আছনাইভা আলা নাফসিকা” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি 
তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তোমার অসন্তোষ ও গজব থেকে পানাহ চাই। . 
তোমারি ক্ষমার দ্বারা তোমার আযাব হতে মুক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার 
রহমতের উছিলায় আশ্রয় চাই । আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো 
না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো” (মুসলিম)। 
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২০২- মিশকাতুল মাসাবীহ. 


৮৩৪ । হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ্‌র বান্দারা তাদের 'রুবেয় বেশী 
নিক্টে-য়ায় সিজদারত অবস্থায় । তাই তখন বেশী বেশী করে আল্লাহর কাছে দোয়া 
করবে (মুসলিম)। | 

ব্যাখ্যা-$ আল্লাহ সব সময়েই তার বান্দার নিকটে থাকেন। তিনি বলেন, ৩৭ 
4২১০) ১৯৯৮ 4-1 ০০০৮ “আমি পর্দানের শাহরগ হতেও বান্দার নিকটে” | 
এখানে এই নিকর্টের অর্থ বান্দার সর খোজ খররই আমার. জানা । আর. এই হাদীসে 
যেনিকটের কথা বলা হয়েছে ভাহলো আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ্র নিকট যা পেতে. 
চায় তাঁ চাওয়ার-৩-পাবার, সরচেয়ে নিকটবর্তী ও মোক্ষম সময় স্থাল্লাহর দরবারে 
সিজদারত অবস্থায় । তাই এই অবস্থার সঘ্যবহায়.করতে হবে । 
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জিডি ক হত রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আদম সন্তানরা যখন সিজদার আয়াত 
পড়ে ও;সিজদা করে, শয়তান, তখন রাদতে কাদতে একদিকে চলে যায় ও বলে, 
হায়.আমার কপাল মন্দ আদম সন্তান সিজদার আদেশ পেয়েই সিজদায় লুটে 
পড়লো। ফলে. সে. জান্নাত পাবে। আর. আমি. সিজদার. আদেশ. পেয়ে তা অমান্য 
করলাম । আমার জন্য তাই জাহান্নাম '(মুসলিয়)। 
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৮৩৬। হযরত রিয়া ইবনে কাব রো) হতে বদি) তিনি বলেন, আমি রাতের 
বেলা;রাসূলুন্তাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতাম । উজুর পানিসহ 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন মিসওয়াক জায়নামায ইত্যাদি এগিয়ে দিতাম 
একদিন তিনি আমাকে ৰলজেন, (দীন-দুৰিয়ার কল্যাণের জন্য যা'কিছু চাও) চেয়ে 
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কিতাবুস:সালাত ২০৩. 


নাও। আমি নিবেদন করলাম, আগাধ তো শুধু জান্নাতে আপনার সাহচর্য লাভই 
একামাত্র কাম্য । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (যে মর্যাদায় তুমি 
পৌঁছতে চাও এটা তো' বড় কথা). এছাড়া আর কিছু চাও? আমি- বললাম, এটাই 
আমার একমাত্র আবেদন । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.বললেন, তুমি বেশী 
বেশী সিজদা করে (এই মর্যাদা লাভের জন্য) আমাকে সাহায্য করো । 


ব্যাখ্যা $-এই হাদীস থেকে. প্রমাণিত হবো মর্যাদাবান বুজুর্গ লোকের খিদমত 
করাও জায়েয। সওয়াবের কাজ।-আর জান্নাত, পাবার জন্য.বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বেশী. বেশী সিজদা তথা নামায 
পড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রিয় খাদেম রবিয়াকে বলেছেন, এই: জায়গায়. পৌছতে হলে ও তোমাকে আয়ার 
ত কক গে কা খা বক 
হলো বেশী করে নামাধ পড়া। Ll 
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৮৩৭ । হযরত মা'দান ইবনে তালহা তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন; 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস হযরভ সাওবান (রা)-র 
সাথে সাক্ষাত করে বল্লাম, আমাকে এমন এক্টি কাজের সন্ধান দিন যে কাজ 
আমাকে জান্নাতে প্রবেশ. করাবে । তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস 
করলাম তিনি খামুশ- রইলেন । তৃতীয়বার তাকে, আবার এরই প্রশ্ন করলাম । 
জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজেও এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম "তিমি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহকে বেশী 
বেশী সিজদা করতে. থাকবে। কেনুনা আল্লাহকে তুমি যতো বেশী সিজদা করতে 
থাকবে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়াতে. থাকবেন । তোমার অতটা গুনাহ এদিয়ে 
কমাতে থাকবেন। হযরত মা'দান বলেন, এরপর হযরত আবু দারদার সাথে দেখা 
করে তাকেও আমি একই প্রশ্ন করি+ তিনিও আমাকে সাওবান (রা) যা বলেছিলেন 
তাই বললেন (মুসলিম) ৷ 
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২০৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 
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রোযা ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করার সময় মাটিতে তার হাত 
রাখার আগে হাটু রাখতে ও সিজদা হতে উঠতে হাটুর আগে হাত উঠাতে দেখেছি 
(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)। 


ব্যাখ্যা £ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুসারেই মত 
প্রকাশ করেছেন। সিজদীয় যাবার সময় প্রথম মাটিতে হাটু রাখবে তারপর দুই 
হাত । এভাবে উঠার সময় প্রথম দুই হাত উঠাবে পরে দুই হাটু। 


আলেমগণ সিজদার অঙ্গসমূহ জমীনে রাখার ও উঠানোর ব্যাপারে একটা 
নীতিমালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাহলো সিজদার অঙ্গসমূহ জমিনে রাখার সময় 
নিকটের হিসাবে রাখতে. হবে। অর্থাৎ-যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে, সে অঙ্গ আগে 
মাটিতে রাখবে । ঠিক একইভাবে উঠবার সময় এর বিপরীত যে অঙ্গ জমিনের খুব 
কাছে-তা সবছেয়ে-পরে উঠাবে। তাহলে দৃশ্যটা হবে এমন যে ব্যক্তি সিজদায় ঘাবে 
তার পা তো মাটিতেই আছে এরপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাটু পড়বে মাটিতে । তারপর 
নিকটবর্তী অঙ্গ হাত। তারপর নাক, তারপর কপাল । কেউ কেউ নাক ও কপালকে 
একই অঙ্গ হিসাবে একত্রে মাটিতে রাখার কথা বলেছেন । আবার.ঠিক উঠার সময় 
নীতিমালা অনুযায়ী মাটি হতে সবচেয়ে দূরের সিজদার অঙ্গ কপাল, তারপর নাক 
তারপর হাত ও'তারপর হাঁটু উঠাবে। টু 
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৮৩৯) হযরত. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাক্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সিজদা করার সময় যেন 
উটের বসার মতো না বসে, বরং দুই হাত যেন হাটুর আগে মাটিতে রাখে (আবু 
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কিভাবুস সালাত ২০৫ 
দাউদ, নাসায়ী, দারেমী)।. আবু সুলায়মান খাত্তারী বলেন, এই হাদীসের চেয়ে 


ওয়ায়েলের আগের, হাদীসটি বেশী সহীহ। কেউ কেউ বলেন, রানি যায়া 
রারহিত। 


oe BL ET AE. 
81 519) - UBD ৩০৩০০০৮০০০০ প্র] ০৪ তি রী 
নি ১5১ 
৮৪০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ।'তিনি 'বলেন, রাসূলুল্লাহ 
"সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মধ্যে বলতন, “আল্লাহুন্মাগফিরলী, 
ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনী, ওয়া আফেনী ওয়ারযুকনী” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে মাফ. করো । আমাকে রহম করো, হিদায়াত করো, আমাকে হেফাজাত 
রুরো। আমাকে রিজিক দান করো”) (আবু দাউদ ও তিরমিবী)। 


০৫৮ ১42 le ঞ0। পুলি পা) 07852 ‘AE 


+ sly Sadly, - ০1 ৩০" | 
_৮৪১। হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার যাঝখানে বলতেন, “রব্বিগফিরলী” (অর্থাৎ. “হে 
আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও”) (নাসাঈ, দারেমী)। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


50777557578 
৩০৬-৭। ৯০৫ 09৮৮৮401০59, | 78১০৭ 


চি, রি ১3১৬ ১১) — পা by ৫২৮2] 
৮৪২। হয়রত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় কাকের মতো ঠোকর মারতে, 
হিংস্র প্রাণীর মতো যমিনে হাত বিছিয়ে দিতে ও উটের মতো মসজিদের মধ্যে 
নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, ' 
দারেমী)। 


ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি.কাজ করতে 
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তাড়াতাড়ি নামাযে সিজদা দিতে দ্বিতীয়টি হলো হিংস্র জন্তু, কুকুর চিতা ইত্যাদির 
মতো পা বিছিয়ে দিয়ে সিজদায় বসতে ৷ তৃতীয় উট যেরূপ নিজের থাকার জন্য 
একটি স্থান ঠিক করে নেয়, সে জায়গায় অন্য কোন উট বসতে পারে না, ঠিক 
এভাবে কোন মুসন্লী যেনো মসজিদে তার জন্য কোন আসন নির্দিষ্ট বা চিহিত করে 
না রাখে । কারণ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর ৷ মসজিদের সকল স্থান সকলের জন্য উন্মুক্ত, 
যে যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। নিজের জন্য কোন আসন.ঠিক করে রাখার 
অর্থ হলো অন্যকে এখানে বসতে না দেয়া। 


১০01৮400505 05 এত le 3 ~ ALY 
TL LAH ৮99 ৮৮০ এ সপ হা LL 
| + Shall, - ১:৮০ 008 
৮৪৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন £ হে আলী! আমি আমার জন্য যা ভালোবাসি 
তোমার জন্যও তা ভালোবাসি এবং আমার জন্য যা অপসন্দ করি তোমার জন্যও তা 
অপসন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মাঝখানে (কুকুরের মতো) হাত খাড়া করে দিয়ে 
নিতম্বের উপর বসো না (তিরমিযী)। 


০০201024010 03 IG লে ০5:9৮ ০০ Att 
০৮ lo ৮৮৪ ৮৪ 4 ১১79০010525 401585৭ বি 


৩4৪9০ লা 


+ ০৯৯] 219) = (১১৯০৭ ৫০৯২০ 
৮৪৪ । হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বান্দার নামাযের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না 
যে বান্দাহ নামাযের রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা. রাখে না (আহমাদ)। 
ব্যাখ্যা ঃ নামাযে রুকু ও সিজদায় পিঠ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নিতম্ব 
হতে মাথা পর্যন্ত একটা সরল রেখার মতো দেখায়। 


০০০১০৯৬৫৮০১৮৫% ১৬০৮০ 356০৪ _/5£0 
ni! ০৩ US ESA SELES ls PPI A sl els 
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৮৪৫। হযরত নাফে রে) হতে বর্ণিত? তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) 
বলতেন, ষে ব্যক্তি নামাযের সিজদায়' নিজের কপাল জমিনে রাখে সে যেনো তার 
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হাত দু'টিকেও.জমিনে ওখানে রাখে যেখানে কপাল রাখে । তারপর যখন সিজদা 


হতে উঠবে তখন নিজের হাত দু'টিও উঠায়। কারণ যেভাবে মুখমণ্ডল সিজদা করে 
ঠিক.সেইভারে দুই হাতও সিজদা করে (মালিক)। 


|| - 10 


১৫-তাশাহ্হুদ 
তাশাহ্হুদ অর্থ সাক্ষী দেয়া ৷ হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করে দেয়া । শরীয়াতে 
কল্লেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ নামাযের উভয় বৈঠকে যে আত্মহিয়্যাতু পড়া হয়-তাকে 
তাশাহ্‌হদ বলে। 7 
28775857587, AEN 
৮৮ 
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৮৪৬ । হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসলে তার বাম হাত বাম পায়ের 
রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন । এসময় তিনি তিপ্সান্নের 
মতো করার জন্য আঙ্গুল বন্ধ করে রাখতেন, তর্জনী দিয়ে (শাহাদাত) ইশারা 
করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, যখন নামাযের মধ্যে বসতেন দুই হাত দুই 
রানের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধার নিকট যে আঙ্গুল রয়েছে (তর্জনী) তা 
উঠাতেন.। তা দিয়ে দোয়া. করতেন ।. আর তার বাম হাত রানের উপর বিছানো. 
থাকতো (মুসলিম)। | 

-ব্যাখ্যা £ এই হাদীসসহ-আরো কিছু হাদীস হতে বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে.তাশাহ্‌হুদ.বা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আশহাদু অর্থাৎ 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি পর্যন্ত পৌছলে শাহাদত অঙ্গুলি উঠিয়ে আল্লাহ এক এই সাক্ষ্যের 
প্রতি ইশারা করতেন ।.“ইল্লাল্লাহ্‌”-তে প্রৌছে আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন.। এই আঙ্গুল 
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উঠাবার সময় হাতের অন্যান্য আঙ্গুলকে কিভাবে রাখতেম তা বুঝাবার জন্য হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব দেশের নিয়মানুযায়ী গণনা করার কখনো 
শাহাদত আঙ্গুলকে খাড়া করে রেখে সব অঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন । অর্থাৎ আশহাদু ' 
আল্লা ইলাহা বলার সময় আঙ্গুল উঠাতেন এবং ইল্লাল্লাহু বলা শুরু করার সাথে সাথে 
আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন। 


০2০ dh do dL EI Alt all ae 5 - AEY 
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টিনার ভারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য 
বসলে নিজের ডান হাত ডান রানের উপর এবং বাম হাত বাম রানের উপর 
রাখতেন। শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশীরা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল 
১9777777775 
( )। 
ব্যাখ্যা & এ বিষয়ে উপরে একবার হয়েছে যে, ইমাস আজম আবু 
হানিফারও এই মত । আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার 
সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যে, হাতের মুঠি ও নিকটবর্তী আঙ্গুলকে বন্ধ 
করে নিবে বৃদ্ধা আঙ্গুলির মাথা মধ্যমা আঙ্গলের মাগার উপর রেখে বৃত্ত বানিয়ে 
নিয়ে শাহাদত আঙ্গুল উচাবে। , 
আর ইমাম শাফেয়ী বলেন, আত্তাহিয়াতু পড়ার্‌ জন্য, বসার সময়েই: এইভাবে 
রিল রে বায হি রর আসা 
তখন বৃত্ত বানিয়ে নেবে... 
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১০৪০১০৫৭2০৩ এ বিএ, 2 

৮৪৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন; আমরা 
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম তখন এই 
দোয়া পড়তাম, “আসসালামু 'আলাল্লাহি কাবলা .ইবাদিহি, আসসালামু আলা 
জিবরীলা; আসসালামু আলা মিকাইলা, আসসালামু আলা ফুলানিন” অর্থাৎ “আল্লাহ্‌র 
উপর সালাম তার বান্দাহদের উপর পাঠাবার আগে, জিবরীলের উপর.। সালাম, 
মিকাইলের উপর সালাম। সালাম অমুকের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম. যখন নামায শেষ করলেন, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, “আল্লাহর 
উপর সালাম” বলো না। কারণ আল্লাহ তো নিজেই সালাম (শাস্তিদাতা)। অতএব 


| ৰ ওয়ারাহমাতুল্লাহি 
ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন” “অর্থাৎ “সব 
সম্মান, ইবাদত, উপসূনা ও. পবিত্রতা আল্লাহ্র.জন্য। হে নবী! আপ্রনার উপর 
সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরও সালাম।. 
আল্লাহ্র সব নেক বান্দাদের উপর সালাম ।” হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
. বললেন, কোন ব্যক্তি এই কথাগুলো বললে এর বরকত আকাশ ও মাটির প্রত্যেক 
নেক বান্দার কাছে পৌঁছবে। এরপর হুজুর বললেন, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু” অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও 
রাসূল ।” হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর আল্লাহ্‌র বান্দার 
কাছে যে দোয়া ভালো লাগে সেই দোয়া পড়ে আল্লাহ্‌র মহান দরবারে আকুতি 
87748: ৰ 
| £ আল্লাহ্‌র উপর সালাম দিয়ে আবার তা নিষেধ করে দিলেন হুজুর 
পাতি নার রন তর, আল্লাহ তো নিজেই সালাম ৷ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র যাত সিফাত সকল আপদ-বিপদ ক্ষয়-ক্ষতি হতে মুক্ত। তিনি তার 
বান্দাদেরকে সব জাহেরী বাতেনী আপদ-বালা থেকে রক্ষা করে.থাকেন। যেহেতু 
. তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন তার জন্য সালামতির দোয়া নিম্প্রয়োজন। 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে মনের পর আল্লাহ ভাঁআলার 
দরবারে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা “আত্তাহিয়্যাতুর' এই কলেমাগুলো পড়েন! হুজুর . 


মেশকাত-২/২৭-_ 
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২১০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


বলেন, “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যেবাতু” অর্থাৎ সকল 
প্রশংসা, শরীর ও সম্পদের ইবাদাত সবই আল্লাহ্র জন্য । বারেগাহে এলাহী হতে 
প্রতি উত্তরে বলা হলো, “আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ ওয়ারাহমাতুল্লাহ 
ওয়াবারাকাতুহু” অর্থাৎ “হে নবী তোমার উপর সালাম, আল্লাহর বরকত ও রহমত 
বর্ষিত হোক" ৷ 

. আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আসসালামু আলাইনা 
ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন” “আমাদের উপরও সালাম, আল্লাহ্‌র নেক 
বান্দাদের উপরও সালাম । 
আশহাদু আন্ন মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ” অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ 
ছাড়া «কান মাবুদ নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাদা মারাডারান্ন। 
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তে ৩০ চি ৬০৩ রি 
লে নি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আত্তাহিয়্যাতু শিক্ষা দিতেন 
যেভাবে তিনি আমাদেরকে কালামে পাকের সূরা শিক্ষা দিতেন.। তিনি বলতেন, 
“আত্তাহিয়্যাতুল মোবারাকাতু ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু লিল্লাহি। 
আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাত্ল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। 
আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়ারাসূলুহ” (মুসলিম) । মিশকাত 
ংকলক বলেন, সালামুন আলাইকা ও সালামুন আলাইনা আলিফ, লাম ছাড়া 
বুখারী, মুসলিম ও এদের সংকলন হুমাইদীর কিতাবে কোথাও নেই । কিন্তু জামেউল 
উসূল প্রণেতা তিরমিযী হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন । 

ব্যাখ্যা ৪ আত্তাহিয়্যাতুর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটিকে গ্রহণ 
করেছেন। আর ইমাম আযম. আবু হানিফা উপরে বর্ণিত ইবনে মাসউদের হাদীস 
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কিতাবুস সালাত ২১১, 
গ্রহণ করেছেন। মূল অর্থ একই । সম্ভবত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
এক সময় এক একভাবে শব্দের কিছু পার্থক্যে তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু 
পড়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই এ দুইয়ের যে কোন একটি পড়লে চলবে । 


তবে মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটিকেই বেশী সহীহ মনে 
করেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
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৮৫০ । হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি (তাশাহৃহুদের 
বৈঠক সম্পর্কে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর 
তিনি বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখলেন । এভাবে 
তিনি ডান কনুইকে ডান রানের উপর বিছিয়ে রাখলেন। এরপর (নব্বইয়ের বন্ধনের 
ন্যায়) ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা বন্ধ করলেন। (মধ্যমা ও বৃদ্ধার দ্বারা) একটি 
বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদত আঙ্গুল উঠালেন। এসময় আমি তাকে দেখলাম, তিনি- 
তাশাহ্‌হুদ পড়তে পড়তে ইশারা করার জন্য শাহাদত আঙ্গুল নাড়ছেন (আবু দাউদ, ' 
দারেমী)। 
ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে একটি নতুন জিনিস পাওয়া গেলো । আর তাহলো, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় তা নাড়াচাড়া 
করতেন। ইমাম মালিকও এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম আবু হানিফা 
বলেন, আঙ্গুল নাড়াচাড়া ঠিক নয়'। কারণ পরের হাদীসেই লা ইউহাররিকুহু বলে 
আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে ।.. 
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‘ ৮৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্িত। সিমি বলেন, - 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসা অবস্থায়-“কলেমায়ে 
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শাহাদাত” দোয়া পড়তেন, নিজের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু তা 


নাড়াচাড়া করতেন না (আৰু দাউদ, নাসাঈ)। আবু দাউদ এই শব্দগুলোও নকল 
করেছেন যে, তার দৃষ্টি ইশারা করার বাইরে অতিক্রম করতো না। 


ব্যাখ্যা ৫ আবু দাউদের বর্ণনার শেষ শব্দগুলোর মর্ম হলো, হুজুর শাহাদাত 
আঙ্গুল উঠাবার সময় তার দৃষ্টি আঙ্গুলের দিকেই নিবন্ধ রাখতেন, অন্য কোন দিকে 
নয়। আঙ্গুল উচিয়ে তাওহীদের প্রতিই মন নিবিষ্ট রাখতেন। 
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৮৫২ । হযরত আবু হুরাইরা (রা). হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নামাযে 
তাশাহুছদ পড়ার সময় শাহাদাতের দুই আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলো। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এক আঙ্গুল.দিয়েই ইশার করো, এক 
আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো (ভিরমিবী, নাসাই, বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)। 


ব্যাখ্যা £ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা) নামাযে বসা অবস্থায় 
করছিলেন আল্লাহর একত্র প্রতি । হুজুর সাল্লাল্লাহু আালাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে 
"দুই আঙ্গুল উঠাতে নিষেধ করে দিলেন। বলে দিলেন, নিয়মানুসারে শুধু ডান 
উহা চা 
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বানান রাসজু্াহ সারা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোক যেন নামাযে হাতের উপর ঠেস দিয়ে না 
বসে (আহমাদ, আবু-দাউদ)। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এই শব্দগুলৌও আছে যে, 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ নামাযে উঠার সময় কোন 
. ব্যক্তি যেন তার দুই হাতের উপর ভর দিয়ে না উঠে। | 


“ ব্যাখ্যা ঃ-হাদীসের প্রথম অংশের মর্ম হলো, যখন কেউ নামাযে বসবে অথবা 
বসা হতে দঁড়াতে শুরু করলে সে যেন হাতের উপর ভর করে না উঠে। দ্বিতীয় 
অংশের অর্থ হলো সিজদা ইত্যাদি দিয়ে উঠার সময়ও যেন হাতের সাহায্য না নেয়া 
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কিতাবুস সালাত ২১৩ 


হয়। অর্থাৎ হাত মাটিতে ঠেস না দিয়ে হাটুর উপর ভর করে দাড়িয়ে যাবে। ইমাম 
আবু হানিফা এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ভর দিয়ে উঠেছেন বলে একটি হাদীসে আছে হিসাবে ইমাম শাফেয়ী 
এভাবেই উঠতেন। হানাফী গণ বলেন, ওটা ছিলো হুজুরের বৃদ্ধকালে অসুস্থ অবস্থায় । 


As sth fo NEN, ১৯০401১4০০2 - Aot 
Hb shally - rh ৩৮ ৫৮ ০4৩ ০০52 ১2 এ 


+ sly ১5১ 
৮৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকায়াতের পরের বৈঠক হতে 
এত তাড়াতাড়ি উঠে দীড়াতেন, মনে হতো তিমি যেন কোন উত্তপ্ত পাথরের উপর 
বসেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসারী)। 
ব্যাখ্যা £ মর্ম হলো তিনি বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ছাড়া আর কোন দোয়া 
পড়তেন না। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
৩4:725454042471৮550545৮5- 4০০. 
4৪:০৩: dys de sie Dl এ (5242) 
হিল 29 4) i ০৮১ রন (৫2405 ১০ ci ০০০ 
১245, All রি এ 8: রি al এ)। ১০ 1 
১১) - "১৩ ১০4৬ Sl, গা 40200 রা ডিশ টি 
হ্‌ «| 


৮৫৫ ৷ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে 
. তিনি আমাদেরকে তাশাহ্হুদও শিখাতেন। তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহে, 


ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না 
পারি লা হারা সাজার হল হ্রুজা নাত হজ 
মিনান্নারে নোসাঈ)। 
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এ হারা 


9 পা oer redid 


he ৮053 jt CS aca IED CEG Yo St রে 
20০) LSI sl এ 5411 


$ ১৯| ৪13) 
৮৫৬ । তাবেয়ী হযরত নাফে রে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে 
ওমর (রা) যখন নামাযে বসতেন, মিজের দুই হাত নিজের দুই রানের উপর 
রাখতেন । আর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে (আল্লাহ্‌র একত্র প্রতি) ইশারা করতেন 
এবং তার চোখের দৃষ্টি থাকতো আঙ্গুলের প্রতি । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু. 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এই শাহাদত আঙ্গুল্ন শয়তানের কাছে লোহার চেয়ে 
বেশী শক্ত ৷ অর্থাৎ শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে তৌহিদের ইশারা করা শয়তানের উপর 
নেজা নিক্ষেপ করার চেয়েও কঠিন (আহ্মাদ)। 


01157 +l ১121: রে 18 3৩ ১৮০০ ০1০০০ -/০৬ 
+ Ck Sua fe IE ৬২৮৭1 ১০১ 
৮৫৭। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নামাযে 


তাশাহ্‌হুদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নাত (আবু দাউদ ও তিরমিযী) । ইমাম তিরমিযী 
বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব । 


Lala g slug ade 5011 445 051 ile 5৪21 2107 | 
| পল সা ই মুল এ 


“ds প্রি fl nl (2 ade la 355 0101 


ge ০ 


পি 


“আল্লাহ ও ভার ফেরেশতাগণ তীর নবীর প্রতি দুরদ পাঠ করেন । অতএন. হে 
রা তোমরাও তার প্রতি দুর ওযালাম পাঠ রর” (সূরা আহ্যাব 3 ৫৬) । 
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‘ রাষূলের নাম যতবার শুনবে ততরার তার. নামে দুরূদ পড়বে । দুরূদের 
অপরিসীম ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে। 


# so 9০. 


13850৮535৩9 পর ৮০৯৯৮ AOA 
নিবি 

5 0815400-8- 
৮ 9৩ ০০৭০৪ ০5 dr 352 TEL 9০ 


। El SS. 


০5672৮00146 ০০4০০০০০০০০ ৪০৫০ 
০৩০০১ ৪০১০০৮০০১০৫] ২৮ Lens Upon 
ঠা এ nl SES কির ৬৬ ৩৪৫ 


৮০০৮৭ ০ ৮০ এ HL ৩০৪০ 
৮৫৮। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা)-র সাথে আমার দেখা হলো। 
তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিবো যা 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি? উত্তরে আমি বললাম, 
হা, আমাকে তা উপহার দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে. বললাম,.হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি আমরা 
‘সালাম’ কিভাবে পাঠ করবো.তা আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন । আমরা 
আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি ‘সালাত’ কিভাবে পাঠ করবো? হুজুর বললেন, 
তোমরা বলো, “আল্লাহুম্মা সল্পে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা 
সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ । 
আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা” আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 
আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ” ৷ অর্থাৎ “হে 
আল্লাহ! তুমি মুহাশ্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, 
যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের 
প্রতি ৷ নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল করো 
মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল 
করোছো ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি । তুমি বড় প্রশংসিত ও 
সম্মানিত” নিত ভাটির বি যত 
শব্দদুইবার উল্লেখিত হয়নি। 
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ব্যাখ্যা * সাহাবায়ে কিরামের মূল প্রশ্ন ছিলো, তারা তো আত্তাহিয়্যাতুর মাধ্যমে 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম দেবার পদ্ধতি জানতে 
পেরেছেন। কিন্তু তারা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত অর্থাৎ দুরূদ কিভাবে পাঠ 
করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযে তাশাহ্‌হুদের পর যে 
দুরূদ শরীফ তা পাঠ করে শিখিয়ে দিলেন কিভাবে দুরূদ পড়তে হয়। 


৪০৪ 5 


পু 40055 Uli IG IEE Kf _ AoA 


সি Sb jo il ৮৮ eh Le LS IG ৩০০ 
না 4০০১০ 900 Call J al ০০৩ 52৮৮0 


পি গা po 


+ ade (8০ - পুত পদ WN AE CH ০4555 
৮৫৯ । হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো, “আল্লাহুম্মা ----- 
শেষ পর্যন্ত বুখারী ও মুসলিম)। ্‌ 
ব্যাখ্যা £ দুরূদ শরীফের শব্দ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে 
সিরা 


১55 45404014505 IG AAG 5 


. ily - 055 এ এ] Lob iE পরও 
৮৬০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ 
শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
EAR NOT TE AY) 
obs 5? iE ERLE 


রা EY 2) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ 
পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন । তার দশটি 
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গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, ০০০০০০০০০০০ 
9278 


ANALG ade 401 do adr ৮5 IG IG ৯০ ol ০৪১ AM 


sill, - lo পচ ০24৮৩ 

৮৬২ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন £ যারা আমার প্রতি বেশী বেশী 
দুরূদ শরীফ পড়বে তারাই কিয়ামতের দিন আমার বেশী নিকটে হবে (তিরমিমী)। 


৫০4017055০০ এ এএ০ 1৮503 93 ০ মাখা 
oll sll als, -9০৭| EA রে ০ ০৮১৭ টি রি 
৮৬৩। হযরত আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটিও. বর্ণিত, তিনি. বলেন, 
রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $. আল্লাহ্‌র কিছু, ফেরেশতা 
আছেন মারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। ভারা আমার উ্মাতের সালা আমায় কাছে 
পৌছান (নাসায়ী ও দারেমী) ৷. 7 


tsar do ds NNT YG nk 
Po ঢু 


৬14০ -195 এ০ 2 ৮ ০ টি? ds ১১৩ 1 ৩০ 1৮ টা 


২৩ Slew si its রী রর 
৮৬৪। হযরত আবু হুরাইরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাষলুষ্পাই: 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেছেন £ কেউ আমার উপর. সালাম প্রাঠ,কৃরলে.. 
সালামের জবাব দিতে. পারি (আবু দাউদ, বায়হাকীর দাওয়াতে কবীর)। 
ব্যাখ্যা £ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা হলো, 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বারযাখে জীবিত আছেন। যখন কেউ, 
তার প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহর কুদরতে তাঁর রুহ তার শরীরে 
দো কর গিত ত জারা এ | 
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২১৮: - মিশকাতূল মাসাবীহ 


.-৮৬৫ | হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত-। তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪. তোমরা 
তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না, আমার কবরকেও উৎসবস্থলে পরিণত করো 
না। আমার প্রতি তোমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ নিশ্চয়ই আমার 
কাছে পৌছে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো (নাসাঈ)। 

ব্যাখ্যা ঃ “তোমরা. তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না” এ কথাটির কয়েকটি 
অর্থ হতে পারে প্রথমত £ তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের মতো মনে করো না। 
লাশ কবরে. পড়ে থাকে। তোমরাও তোমাদের ঘরে লাশের মতো পড়ে থাকবে । 
কোন ইবাদত-বন্দেগী করবে না। আমার উপর দুরূদ পড়বে না। তাহলেই 
তোমাদের ঘর কবরের মতো হয়ে যাবে । বরং মসজিদের মতো ঘরেও ইবাদত 
করো, দোয়া-দুরূদ পড়ো । আমার উপর সালাম পাঠাও। 

“ “দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, ঘরে লাশ দাফন করবে না । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে তার নিজ হুজরায় দাফন করার ব্যাপারটা তার সাথেই নির্দিষ্ট । 

এই হাদীসের দ্বিতীয় বাকা, “আমার কবরকে উৎসবের স্থলে পরিণত কউ 
না,” অর্থ ঈদগাহের মতো উৎসবের স্থানে পরিণত না করা। ওখানে একত্র হয়ে 
হাসিখুশী আনন্দ মেলায় পরিণত করো না। যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাঁদের 
নবীনদের কবরস্থানে করেছিলো । বেদায়াতী কিছু লোক মর্যাদাবান লোকদের কররকে 
এইরূপ 'ওরশ' করে আনন্দ মেলা বানিয়ে রেখেছে। এরূপ ঠিক নয়। 
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৮৬৬ এই হাদীস্টিও-হযরত আবু হুরাইরা (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূললাহ-সাসাক্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক ওই ব্যক্তি যার 
নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ রুরে না । লাক্কিত 
হোক সেই ব্যক্তি যার কাছে রমযান মাস আসে আবার তার গুনাহ ক্ষমার আগে সে 
মাস চলে যায়। লাঞ্থিত' হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ মা-বাপ অথবা 
দুইঞ্জনের একজন বেঁচে থাকে অথচ ভারা তাকে জানাতে পৌছায় না। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার লোককে 


অভিশাপ দিয়েছেন । এক, যাদের সামনে হুজুরের নামের উল্লেখ হবে অথচ তারা 
তার উপর দুরূদ পাঠ করে না। এরা হতভাগ্য ও লাঞ্ছিত হবে। 
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‘কিতাবুস সালাত ২১৯ 
দুই, যারা রমযান মাসের মতো মর্যাদাবান মাস পেয়েও ইবাদত-বন্দেগী করে 
গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না। তারাও লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষ । 


আর তৃতীয় হলো যারা নিজেদের মাতা-পিতাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছে 
অথচ তাদের খেদমত ফরে তাদের মন জয় করতে পারেনি, বাপ-মায়েব দোয়া 
নিতে পায়েনি। তাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। তারাও হততাগ্য, লাষ্কিত ও 
বঞ্চিত। সুযোগ পেয়েও সুযোগের সব্যহার মা করাই তাদের লাঞ্ছনার কারণ। 
55555754540 5401055024৬ পোনা 
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-৮৬৭। হযরত আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 
সান্তান্কাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের কাছে তাশরীফ আনলেন । তখন ভা: 
চেহারায় বড় হাসি-খুশী ভাব । তিনি রললেন, আমার নিকট জিবরীল আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন । তিনি-আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপমার' রব 
বলেছেন, আপনি কি একথায় সন্তুষ্ট নন যে,আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার 
উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার-রতমত বর্ষণ করবো । 
বরা হাত হো বাজে জা যয হাত দেরি নাম বহিলে জি 
তার উপর দশবার সালাম পাঠাবো (নাসাঈ ও দারেমী)। 


আজাহার 

ছিলেন তাদের যে কোন খোশখবরে তার খুশীর অবধি থাকতো না। এখানেও 

জিবরীলের মাধ্যমে উম্মতের একধারের দুরূদ শরীফ পাঠ ও একবারের 'সালাম- 

প্রেরণের বিনিময়ে উম্মাতগণ দশ গুণ বেশী দান আল্লাহর তরফ থেকে পাবে শুনে: 

রি তলা: যা সায় হা 
। 
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"_ ৪৬৮. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
১ হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! জায়ি আপনার উপর অনেক রেশী দুরূদ পাঠ করি। আপনি আমাকে. কলে 
দিন আমি (দোয়ার জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ করে রেখেছি তার) কতটুকু সময় 
আপনার উপর দুরূদ পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট.-করবো? জৰাৰে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। আমি আরজ করলাম, যদি এক-চতুর্থাংশ 
করি? হুজুর -সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়, যদি 
আরো বেশী করো তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর । আমি আরজ করলাম, যদি 
অর্ধেক সময় নির্ধারণ করি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার 
মন যতটুকু সময় চায় করো। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তাহলে তোমার 
জন্যই তা ভালো। আমি বললাম, যদি দুই-তৃতীয়াংশ করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি-এয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো 
সরটা সময়ই আপনার উপর দুরূদ পড়ার কাজে নির্দিষ্ট করে দেবো । হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্াম বললেন, তবে. এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তোমার 
দীন-দুনিল্লার মকসুদ পূর্ণ-হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। 

ব্যাথ্যা: £ এই হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, দুরূদ শরীফ কতো বরকতপূর্ণ ও 
মর্যাদায় অধিকারী । যে ব্যক্তি. আবেগ নিয়ে মহব্বতের সাথে জীবনের একটি জরুরী 
জিনিস মনে করে সব সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার এই জীবনও ওই জীবন 
দুইটাই সহজ হয়ে যাবে। তার সব আশা পূরণ হবে । 

.হুয়রত-শেখ আবদুল. হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) বলেন, আমার ওস্তাদ শেখ 
আবদুল. ওহাব. (র) আমাকে মদীনার জিয়ারতে পাঠাবার সময় উপদেশ দিলেন, 
ফরয ইবাদাত আ্বাদায়ের পর দুরূদ শরীফ বেশী বেশী পাঠ করবে । ফরযের পর আর 
কোন ইবাদত দুরূদ পাঠের সমান নয়। আমি আরষ করলাম, এজন্য কোন সংখ্যা. 
ঠিক করে দিন। তিনি বলেন, সংখ্যা ঠিক করে“দেবার প্রয়োজন নেই । দুরূদ পাঠে 
মশগুল হয়ে থাকবে। 
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-৮৬৯। হযরত ফাদালা ইবনে ওবায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তখন একজন লোক 
এলেন। তিনি নামায পড়লেন এবং এই দোয়া পড়লেন, “আল্লাহম্মাগফিরলী 
ওয়ারহামনী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করো ও আমার উপর রহম 
করো”। একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামায 
আদায়কারী! তুমি তো দোয়ার নিয়ম ভঙ্গ করে বড্ড তাড়াহুড়া করলে! তারপর 
তিনি বললেন, তুমি নামায শেষ করে দোয়ার জন্য বসবে । আল্লাহ্র যথাযোগ্য 
প্রশংসা করবে । আমার উপর দুরূদ পড়ো। তারপর তুমি যা চাও আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়া করো । হযরত ফাদালা (রা) বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এলো, নামায 
পড়লো । সে নামাযশেষে আল্লাহর প্রশংসা করলো । হুজুর করীমের উপর দুরূদ পাঠ 
করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামাধী! আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়াও করো । দোয়া কবুল করা হবে (তিরমিযী; আবু দাউদ ও নাসাঈও এরূপই 
বর্ণনা করেছেন)। 
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৮৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
নামায পড়ছিলাম । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। তার 
কাছে ছিলেন হযরত আবু বকর ওমর (রা)। নামাযশেষে আমি যখন বসলাম আল্লাহ্‌ 
তাআলার প্রশংসা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর দুরূদ পাঠ করলাম। তারপর আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করতে 
লাগলাম । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাও, তোমাকে দেয়া 
হবে । চাও, তোমাকে দেয়া হবে (তিরমিযী) । 
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৮৭১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে বেশী বেশী সওয়াব 
লাভে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, আহলে বায়তের 
উপরও যেন দুরূদ পাঠ করে । বলে, “আল্লাহুম্মা সল্পি আলা মুহাম্মাদীনিন্নাবীয্ল্যিল 
উম্মিয়্যে, ওয়া আযওয়াজিহি, ওয়া উম্মাহাতিল মোমেনীনা, ওয়া যুররিয়্যাতিহি ওয়া 
আহলে বাইতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ” । 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! উদ্মি নবী মুহাম্মাদ, তার স্ত্রীগণ, মুমিনদের মা, তার বংশধর ও 
পরিবার-পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করো । যেভাবে তুমি রহমত অবতীর্ণ 

করেছো ইবরাহীম ও তার পরিবার-পরিজনের উপর” (আবু দাউদ) । 

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতগুলো নামে 
মহব্বতের সাথে ডাকা হয় তার একটি “নাবিউল উন্মি' ৷ বিশেষ নাম । আখের সকল: 
আসমানী কিতাবে এই নাম উল্লেখ আছে। 

“উন্মি' শব্দের অর্থ হলো যিনি না লেখা জানেন, আর না লেখা জিনিস পড়তে 
পারেন। আর না কোন প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন ও পড়েছেন। “উদ্মি' 
শব্দটি “উন্মুন' হতে নির্গত। এর থেকে মনে হয় যিনি মার পেট থেকে জন্ম নেয়া 
বাচ্চার মতো । যাকে না কেউ লেখার তালীম দিয়েছে না পড়ার । 

তিনি যেহেতু গোটা বিশ্বের সর্বকালীন সর্বজনীন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তার এই 
মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ জ্ঞানের ব্যাপারে তাকে কারো দ্বারস্থ করেননি । 
তিনি স্বনির্ভরতা ও পূর্ণতা তাকে দান করেছেন এই অর্থে তিনি “উশ্মি* |: 

আবার কেউ কেউ বলেন, “উম্মি' মূলত “উম্মুল কোরা" অর্থাৎ মক্কার প্রতি 
নির্দেশ করেছে, যা গোটা বিশ্বের মূল বা আসল। 
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জিটিভি 

যার যার জোহরা হলি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রকৃত কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি যার কাছে 
আমার নাম উচ্চারিত হবার পর আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনি (তিরমিযী)। 
হাদীসটি ইমাম আহমাদ হযরত হোসাইন ইবনে আলী হতে নকল করেছেন আর 
ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গবীব। 
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৮৭৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
স্ল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাড়িয়ে 
থেকে আমার উপর দুরূদ পড়ে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর 
থেক আমার প্রতি দুরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয় (বাত্মহাকীর 
শুআবুল ঈমান)। 

ব্যাখ্যা £ অর্থাৎ আমার কবরের পাশে দাড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পড়লে সরাসরি 
আমি শুনি। আর যারা দূরে বহু দূরে থাকে, ওখানে দুরূদ পাঠ করে, তা ভ্রমণকারী 
ফেরেশতাগণ আমার কাছে পৌছে দেন। 
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৮৭৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যে 

ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ 

করবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার উপর সন্তরবার দুরূদ পাঠ 
করবেন (আহমাদ). 

ব্যাখ্যা 8 বাহ্য দিক থেকে বুঝা যাচ্ছে একবার দুরূদ পড়ার এই সওয়াব 


জুমাবারের দিনের সাথে সম্পর্কিত। কারণ একথা প্রমাণিত যে, জুমাবারের নেক 
আমলের সওয়াব সত্তর গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়। 
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৮৭৫.। হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়বে এবং বলবে, “আল্লাহুম্মা 
আনজিলহু মাকআদাল মোকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতে”! (“হে আল্লাহ 
তাঁকে তুমি কিয়ামতের দিন তোমার কাছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিও"), আমার সুপারিশ 
তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে (আহমাদ)। 
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৮৭৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে 
প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদারত হলেন। সিজদা এতো 
দীর্ঘ করলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম । আল্লাহ না করুন, তাকে তো আবার 
আল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত. করেন নি? আবদুর রহমান বলেন, তাই আমি তাঁর কাছে 
এলাম, পরখ করে দেখার জন্য । তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হয়েছে? 
আমি তাকে আমার আশংকার কথা বললাম । আবদুর রহমান বলেন, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বললেন £ জিবরীল আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এই শুভ সংবাদ দিবো না যা 
আল্লাহ তাআলা আপনার ব্যাপারে বলেন? যে ব্যক্তি আপনার উপর দুদ্ধদ' পাঠ 
করবে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবো! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম 
পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি নাযিল করবো । 
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টির HEE রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাবার-আগে) দোয়া করতেন? 
বরাতে “আমলহায়া টন্নি'আউল্ভু বিকা মিন. আযাবিল কাবরে, ওয়া আউয়ু বিকা মিন 
ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জালি। ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়া 
ফিতনাতিল স্বামাতি ।-আব্লাহস্ষা-ইনি ব্যাউজু-বিকা মিনাল াছামে ওয়া মিনাল 
মাগরামে”।'অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার:নিকট পানাহ চাচ্ছি কবরের আযাব 
থেঁকে। আমি-তোমার'নিকর্ট পানীহ চাচ্ছি দাজ্জালের পরীক্ষা হতে । আমি তোমার 
নিকট পানাহ চাচ্ছি জীকন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে । হে আল্লাহ! আমি: তোমার কাছে 
পাদাহু চাচ্ছি শুনাহ:ও দেনায় বোঝা:হতে:।” এক ব্যক্তি বললো; হুজ্ুর!-আপনি 
দেনার. ঘোঝা' হতে বড় বেশী পামাহু চেয়ে থাকেন। ছাগুর .সাল্লাল্লাছ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন $ কেউ যখন দেনাদার “হয়, তখন কথা বলে, বিগ বং 
অঙ্গীকার করে-তা ভঙ্গ করে (বুখারী ও মুসলিম) । . 


মেশকাত-২/২৯-__ 
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রা যা! এই হাদীসে রুহ সারান্লাহ আলাইহি ওয়া ছয়টি জিনিল 
থেকে আল্লাহ্র-কাছে পামাহ চেয়েছেন ই (১) আযাবৈ কবর (২) ফেতনায়ে '্মাসীহিদ 
দাচ্জাল.(৩) ফে্নায়ে .জেন্দেখরী (৪) ফেতনায় মওত (৫)৷গুনাহ ও (৬) ণ। এই, 
ছয়টি জিনিস ভয়ংকর ধ্বংসকর দীন-দুনিয়ার ক্ষতির বড় কারণ । এর মধ্যে সবচেয়ে 
ভক্জীরহ “ফিতনা' হলো পি দানের ফিতনা । দাজ্জালের ফিতনা অধ্যায়ে 
747 


Ble SA 0 de I 2০১05- Ht 
ot le i de Al ০৯ a 2 Sl 
ils = Jbl তি রি ডি টি 2 ৮ ০1৯৮০ 


রিও টার SUG TG 8৫ চা 
রা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি-ওয়ানাক্সাম বলেছেনঃ কোমাহদরর ক্েউ-নামাঘেরএখেছে-স্বের 
তাশাহ্হুদ পড়ে অবসর হয়ে যেনো-আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস হতে পানাহচায়। 
(১) জাহান্নামের আযাধ” (২) কবয়ের আযাৰ তে) জীধল-ও মৃত্যুর ফিতলীগ গে 
মসিহুদ দ্রাজ্জালের অনিষ্ট.মুসলিম)] ০,০ 
TAL nl Cl SET ERNE 
পর এই দোয়া পড়া পর্ধকার £ “শল্পাহপ্মা ইনি আউজু বিধা ছি আর্জাফি আহার 
ওয়া মিন আযাবিল কবরে, ওয়া ফিতনাতিল মাইয়া, ওয়াল মামাত্‌ ওয়া শাররিল 
মাসিহিদ দাজ্জাল ।” 


সাক AE 
2৪415 চা 85৫ ্ 










রঃ লারা ofc ME el ae নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আন্দাইহি ওয়াসাব্নাম তাদেরকে এই 'দোয়া শিক্ষা দিতেদ যেমন তায্েরকে 
কুঁক্নমামের সূরা :শিন্মদ;:গ্রিতেন 1: তিকি. বলচ্চেন,-তোকফরা বলো, “আল্লাহ ইনি 
অস্তিজু বিকা খিন আঙ্লাফি'জাহানাম, ওয়া আউতু বিকা মিন :আজাবিল কার্যে; জরা 
আউজু বিকা মিন ফিত্নাতিল মসিহিদ দাজ্জাল ওয়া আউড্জু বিকা মিম ফিয্লাদাডিল 
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+ ক্িতারুষ সাল ২২৭ 


টয়া ওয়াল মামাত ৷” অর্াৎ “হে আল্লাহ! আম্লি: তোয়ার কাছে আশ্রয়. চাই 
নামের শান্তি হতে। তোর কাছে ত্শ্রয় চাই কবরের শান্ধি হতে ।, তোয়ার 

আশ্রয় চাই দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। তোমার কাছে আশ্রয়. চাই ভীরন-ও 
মৃত্যুর পরীক্ষা হতে (মুসলিম) । 


লেনে 400৮0 0 280উ গা এনা = MN 
ক এড তে ৬210 ঠা" 4১9 Ao এ 
ৃ 242 SH ০০০ ০০ ১০1০৮ ভিত bl 


কা FET রিনি আমি 
নাহূলুল্াহ 'সাধ্ান্তাক্‌ 'মাল্সাইহি ॥ওয়াসাল্লামের নিকট পদিবেদন জালালা হে আল্লাহ্র 
রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া বলে দিন যা আমি নামাযে (তাশাহ্‌হুদেরু পর) 
পড়বো { জব্যবে হুজুর সাল্লাল্লাহু, আনল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই দোয়া পড়বে, 
“অসার টার ছলামতু নাফসি জুল্মান কারা | ওয়াবা ইয়াগফিরু্ ভুনুরা ইল্লা 
আনতা। ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা, ওয়ারহামননি ইন্াক্লা.আনতাল 
গাফুরুর রহীম ।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নফসের উপর অনেক 
জুম, করেছি ভুয় ছান্ধা গুনাহ মার করার কেউ নেই । অতএব জায়ছকে তোমার 
৪১৫85 
দুহমভকারী” (বুখারী ও যুসঞ্সিদ) ।- ৪ ই ত ih 


84 2... 8784 ০১1৫. 


৯ ৭১১০/০৪৩৪৭১০৯০৪০০৮৪- AAT 
কানা 3৩7 42 র +) নি ৫০5 
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হস | je ১9 ই 
২ য়ে ভি 368 রা এ 
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৮৮২ । হযরত আমের ইন সাদ ভারী ) টকা ভিনি তার খিতা 
কল্লুরাহ সা্মাবাহ-আলনইহিওয়াসোক্সাম, তার ডান ফিকে ও. বামদিফে. এভাবে 
মাল্লামনক্ষিরাড়েন যে, আমি ভার গাঙ্গের তত্রকষা দেখতে পেয়েছি (মুঙ্গলিয়)। 
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< EE 


৮৮৩ । হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে আমাদের দিক মুখ ফিরিয়ে 
বসতেন বেখারী)। : 


১০৮০০ Ll eel I ts 8৫ 

| ০৬০০ ও he 

৮৮৪ ৷ হযয়ত আনাস রো) হতে বর্ণিভ | ভিনি-খলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্পান্পাই 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পুড়া শেয় করে. ডান দিক, মুখ ফিরিয়ে বসতেন 
(মুসলিম) ৷ 


ব্যাখ্যা £ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায আদায়ের পর 
কেবলামুখী-হয়ে'বসে থাকতেন: না:। কখনো কখনো'ডান দিকে, ছাবার কখনো বাম 
ফিরেন সামিমি কমি কোন করম লগাত রা 
বসতেন।.. j রি 


মান আতন জা নিক লে সৰল খনার ইত দহ 
নামাবে ইউর এরূপ করতেন। ফরযর,পর সুরত থাকলে সুন্নাতের জন্য ডালে 
757 টা ৫ 


৩০০১৫০০০১১১ রি Me 


by Re CS Ls an bd 

৮৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
তোমাদের কেউ-যেন শয়তানের জন্য নিজেদের না্মায়ের কোন অংশ নির্দিষ্ট না করে 
এই কথা ভেবে যে, শুধু ডান দিকে ঘুরে বসাই তার জন্য অনির্দিষ্ট । আমি নিশ্চয় 
১557 
দেখেছি (বুখারী ও মুসলিম) । তি 

-স্যাখ্যা_ঃ এই হাদীসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সালাহ আলাইহি ওয়াসা 
নামায শেষ করে সালাম ফিরাৰার পর.কোন: সময় 'ডাস দিক-থেকে ফিরে বাম দিকে 
বসতেন। আবার .-কোন' সময় তিনি সালাম ফিরাবার পর. দোয়া রুরতেন এবং ভার 
হুজরা শরীফের দিকে চলে যেতেন । আর হুজরা ছিলো তার বাম দিকে । আবার 
কেনি সময়. এরও উল্টা করতেম “কেউ যেন শায়ভানের “জন্য মামাধের কোন অংশ 
নির্ধারণ না করে” কথাটির অর্থ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান 
দিক দিয়ে ফিরতেন আবার বাম দিক দিয়েও ফিরতৈন। তবে ডান দিক দিয়ে 


AE 
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কিতাবুল সালাত. ২২৯. 


ফিদ্াইন্টত্তম। কিন্তু, এটাকে যেনো অবশ্যন্তাব্লী করে. নেয়া না হয়. যে, এর 'বিগরীত. 
করা যাব না।:এল্াবে মনে কল্প যেন শয়ভানের অনুসরণ করা ।. এইজ ইবনে. 
নল Scat 9954 


০০/০4/4255 (0, ০01 ০০১ _ AA 


NEE SS ati EL YL dil be DSH ৪৭7০, 
At le LES UE as 
4৮৪৮৬ । হয়ত, বারাআ ইবনে-এআযেব (রা)-হৃতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা. 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময়. তীর 
ডানপাশে থাকতে পসন্দ করতামণ ভিনি যেন সালাম ফিয়াবার পয় সর্বপ্রথম: 
আয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বারাআ (রো) বলেন, একদিন আমি শুনলাম 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রবিব কিনী আযাবাকা ইয়াওমা 
তাঁরআসু আও তাজমাউ ইবাদাকা”। অর্থাৎ “হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার 
আধাবি হতে বাটাও ৷ যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশরের ময়দানে উঠাবে অথবা 
একর কর যো সিম)... | 


bd es 1s 3: ৮191 ৩৩ LL 1৮-/4%. 
01:48 ০224 শোর ১19 526. 
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| রত NAL হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের -কালে-স্হিলায়া জামায়াতে নামায "আদায়. করলে সালাম 
ফিরাবার সাথে সাথে উঠে নিজ.নিজ গন্তব্যে চলে যেতেন । আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথে যারা নামাযে শ্বীক হতেন, যতটুকু সময় আল্লাহ: 
তাআলা তাদের. জন্য মঞ্জুর করতেন বসবে থাকৃতেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দীড়াতেন সব পুরুষগণও দাড়িয়ে চলে যেতেন (বুখারী)। 


"ব্যাখ্যা £ হুজুর লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মেয়েরা হুজুরের সাথে, 
জামায়াতে মায়ার পড়তেন পালায় ফিরি রাতে মাঝে. তার = বক শিল বাড 
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২৩৪০: মিশকাতুল মাসাবীহ 


চঙলগেযোতেন। যতক্ষণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরুসুসাল্পায় 
বা গাকচজন পুরুষরা তারসাথে বসে থাকভেন। হুজুর বসা থেকে উঠে যাবার পর 
তারাপ্উঠনেন- ও নিজ নিজ বাড়ী চলে ০০78 
মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। 


..দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


el 2 1) 5454 35100902502 ০৩০ LE - AMA, 


8 পা লা পারল 
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“৮৮৮ হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল রো) হতে বর্ণিত তিনি বলেন) রস মাহ” 
সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মোজায! আমি, 
তোমাকে ভালোবাসি । আমিও সবিনয়ে আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমিও আপনাকে ভালোবাসি । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তাছলে'তুমি প্রত্যেক নামাযের. পর এই দোয়া পড়তে ভুল করো না ঃ “ররিব [আইনি 
আলা যিকরিকা ও শুকরিকা ওয়া হোসনে ইবাদাতিকা।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে তোমায় যিকির, শোকর ও উত্তমরূপে. ইরাদাত- করতে, সাধ্য করো 
(আহমাদ, ্মাবু দাউদ ও নাসাঈ)। কিন্তু আবু দাউদ, ককয়া বাহ রানা 
(হল ভার্ন 
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রাসূলুন্পাহ “সাল্সাল্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম :ফিরাৰাল:' সময় 
“আসসালামু'আলাইকুম' ওয়া রইমাতুল্লাহ” বলে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন,- এমনকি 
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ফিতাবুস সালাত ২৩১ 
সায় চেহারাক্ন' ডাম পাশের উজ্জলতা'নজরে পড়তো.। আবার তিনি: বাম দিকেও 
জালসালাযু-আঙ্গাই কুষ ওয়া রহমাতুল্লহি বলে মুখ ফিরাতেন, এমনকি তার “চেহারার 
বামণক্গাশে উর্জতা দৃষ্টিতে পড়তো (আমু দাউদ, তিরমিঘী ও নাসাঈ) । ইাঘাজ 
'ত্রিম্তী. তার বর্ণনায়, “এমন কি-তার চেহারার উজ্জলতা দেখা যেতো” এই, বাক্য 
ই নন টন মূজা এস সার ইন বয়সি (সর কল 
করেছেন। 


914০0১০4126 2 ৯5০৭) ১০ 0০১7 AS. 


IR ROE SAS BHA LS dao ০ do আও 
4৯০ |, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়ের পর অধিকাংশ সময় তার 
সয় দিকে নিজের হজরার দিকে মোড় ঘুরতেন। .. ... -- 

ব্যাখ্যা $ এই হাদীসের মূল কথা হলো, হরর করীমের হ্রা-শরীফের দরহা 
ছিলো মসজিদের বাঁমে মেহরাবের দিকে । তাই হুজুর সীল্লাল্লীহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামায শেষ ক্্ার পর. অধিকাংশ সময়, বাম দিকে ফিরতেন ও.নিজের হুড্রায় চুলে 
যেতেন। ' 


ডিক Ll ০০ ৮০০৭৭ ০০১০৫- AN 
ন নিত পক pads ON এ ৭1 তি 
Ce উজ] ১৪৭ SCL ৮৬০০ JU, কি ib 
. ৮৯১,। হ্যরত.আতা খুরাসানী রে). হযরত মুগীরা রো) হতে বর্ণনা করেছেন: 
হর মুগ্ীরা রলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ ইমায় 
স্ব জায়গায় ফরয নামায পড়েছে সে জায়গায় যেন অন্য নামায না.পড়ে, যে 


নুঃস্থান পরিবর্তন করে (আবু দাউদ)। কিন্তু আবু দাউদ বলেছেন, ১ 
সাথে আতার সাক্ষাত হয়নি! 


"5 ব্যাখ্যা £ অন্য নিলা নার ডা নানি SR 
হুর লা আলাইছি ওয়াসান্লাঙ্গ একথা বলেছেন । তিনি নিচজও:ক্্রয নামা 
পঙ্যাএপের ক্ষরেই একদিকে একটু স্বরে যেতেন ।:তেমন কোন অঙ্গুবিধা লা থাকলে 
77777777775 
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হই মিশকাতুল মাসাবীহ 

"৮৯২ । হযরত 'আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নৰী- করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রতি তাদের উদ্দীপনা: যোগাতেন ৷ জারু নামায শেষে 
হুজুরর বাইরে গমনের .আগে তাদেরকে বের হতে নিতষধ করেছেন (আনু দাউদ) । 

‘ব্যাখ্যা £ নামায শেষ-হবার সাথে সাথে মসজিদ হতে তাড়ীতাঁড়ি বৈর 'না হয়ে 
ওখানে ধসে কিছু দৌয়া-কালাম পড়ার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি' ওয়াসাল্লাম 
তানিন জাত গাছে! 
এইজন্যও তাড়াতাড়ি বের হতে নিষেধ করেছেন। . . 
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ও নো তা তা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামাযে এই দোয়া প্রড়ন্ডেন:““আন্লার্ছস্াইনি 
আসআলুরাস সারাতা, ফিল .আমরে ওয়াল আয্মাভা আলার রুশদে, ওয়া 
আস্আলুকা, শুকরা নি'মাতিকা ওয়া হুসনা হুসনা ইবাদাতিকা, ওয়া আসআলুকা কালবান 
সা ধন ওয়া লিসানান সাদেকান ওয়া আসআলুকা মিন খাররি মা তালার, ওয়া 
অযু বিকা মিন শার্রি মা তালামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তালামু”। অর্থাৎ 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সৎপথে দৃঢ় থাকার আবেদন 
জীনাচ্ছি। তোমার নেয়ামাতের শোকর ও তোমার ইবাদাত উত্তমভাঁবে করার শক্তির 
জন্যও আমি তোমার কাছে দোয়া করছি। সরল মন ও সত্য কথা বর্লার জন্যও 
আঙনি প্রার্থনা 'জানাচ্ছি। আমি তৌমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি যা. ভাঁলো বলে 
জানো । আঁমি তোমার কাছে ওই সব হতে পাঁনাহ চাই হা তুমি আমার জন্য মন্দ 
বলে জামো ৷ সর্ষশেষ আমি তোমার ফাছে ক্ষমা চাই আমার সে সফল অঁপরাটধয় 
জন্য যা ভুমি জামো” (নাসাঈ, 'আহমাদও'অনুরূপ বর্ণনী করেছেন). হি উন 

'১ক্র্যাখ্যা ৪. এসব দোয়া, প্রকৃতপক্ষে উদ্মাতের. শিক্ষার জন্যই, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়ালল্লয শিখিয়ে গেছেন। তারা যেনো সব সময় এসব দোয়া বিপদে 
আপে সমস্যা-সংকুলে পড়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চায়। 
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Ec ১৬ জারির রো) ভূতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূত্ন্াহ সল্লাল্লাহু 






আঁলাইহি ওয়াসাল্লাম বল আস রে বাইর বান 
হিদায়াতই সবেত্তিম হিদায়াত” নোসাঈ)। 


০7:45 5014০1259626225১5 — Ato 
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রা : Saal 
ই জান রা্তলাহ:সতা্হ 

আলাম সা নামাযের ভিতর এক সালাম ফিদাতেন সামনের দিকে এপ 
বাজ গত রিলে বচ হলা, হু সারা ালাইছি ওাসা্াম 
নামাযের সালাম ফিল্পাবাঙ্' সময: কৈব্লামুক্ষি তথকেই সালাম :ফিরাবার "কলেমা 
‘আসলামু আলাইকুম ওয়া বলতেন । এরপর ডান দিকে সামান্য একটু 
চেহারা তন উর বা লে বাক্যতে বলতেন 
না অর্থাৎ একবারই সালাম ফিরাতেন। টট: 


এই হাদীস অনুসারেই হুযরড় ইমাম্‌ মালিকু, নামাযে. সামনের. দিক. মুখ্চ রেখে 
সালাম ফিরাবার পৃক্ষে মত দিয়েছেন। হযরত ইমাম আৰু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও 
আহমাদ রে) সকলেই নামাখে দুই দিকে দুই সালামের পক্ষে । কারণ দুইবার দুই 
দিকে সালাক-ফিনাবার জদেক হাদীস রয়েছে।'এই-হাদীস সম্পর্কে এই, ডিন উমামের 
ক্যান্যা হলো, ধাক সালাম হন্যুর সান্যাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বলতেন । 
রা 
গিনি িলদতেক উল্লেখ করেছেন।.. us পম 
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১৮৯৬ হৃয্রত সামুরা ইবনে জুনদুর টো) হতে:রর্ণিত.। তিনি. বঙ্গে, রাসূনুলাত 
সাল্লাল্লাহু আলাষইহি ও্য়াসারাম আমাদেরকে ইমামের সালামের উত্তর দিতে, একে 
অনাংক,ভালোইসত-ও- পরপর সালাম বনি করতে হক দিছেন তোর 
দাউদ) |11, ২1... 
রখ মের সালামের জীব তিনি সালাম ফিরাবার সম্য় তুর 
44৮15 


সত জয় এভাৰ, সু কত পরি 








| বি ্ 881 25 এরা | in 
চিনি I CORE ES SES 
১৮-নাষাবের পর জিঞির-আভাকার 
'-এ'ওী্যায়ে নামাযের পর যেসব দোয়া ও ওজিফা পড়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত 
ভারি রহ ৷ জিকির মতক বলতে সাহা লব লগাত ও্জিকাকে 
বুঙগায়? BE ATTEN উদ 
ফরয নামাযের এর সরা নামায় বাক বিত সদর বৈশী দেরী কৰা ঠিক 
নয তাই:ফরহ-ও-সুমাত্ের মংধ্য ফোট ছোট তাসবিহ: ও দোয়া-জিকিয় কারা কায়। 
বর লক দক লা হা PNR 
কি উস TEED DEL লালে কী? ০০০ ওল: 
নামাষশেষে আল্লাহ আকবার বলা এছ 7 বার ইত ৭% কি চাক 
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ee ২: 1৯ র্‌ টেন 848 আগ নি 
লিপি শি বাল (বাছত অদিতি ভিন আহি” 
৮০৪৬১৬৭৭৮79 
ধ্বনির মাধামে বখারী-ুসলিঘ) ২. :: ১: ::: 
ব্যাঙ্গা £ নামামশেমে “আল্লাহু আকবার" বলার বাপা হী: দ্র 
বিভিন্ন কথা আছে। কেউ কেউ বলেন, ‘আল্লাহ আকবার" বলার অর্থ হলো “জিকির. 
বু ললিত ইবনে আবাস (হতে বিত হযেছে যে, হুজুর পাকের 


ie: 
/ 


৪5 দি অসি 
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ফিতাবল সালাত: হত৫ 


ইবনেন্জাবধাস আয়ো রলেন; নাঙ্জায শেষ হয়েছে; আমরা এই “আল্লাহু আকবার" ধ্বনি 
খেকেই-বুঝতাম ৷ ইবনে আবধাঁসের এই বর্ণনা নকল করার পর ইমাম বুখারী আবার 
ইবনে আব্বাস' (রা):এর ত তক করেছেন যা এখানে উল্লেখ হয়েছে 
তাই তাকবীর অর্থ হলো “জিকির: নাক 

- ইমাম শাফোরী (রঃ):বলেম, রস) উদ্মতকে শিখাবার জন্য শবদ করে বীর 
বলেছেন। মৃধা অস্পষ্ট জিকির-করতেই- তুর (স্য ধলেছেন। তিনি বলেছেন, 
“তোমরা, এমন সত্তাকে ডাকছো না যিনি বধির ও, অনুপস্থিত । তিনি তোমাদের "খুবই 
নিকটে”। .. 

কেউ কেউ বলেন: এই'জি্কির হলো নামাযের পরের “তাসবিহ! । মূলত নামায 
শেষ হরার -সংকেউই ছিলো উচ্চস্বরে লালাম্-কিরানো । ইবনে আববাস ক্লো)তোধ হয় 
সে.সময় ছোট ছিলেন। স্ব সময় নামাযে আসতেন না. অথবা নামাযে, পেছনের, 
সারিতে থাকতেন তিনি সালামের শব্দ শুনতে পেতেন না। তাই তিনি বলেছেন: 
‘আল্লাহ আকরষার”শব্দ থেকে বুঝতেন যে, নামায শেষ হয়েছে। 


“ be sf Rr »24) এপ হাতি HL HEEL TN YN 


29, 52340459০01 ৩0৮3 ১৮৫ ৬০৬ থা 






. দে 79) 
ভি রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালা ফিরাবার পর শুধু এই দোয়া শেষ করার পরিমাণ 
ইয়া জালজ্ালালি:এয়াল ইকরাম” (“হে-আল্লাহ! তুমিই নিরাপত্তার:আঁধার ।+তোমার' 
গন্কথেকেই-ন্রাপত্তা,! তুমি বরকক্ষময় হে মহামহিম ও মহা সন্মানিত?) (মুসলিষ)। 
তিনি এই দোক্ষা পড়ার পরিমাণ সময় বসতেন + আর যেসব ফরয নীমাযৈর পর-সুন্নাত 
নামায নাই সেসব নামাযের পর তিনি পর্যাপ্ত সময় বলতেন 1 উল্লেখিত দোয়ার সাথে 
আরো কিন শব্দও পঞ্কা-যেতে পারে ।শব্ুলো'সুন্দরও বটে কিন্তু এসব শঙ্দ' হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত 'নয়। শব্দগুলো হর্স: জমা যদা ডা বালাম 'ফাহাইযোনা 

(রব্যানা বিস-সালাম?। ওয়া 'আদর্খিলমাল জারীতা-দারাস সালাম” । | 
০ ৮০ fl |) 4] 0 এ] ভি? 2৬20 ৫3৭ ১2) AAS 
LG in 1 ০০ 5০ 4 ০৩১ 653 PEE SI 
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২৩৬ মিশকাডুল মাসাবীহ 


৮৯৯. হযরত সাওৰান (রা), হতে. বর্ণিক্। তিনি, বলেন, বাসূলুক্কাক- সাল্সান্লাহু 
আলাইহি এয়াসাল্সাম নামাযের সান্রাম ফিরাবার পত্র ভিনবার ক্ষত পর্থনা কবুল, 
ভাত রাবার ররর রানার 
তাবারাকতা ইয়া জাল-জালালি ওয়াল ইকরাম” (মুসলিঙ্গ) ৷ :..২ ১: .. ১ 

বাখ্যা ৪ এর অর্থ হলো হুর সালারাহ জালাইহি ওয়াসংপাম নামাতে সালাম 
ফিব্লাযার, গল্প. তিনবার. বাতির পড়ছেন এরশত্র বা 
পৃড়তেন।... 3 চে Mat 5128 
UE 44 +)1 yes N° 
BALD WAY dl এ EA TET 
EEG SHDN hd CREST [৮১৬০১ ১০৬ 

5 . চল: পি ০5 
৯০০। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রো) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাছ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ক্ষবয-নামাধের-গেষে এই 'দৌয়া পড়তেনঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
ওয়াহদাছু লা শারীকা্‌ লাঙ্‌। লাঙল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু। ওয়া হয়া আলা কুলি শাইহীন 
কাদির। আল্লাছম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা । ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ।. ওয়ালা 
ইয়ানিফাউ জাল-জা্জি, মিনকাল জাদ্দু (“আল্লাহ! ছাড়া কোন ইলাহ নেই ৷ তিনি 
একক -ডার কোন লা্লীক নেই; স্লাজত্‌ ভারই এবং লব প্রশংসা জন্য +-ভিনি 
সর্ব বিষয়ে -সর্বগক্ষিমান্দ ছে আল্লাহ! ভুমি যাকে দাদ করো, ভা কেউ কদ্খতে পাবে 
না।"আর-হাকে-ডুমি লাল করী বন্ধ করো, ডাকে কেউ:দিন্তে পারে না শসিম্পদশালীর 
সম্পদ; তাঙ্কে কোমার-আদহাৰ থেকে বাচাতে পারবে না”) (কুখাধী.-মুসলিগ্)।। : ২ 
ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লেখিত এই দোয়াসহ অন্যান্য সখ পোষা ও জিকির হুজুর 
সাল্লাল্লাছু আলাইহি ওনানদাক্পঘ লানাঘলেছে পড়তোদ । জালোদগণ লিখেম, নবী ব্রিম 
ই তা রা রানির দিছি পেরে 
ঘেতেন.। আনার কোল সময় এগব সোজা পড়তেন ৷ 

যেহেতু হাদীসে নামাঘের সময় পড়াক কিজিন দোয়া প্রমাণিত) TE এ 
আন্দেম এভাবে দোয়্াগুলো পড়ার ভ্রম বিন্যাস ফরেছেন। প্রথমতঃ আসস্াধফিকিলাহ, 
পড়বে । এরপর পড়বে; 'আধ্লাহ্ুত্খা আনতাস সালাম শেষ পার্ঘস্ত । এলরপরক পড়বে, 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ ওয়াহদাহু.. শেষ পর্যন্ত । এছাড়াও আরো অনেক দোয়া রাসূল (স)' 
পড়তৈন। 

‘নাস্নাযের পরে’ বলে কন বামায শেষ হবার সাথে সাপ্েই পড়তে হবে.এমন, অর্থ 
করা ঠিক লয় । সুন্নাত বা নফল নামাযের পরও ঘদি এসব দোয়া পড়া হয় ঘা হলেও ভা 
মাসাংখর পরেই” পড়া হলো বধ পণ্য হবে। 
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রিজাল 
রাসূল সান আলাইহি ওয়াসাল্লামতীর নায়াযের সালাম ফিরাবার পর উচ্চস্বরে 
বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুন্দকু, ওয়ালক্ছল জামদু, 
ওয়া হুয়া আলা কুল্পি শাইয়ীন কাদির । লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা. বিল্লাহ । লা 
ইলাহা ইল্লাক্পাছ্‌ ওয়ালা না:বুদু ইল্সা-ইয়্যান1”লাহছুন নেস্ঘাডু,; শয়ালাছুল- ফাদলু,' 
ওয়ালাহুস সানাউল হোসন!। লা, ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখল্সিনা. লাহুদ্দীন'।. ওয়ালাও 
কারিহাল কাফেরুন (মুসলিম)। 75 

ব্যাখ্যা  উদ্মাতের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এই দোয়াগুলো উচ্চস্বরে পড়তেন 
বলে বিজ্ঞ আলেয়পণ রলে থাকেন। এসব দোয়া আমাদের মভো সাধারণ লোকদের, 
জন্য মনে মনে বা অনুষ্চ শব্দে পড়াই উত্তম বলে ইমাম নববী €র) মত প্রকাশ 
কয়েছেন। তাবে কাউকে কোন দোয়া শিখামোঁ উদ্দেশ্য হলে তা ভিন্ন কথা। সি এ 


নামাযের পর যেসব জিনিস হতে নাজাত চাওয়া উচিৎ 
400400117৩৪] এ এল পুন চা ০৮০ 
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৯০২৭ হযরত সা'দ রো) হতে বর্ণিত তিনি তার সন্তানদেরকে দোয়ার এসব 
শব্দ শিক্ষা দিতেন ও বলতেন, বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের 
পর এই শব্দগুলো দারা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন $ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা 
মিনাল জুবনে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল. বুখলে, ওয়া-আউজ্জু কিকা মিন আরজালিল 
উজ্ুরে, ওয়া. আউ্জু বিক্ম:মিন ফিডনাডিদ দুনিয়া ওয়া আযাকিল কাবরি” (হে আল্লাহ! 
আমি ভিক্ুভা থেকে. তোমার কাছে প্রানাহ চাই । কৃপণতা, হতে ভোমার কাছে পানা 
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চাই নিকৃষ্টতম. বয়স হতে তোমার কাছে নাজাত চাই । দুন্য়ার'ফিতৃনা ও কবরের 
আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই)। র CO 

ব্যাখ্যা £ এখানে 'জুবন' শব্দ দ্বারা কাপুরচ্ষতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ও তার 
রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে যেনো দুর্বলতা বা কাপুরুষতা প্রকাশ না পায়! কৃপণতা 
বলতে ধন-সম্পদ খরচ না করা, জ্ঞান দান না করা, কারো শুভ কামনা না.করা ইত্যাদি 
ভালো কাজ না করাকে বুঝানো হয়েছে। 'আরজালিল-উমুর' বা নিকৃষ্টতষ-জীবল. 
বলতে বুঝানো. হয়েছে জীবনের এমন এক স্তরে পৌছা, যখন বুদ্ধি-জ্ঞান আর কাজ 
করে না । শরীর দুর্বল হয়ে যায় । ক্ষমতা হ্রাস পায়। চলৎশক্তি রহিত হয়ে অক্ষম হয়ে 
যায়৷ ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে না, দুনিয়ায় কৌন কাজের আর যোগ্য থাক না। 
এমন জীবন থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া দরকার ।' এ গথা অকা ত 
আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। | 
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৯০৩-৭ হযরত আৰু হুরাইরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ' 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজের হয়ে আরয করলেন, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! ধন-সম্পদশালী লোকজন মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের ব্যাপারে 
আমাদৈর- চেয়ে অগ্রগামী ৷ তিনি বললেন, এটা কিভাবে? তারা আরধ করলৈন; তাঁরা 
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ধকিতাকুন সান্গাত . ২৩৯ 


আম্মাদদের অত্র মামাফ পড়ে; রোযা রাখে ৷. কিন্তু তারা দান-স্দকা করে 1 আমরা তা 
করতে প্রারি-মা ৷ তান্না'গোলাম:আতাদ করে, আমরা গোলাম আনাদ করতে পারি লা. 
রাসুলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদেরকে ক আমি এমন কিছু শিখিয়ে দেবো না যার দ্বারা 
তোমরা" তোমাদের ' অগ্রবতীর্দর .পর্থায়ে পৌছতে পারবে: এবং. তোমাদের 
পাশ্চাতবতীরদের চেয়ে -অগ্রপঃমী- হুয়ে-যোতে-পাররে, কেউই তোষাদের: চেয়ে অধিক 
মর্ধাদাবান হতে পারবে না, তারা ছাড়া: যারা তোমাদের অনুরূধ-আমল করবে? গরীৰ 
লোকরা আরয করলেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বন্ধলের; তোসরা প্রত্যেক নামাযের'প্রর ‘স্োহাান্লাহ', কা সবার স্মালহামদু 
লিল্পাহ',তেক্সিশব্যর করে পড়বেও , . রঃ 
১প্াবী আবু সালেহ কলেম, পার জি রে 
এসে আরয করলেন, আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের আমলৈর কথা শুনে তারাও 
অনুরূপ আমল করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা 
আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, যাকে তিনি ছান তা. দান করেন বেখারী-মুসলিম)। আবু 
সালেহর কথা শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর অপর বর্ণনায় তেত্রিশ 
বারের জায়গায় প্রত্যেক নামাযের পর দশবার করে 'সোবহানাল্লাই”; হিসি 
হা রা ৫ «8 ২98 2 
9545295454740055553504৮4১5-, ed 
| SE LS ১৪০ eo Ar lel GE os 
8 21081 9 
৯০৪ । হযরত কাআব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরয' নামাযের পর পড়ার মতো কিছু 
কুলেয়া আছে যেগুলো পাঠকারী বা আমলকারী নিরাশ হয় না। সেই. কলেমাগুলো 
হলোঃ সোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, 'আলহামদু লিল্পাহ' ০০০৮2 
'ছৌক্রিধকাৰ কুরে গড়া (মুসলিম) । ৮.১ 
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* ৯০৫। হধরত আবু ছয়াইরা (যা). হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যজি প্রত্যেক নামাযের পর সোবহাবাল্লাহ 
তের্রিশধার; আলহাগদু লিল্তাহ তেত্রিশবার এধং আল্লাহ্‌ আকবার তেত্রিশবার পড়বে, 
যার মোট সংখ্যা হবে নিরানববই বার, এক শত করার জন্য এককার”“লা "ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ভয়াহদাহ্‌ লা "শারীকা লাহ লাহল' মুলকু ওয়ালাহুল ছামছু ওয়াছাা আলা কুলি 
লাঁইয়ীন কালীর" 578 দির 
ফেলারাশির সায় অসংখ্যও হয় (যুসলিম) ৷: 

"' ব্যাখ্যা £ কোন কোন বর্ণনায় “ওয়ালাছল হামদ এর পর “ইযুহযী গা ইউস” 
এবং কোন কোন বর্ণনায় “বিইয়াদিহিল খাইরু” শব্দ বর্ণিত হয়েছে ৷ উপরে 'বর্লিত 
ভাসবিহসনৃহ নামাযের পর '্লীসূশুল্লাহ (স) বিভিন্ন সংখ্যায় খড়তেন'। তাই এই 
ANT Us 
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রাসুল" কোন সময়ের দোয়া (আল্লাহ্র কাছে) বেশী গ্রহণযোগ্য । তিনি বললেন, মধ্য 
মডেম (দেয়া) এবং ফরয নামাযের পরের (দোয়া) (তিরমিষী)। 
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৯০৭ 7: একবা ইবনে কাদের রে) ছুঁতে বর্ণিত । চিনি রা র্যুসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামযের পর কুল আউজু বিরাব্বিরাস 
৮3087 iol আৰু দাউদ; নাসাঈ, 
রলয়হাকীর দাওয়াতুল কবীর) । . . - রে 


EO TO A.A 


www.pathagar.com 


কিতাবুস সালাত ২৪১ 


i পো স্পা ০ 25 rs BSL ia DSN ps রি 
How Al 3৫515 6০958 0১০০ রিনি 


১2109, 2 ডা ত। এ ০। ০৮৪ rad 

৯০৮ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র 
জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামের চারজন বংশধরকে দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর 
যারা. আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র. জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে 
আমার বসা, চারজনকে মাসুক জয়ার ছেয়ে আমার নিকট ভার গয় (ভার 
দাউদ)। - 
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৯০৯ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতে পড়লো, অতঃপর 
বসে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করলো, তারপর দুই রাকআত নামায 
পড়লো, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার সমতুল্য সওয়াব পাবে । বর্ণনাকারী: 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সায়াল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন, ৮৬ 
ওমরার সওয়ার (তিরমিষী)। 

ব্যাখ্যা £' হাদীসের মর্ম হলো মসজিদে দুই রাকআত ফজরের নামায জামায়াতে 
আদায় করার পর যে ব্যক্তি শুই মুসাল্লাতে বসে বসে আল্লাহ্‌র ধ্যান করবে, এরপত্ন সূর্ধ 
উঠার পর দুই রাকযাত নফল নামায পড়বে সে পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার' সওয়াব 
পাবে। .. 
যদি কোন ব্যক্তি জিকির অবস্থায় তাওয়াফ করার জন্য অথবা জ্ঞানের সন্ধানে অথবা 
মসজিদেই ওয়াজের 'সজলিসে খাওয়ায় জন্য মুসাল্লা হতে উঠে অথবা কোন ব্যক্তি 
তাত তে হণ বা ডে চত সা টু জলাহ অক্যে নারে হামলে 
সেও এই সওয়াব পাবে। টু 
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দুই নামাযের মধ্যে বিরতি দেয়া উচিৎ 
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৯১০ হযরত আযরাক ইবনে ক'য়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্যদের 
ইমায়? যার ডাকনাম ছিলো আবু রেমসা (রা), আমাদের নামায গড়ালেন। নামাযের 
প্র তিনি. বললেন, আমি এই নামায অথবা এই নামাযের অনুরূপ নামায হুজুর 
(স)-এর সাথে পড়েছি। হযরত আবু রেমসা বলেন, হযরত আবু বকর. ও. ওমর (রাঃ) 
প্রথম সারিতে রাসুলুল্লাহ সান্লান্পাহু আলাইহি ওক্াসাল্লামের ডানদিকে দাড়ান. এক 
ব্যক্তি পেছন থেকে এসে নামাযে প্রথম তাকবীরে শরীক হলো । ছজুর (স) নামায 
পড়ালেন। অতঃপর তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন, এমনকি আমরা তার 
গঙ্েশের শুত্রতা দেখতে পেলাম । এরপর তিনি ঘুরে ৰসলেন যেভাবে. রেমসা সুরে 
'বসেছেন।- য়ে ব্যক্তি প্রথম তাকবীরে শরীক ছিলো, সে দাড়িয়ে নামায পড়তে 
লাগলো । হযরত ওমর তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার দুই কাধে ধাক্কা দিয়ে 
বললেন, রূসে যাও। কারণ আহলে কিতাবরা এইজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা দুই 
নামাযের মধ্যে কোন বিরতি দিতো না । হযরত ওমরের এই কথা শুনে হৃজুয় সাল্লীল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, নারে বাড 
তোমাকে সত্য পথে পৌছিয়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ)। 
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ব্যাখ্যা ৪. আবু রিমসা (রা) “এই 'নামায়' বলে জুহর অথবা আসরের নামায 
বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি পেছন থেকে প্রথম তাকবীরে-এসে শরীক 
হয়েছে, যে পুরা নামায পেয়েছে। সে বাকী নামায পড়ার জন্য:উঠে দাড়ায়নি, ররং 
সুন্নাত পড়ার জন্য দীড়িয়েছিল। 

দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ হলো এক নিয়াতে নামায শেষ করার পর. 
আবার নতুন করে নামাযের নিয়াত করার মধ্যে কিছু সময় বিরতি হয়। জায়গা থেকে 
একটু সরে গিয়ে, মা ত্য গছে হত সারা 
হাদীসে বর্দিত হয়েছে । -: 


নামাযের পরের তাসবিহ 
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১১ যদ হৰল সাৰত) হত ভিন আমাল 
এক ফেরেশতাকে: স্বপ্নে দেখেছেন. তাকে” কলা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) কি 
তোমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে: এতো এতো বার তাসবিহ পড়ার হুকুম 
দিয়েছেন! আনসারী ঘুমের মধ্যে বললো, হাঁ । ফেরেশতা বললেন, এই তিনটি 
কলেমাকে পচিশবার করে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করবে । আর এর. সাথে ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ" পড়ে নিও। ভোরে ওই আনসারী হুজুরের খিদমাতে হাজির হয়ে তার স্বপ্ন 
সম্পর্কে তাকে জানালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই করো 
(আহমদ, নাসাই, দারেমী)। , .. 

ব্যাখ্যা $ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, ‘এভাবে আমল করবে' অর্থ 
(তোমাদেরকে যেভাবে তাসবিহ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে ওইভাবে পড়বে । আর 
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যেভাবে ফেরেশতা স্বপ্নে বলেছেন সেভাবেও পড়তে পারো । স্বপ্নের বিবরণ হুজুর (স) 
অনুমোদন করেছেন। কারণ স্বপ্ন কোনো দলীল নয়। 
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৯১২ । হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঠের এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক 
নামাযের পর আয়াতুল কুর্ষি পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ 
করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না । আর যে ব্যক্তি শুইতে যাবার সময় আয়াতুল 
কুর্সি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ঘর, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘর এবং তার চারিপাশের 
ঘর-বাড়ীর নিরাপত্তা বিধান করবেন। এই হাদীসটি বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান কিতাবে 
নকল করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ দুর্বল । 7 
ব্যাখ্যা ঃ ‘মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে 
পারবে না" অর্থ হলো বান্দাহ ও জান্নাতের মধ্যে মৃত্যুই একটি অন্তরায় । একদিকে 
জীবন, আর একদিকে জান্নাত । যখন এই অন্তরায় মৃত্যু উঠে যাবে অর্থাৎ বান্দাহর 
মৃত্যু ঘটবে তখনই সে জান্নাতে চলে যাবে। 
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৯১৩ । হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের 
নামাযের পর জায়গা হাতে উঠার ও পা মুড়িয়ে বসার আগে এই দোয়া পড়ে £ “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাল হামদু বিয়াদিহিল 
খায়রু, ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লী শাইয়ীন কাদির” তাহলে প্রতিবারের 
বদলায় তার জন্য দশ নেকী লিখা হবে। তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া, হবে। তার 
মর্যাদা দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর এই দোয়া তাকে খারাপ কাজ ও অভিশপ্ত 
. শয়তানি থেকে নিরাপদ রাখার কারণ হবে । শিরক ছাড়া কোন গুমাহ তাকে ধ্বংস 
সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়েও উত্তম আমল করবে (আহমাদ) । এই বর্ণনাটি ইমাম. 
তিরমিজীও আবু যার (রা)-র সূত্রে ইল্লাশ শিরকা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই 
বর্ণনায় “সালাতুল মাগরীব' ও “বিয়াদিহীল খাইর' শব্দ বর্ণিত হয়নি । তিনি বলেন, এই 
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৯১৪ নাভীর 22 2 
ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী নাজদে পাঠালেন । তারা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর 
গণিমাতের মাল নিয়ে মদীমায় ফেরত এলেন'। আমাদের মধ্যে এক লোক যে ওই 
বাহিনীর সাথে যায়নি, সে বললো, আমরা এই বাহিনীর মতো এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে 
কোন বাহিনীকে এতো গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসতে দেখিনি । নবী সাল্লাল্লাহু 
না যারা গনিমাতের মাল ও দ্রুত ফিরে আসার ব্যাপারে এদের চেয়েও উত্তম? তারা 
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জিকির করেছে । এরাই হলো সেই লোক যারা দ্রুত ফিরে আসা ও গনিমাতের মাল 
আনার লোরুদের চেয়েও বেশী অগ্রসর (তিরমিযী) তিরমিযী বলেন, হাদিসটি গরীব । 
আর এর একজন বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে আবু হুমাইদ হাদীস শাস্ত্রে যয়ীফ । 


dia ১৫ Lag 280৭1 4৪ Joell ya 18১৫5050614 
১৯-নামাবের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয নয় ও যেসব কাজ জায়েয 
4012০404৮2৮ পপ এ ৪5725 -*১০ 
৮১০০০ ৮৪। ০৩40 255 এ৪ ৪ 7৮8| ০০০৯০ ৮৮০০ ১ 
4০46 ১৮৮০ bod গ| 9 18৮55 ১০৩০ ৮০৮৮ IO, Sli 
dh Le dirs 45 BER A a Hl, ০৩০১০ 


#00748, Oto ৪ পরতো B04 পর পুলা 8815৭ ক আও 


4০1৪৬ ০০৮ ১০০৮৭ al 8 5 পি এএত 


৬১ ০০৭ Al SIU ০৪ এ Yo ০০০৭০ 26০ DS 


09 সাতে Cll SE? se 
৩১2০১৩৮৬০৬০ 5 401৮5 CEB 5: al dd do J 
bs Sl el 93 IG UTS 3৩) 5? el AEA 

Ls EB IG ia 931 ৯১১ ০ 4৮০৭ i WS IG 2455, ১৩, 
i 8) 03545 35755 4, CUS EN ১5৩৩০ 


৪০192 


৮০০০১ ৬৭) 1০০ কত ৩৬০ ৬০০৪4 
IG ৮25০৫০৮০0০৩ এ 

৯১৫। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা.আমি 
রাসূলুল্লাহ সাক্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম । নামায়ীদের মধ্য 
থেকে এক ব্যক্তি হাছি দিলো। আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বললাম । ফলে লোকেরা আমার 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো । আমি বললাম, তোমাদের মা. তোমাদেরকে হারিয়ে 
ফেলুক। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছো? লোকেরা আমাকে 
থামানোর জন্য তাদের নিজ নিজ রানের উপর চপেটাঘাত করতে লাগলো । আমি যখন 
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দেখলাম তারা আমাকে চুপ করতে ৰলছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ 
(সে) নামাষ শেষ করলেন । আমার মাতা-পিতা তার জন্য কুরবান হোক । শিক্ষাদানের 
ক্ষেত্রে তার মতো উত্তম শিক্ষক আমি তার আগেও দেখিনি, তার পরেও দেখিনি । 
তিনি আমাকে না শাসালেন, না মারলেন, না বক্‌লেন। তিনি শুধু বললেন, এই নামাযে 
মানবীয় কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায হলো ‘তাসবিহ’, “তাকবীর' ও কুরআন পড়ার 
সমষ্টি । অথবা হুজুর (স) অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! আমি কেবল জাহিলী যুগ ত্যাগ করেছি। আল্লাহ. আমাকে ইসলামের নেয়ামাত 
গ্রহণ করার মর্যাদা দান করেছেন৷ আমাদের মধ্যে বহু. লোক গণকের কাছে যায়। 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের কাছে যাবে না ।-আমি 
নিবেদন করলাম, আমাদের অনেক লোক শুভাশুভ লক্ষণ মানে । হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এমন একটা জিনিস যা তারা নিজেদের মনের 
মধ্যে অনুভব করে । তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে । মুয়াবিয়া 
(রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রেখা টেনে 
(ভবিষ্যদ্বাণী করে)। হুজুর (স) বললেন, নবীদের মধ্যে একজন নবী রেখা টানতেন। 
অতএব কারো রেখা টানা এই নবীর রোখা টানার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে ঠিক আছে 
(মুসলিম)। 

. মিশকাত সংকলক বলেছেন, তিনি হাদীসের শব্দ “ওয়ালাকিন্নী সাকাতুত”-কে 
সহিহ মুসলিম ও কিতাবে হুমাইদীতে এভাবে দেখেছেন। তবে সাহেবে জামেউল 
উসুল শব্দ লাকিন্নী-এর উপর কাযা শব্দ লিখে এর বিশুদ্ধতার দিকে ইশারা করেছেন। 

ব্যাখ্যা £ হাদীস থেকে-বুঝা যাচ্ছে যে, কেউ নামাযে হাঁচি দেওয়াতে হযরত 
মুআবিয়া (রা) উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলেছিলেন । নামাযে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা 
হারাম। এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুআবিয়া নওমুসলিম ছিলেন, মাসআলা 
জানতেন না। 
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৯১৬ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নামারত অবস্থায় সালাম করতাম । 
তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা নাজ্জাশী বাদশাহর কাছ থেকে ফিরে 
আসার পর হুজুরকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। 
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আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে নামাযে সালাম করতাম, 
আপনি সালামের জবাব দিতেন । হুজুর (স) বললেন, নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা 
আছে (বুখারী-মুসলিম)। ূ 

ব্যাখ্যা £ হাদীসে বর্ণিত ‘নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা আছে' একথা বলে হুজুর 
তাসবিহাত, দোয়া মুনাজাত পড়ী গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ । এই অবস্থায় অন্য কোন 
লোকের সাথে সালাম-কালাম করার সুযোগ নেই ৷ তাই বুঝা গেলো নামাযরত 
অবস্থায় কাউকে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া নিষিদ্ধ ৷ এর দ্বারা নামায 
ফাসেদ হয়ে যায়। 
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৯১৭ । হযরত মুআইকিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে নামাযে সিজদার জায়গার 
মাটি সমান করে । তিনি বলেন, যদি মাটি সমান করার প্রয়োজন হয় তবে মাত্র একবার 
তা করবে (বুখারী-মুসলিম)। . 
| ব্যাখ্যা ৪ অর্থাৎ সিজদা করতে অসুবিধা হলে সিজদা করার জন্য শুধু একবার মাটি 
ঠিক করে নিতে অথবা কংকর সরিয়ে নিতে পারবে। 
dh fo ns FIG 22০ এল FAA 
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৯১৮ । হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমর বা কাধে হাত রেখে দাড়াতে নিষেধ করেছে 
বুখারী ও মুসলিম) । 

ব্যাখ্যা কোমরে বা কাধে হাত রাখাকে সামাজিকভাবেও খারাপ চোখে দেখা হয়ে 
থাকে। এভাবে দীড়ানো দুনিয়াতেও হতভাগ্য লোকদের অভ্যাস । আর পরকালে 
জাহান্ামধাসীদের.হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় পরিশ্রান্ত হয়ে কোমরে.হাত রেখে 
দাড়িয়ে থাকার কথা অন্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এক বর্ণনায় আছে, যে 
সময় শয়তান মারদুদকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়া হয় ও তাকে অভিশপ্ত ঘোষণা 
করা হয় সে সময়ও সে এভাবে কোমরে হাত দিয়ে দীড়িয়েছিলো। তাই হুজুর (স) 
এভাবে নামাযে দাড়াতে নিষেধ করোছেন। 
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৯১৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, পয 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ক্রেছি। 
তিনি বলেছেন, এটা ছিনিয়ে নেয়া । শয়তান বান্দার নামায থেকে ছোঁ মেরে নেয় 
(বুখারী-মুসলিম)। 
ব্যাখ্যা £ নামাযে এদিক ওদিক তাকানো তো নামাযের প্রতি মনোযোগ ও 
মনোনিবেশ না থাকার লক্ষণ । শয়তান নামাধীর মনকে অন্যদিকে ছিনিয়ে নেয়। এতে 
নামাযের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এদিক ওদিক তাকানো অর্থ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক 
জজের বি পাতে করাও সরিয়ে দেখে জেলা দিক, 
দে কহে আহত তা চারুর ই কদা ত যাক 
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৯২৩ 1 হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষেরা. যেনো নামাযে দোয়া করার সময় দৃষ্টিকে 
আসমানের দিকে না উঠায় । অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়া হবে (মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা £ নামাযে দোয়া করার সময় আসমানের দিকে চোখ উঠিয়ে দেখতে হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ আসমানের দিকে তাকিয়ে . 
দোয়া করলে বুঝা যায় আল্লাহ আসমানেই এক জায়গায় নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। অথচ 
তিনি সর্বত্র বিরাজমান । রর 
নামায ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দোয়ার সময় আসমানের দিকে তাকানোর ব্যাপারে 
মতভেদ আছে। কেউ, কেউ রলেন, তখনো আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ ৷ কেউ 
বলেন জায়েয, তবে না উঠানো ভালো । 
অপর এক বর্দনায় এসেছে, নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের 
দিকে তাকাতেন। যখন “অল্লাধীনাহুম ফী সালাতিহিম খাশিউন” আয়াত নাজিল হলো : 
882744 
করতে থাকেন। 
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৯২১। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকজনকে নামায পড়াতে দেখেছি। তার নাতনি 
উমামা বিনতে আবুল আস তখন তীর কাঁধে ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন রুকুতে যেতেন উমামাকে নিচে নামিয়ে দিতেন । আবার যখন তিনি 
সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তাকে আবার কাধে বসিয়ে নিতেন (বুখারী- মুসলিম)। 

র্যা্খ্যা 8. আবুল.আস ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
জামাতা, হুজুরের কন্যা হয়রত যায়নাবের স্বামী । তাদের কন্যা সন্তানের নাম ছিলো 
উমামা । উমামাতক কাধে উঠানো-নামানো হুজুরের আমলে কাসির ছিলো না। উমামা 
ছিলেন হুজুরের বড় আদরের নাতনী । হুজুর নামায় পড়তে শুরু করলে ছোট্ট উমা 
হুজুরের কাধে চড়ে বসতো। হুজুর রুকু-সিজদা হতে উঠার. সময় তিনি সেযে 
বি রি রা 
শ্নেহপ্রবণ মনের পরিচয়। 


EE HLS All do এ]া 0৮০0 0৩০৮০ রা eg 
৩2 টি ১0) ০৮ 0055] ১0 te ০54: il s ৮৪০০ 
০7৮45 এ] ৪1৫০০ ০৩ চি 5 in alse Sb 2) 

- 4৯০ slr HI ৬ bY, নে 


৯২২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নামাযে তোমাদের কারো 
আসলে যথাশক্তি তা রুখে রাখবে ৷ কারণ (হাঁচি দেবার সময়) শয়তান (মুখে) ঢুকে 
যায় (মুসলিম), বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে একটি বর্ণনা আঁছে, 
তোমাদের কারো নামাযে ‘হাচি’ আসলে যথাসম্ভব তা রুখে রাখবে এবং ‘হা’ শব্দ 
করবে না (যা হাছির সময় মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে)। কারণ এটা 
শয়তানের কাজ । আর শয়তান হাচি দেখে হাসে। 

ব্যাখ্যা $ হাঁচি প্রকৃতপক্ষে অলসতা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ । এটিকে শয়তানের 
কাজ বলা হয়েছে। হাচি দেবার সময় হা করে মুখ খুললে শয়তান মুখ দিয়ে টুরটকৈ 
পড়ে। অর্থাৎ নামাধীকে নামায থেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে ইবাদতে 
অবসাদ সৃষ্টি হয়। এটিই শয়তানের লক্ষ্য। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
রিনিজিনরারিভারচতি চির হর নিসার যর রাজ 
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৯২৩ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাললারাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গত রাতে জিনদের একটি “দেও, আমার কাছে ছুটে 
এসেছে, আমার নামাযে ক্রটি ঘটাবার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উপর আমাকে 
বিজয়ী করেছেন। আমি তাকে ধরে ফেলেছি। আমি চাইলাম মসজিদে নববীর কোন 
একটি খান্বার সাথে একে বেধে ফেলতে, যেনো তোমরা সকলে একে দেখতে পাও। 
এ সময় আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের এই দোয়াটি আমার মনে পড়লো, 
“রবিব হাবলী সুলকান লা ইয়ান্বাগী লিআহাদীম মিন বা'দী” (হে আল্লাহ! আমাকে এমন 
একটি বাদশাহী. দান করো, যা আমার পর আর কারো পক্ষে সমীচীন হবে না)। তারপর 
আমি একে লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দিয়েছি (বুখারী- মুসলিম) । 

ব্যাখ্যা £ হাদীসের মর্ম হলো হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত 
শক্তিবলে সমস্ত জিনকে দীপমালায় বন্দী করে রেখেছিলেন । এখান থেকে একটি 
শয়তান জিন ছুটে এসে হুজুরের নামাযে রিচ্যুতি সৃষ্টি করতে চাইলো । হুজুর সাল্লাল্লাহু 
. আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে ধরে ফেল্লেন। তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ হুজুরকে রক্ষা 
করেছেন। হুজুর এই শয়তান জিনটাকে মসজিদে নববীর খাম্বার সাথে বেঁধে 
লোকদেরকে দেখাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আঃ) জিনকে বন্দী 

করার. কাজটি শুধু তারই বৈশিষ্ট্য হিসাবে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া 
১17৮-51-7২ 
জিনটিকে তার সম্ানার্থে আর বাধলেন না। শয়তানটাকে লাঞ্কিত করে ছেড়ে দিলেন। 
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৯২৪ । হযরত সাহল ইবনে আবু সা'আদ (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
-ব্াসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির নামাযে কোন 
শব্দ কানে আসে সে যেনো “সুবহানাল্লাহ' পড়ে নেয়। আর “তালি' দেয়া মহিলাদের 


‘জন্য নির্দিষ্ট । আর এক বর্ণনায় আছে, হুজুর সে) বলেছেন, “তাসবিহ হলো পুরুষদের 
জন্য, আর তালি বাজানো হলো নারীদের জন্য (বুখারী-মুসলিম)। 
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ব্যাখ্যা $ অর্থাৎ কেউ ঘরে একাকী নামায পড়লে আর এই ঘরে আর কেউ না 
থাকলে এই সময় যদি বাইরে থেকে কেউ এসে দরজায় করাঘাত করে বা অন্য 
কোনভাবে -শব্দ করে তাহলে নামামী “সুবহানাল্লাহ' শব্দ করে বুঝিয়ে দেবে যে, সে 
নামাযে রত । আর নামাযী নারী হলে মুখে কোন আওয়াজ দিবে না, বরং হাত দিয়ে 
তালি বাজিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, সে-নামাযে রত। ঘরে আর কেউ নেই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
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ভি 852 পয আমরা 
হাবশা যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীর নামারত 
অবস্থায় সালাম দিতাম । হুজুর (স)-ও আমাদের সালামের জবাব দিতেন । আমরা 
'যখন হাবশা হতে ফিরে (মনীদায়) আসি তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। আমরা তাকে 
সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায শেষ করে তিনি 
বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন তার যে হুকুম চান জারী করেন। আল্লাহ এখন নামাযে 
কথাবার্তা না বলার হুকুম জারী করেছেন। এরপর হুজুর (সে) তাদের সালামের জবাব 
দেন এবং বলেন, নামায শুধু কুরআন পড়া ও আল্লাহ্‌র জিকির করার জন্য । অতএব 
তোমরা যখন নামায পড়বে তখন এই অবস্থায়ই থাকবে (আবু দাউদ)। 
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WM ME CE CER 0 আমি হযরত বিলানকে 
জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকলে কেউ তাকে 
সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর কিভাবে দিতেন। হযরত বেলাল উত্তরে বললেন, 
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তিনি হাত দিয়ে (সালামের জবাবে) ইশারা করতেন (তিরমিযী) । নাসাঈর বর্ণনাও 
উরি ভা উন নর হযে হু জিত বি হয়েছে বহে 
উল্লেখ হয়েছে।. 
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৯২৭.। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) কেরি রনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম । নামাযের মধ্যে 
“আমার হাচি আসলো । আমি কলেমায়ে হামদ অর্থাৎ “আলহামদু লিল্লাহি হামদান 
কাসিরান তাইয়্যেবাব মুবারাকান ফিহে মুবারাকান আলাইহি কামা ইয়ুহেব্বু রব্বুনা ওয়া 
ইয়ারদা” পড়লাম । নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে 
বললেন, নামাযের মধ্যে কথা বললো কে? কেউ কোন কথা বললো না, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কোন কথা বললো না। 
তৃতীয়রার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবার 
রিফাআ (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি । নবী (স) বললেন, ওই. জাতে 
পাকের শপথ যার হাতে আমার জীবন! ত্রিশের অধিক ফেরেশতা এই ক্লেমায়ে 
হামদগুলো কার আগে কে নিয়ে যাবে এ নিয়ে তাড়াহুড়া করছে (তিরমিযী, আবু দাউদ 
ও ইবনে মাজা)। 

ব্যাখ্যা £ ইবনে মালিক বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো নামাযে হাচি দিলে 
আলহামদু বলা জায়েয । তবে মনে মলে বলাই উত্তম অথবা চুপ থাকতে হবে। 


হাই তোলা হলো শয়তানের প্রভাব 
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৯২৮। হযরত আৰু হোরাইয়া (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাষে ‘হাই’ আসা হলো শয়তানের. কাজ । অতএব 
নামাযে তোমাদের কারো হাই আসলে তা যথাশক্তি রুখে রাখার চেষ্টা করবে 
(তিরমিযী) ৷ ইমাম তিরমিধীর আর এক বর্ণনা ও ইবনে. মাজার বর্ণনায় এই 
শব্দগুলোও আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলৈছেন, নামাযে “হাই' 
আসলে নিজের হাত মুখের উপর রাখবে । 

ব্যাখ্যা £ আগেও একবার বলা হয়েছে যে, 'হাই' আসে শয়তানের প্রভাবে । 'হাই' 
ইবাদাত-বন্দেগীতে অবহেলা-অলসতা, বিশ্বাদ ও ঘুম আমদানী করে । আর এতে 
শয়তান বড্ড খুশী হয়। এইজন্য হাইকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
নামাযে হাই থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। 
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৯২৯। হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ওজু করবে ভালোভাবে ওজু 
করবে । তারপর নামাযের নিয়াত করে মসজিদে যাবে। তখন এক হাতের আজুলকে 
অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মটকাবে না। কারণ সে নামাযে আছে 
(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী)। 


ব্যাখ্যা £ অর্থাৎ একজন নামাধী ওজু করার পর থেকেই যেনো নামাযের কাজে 
রত হয়ে গেলো। কাজেই ওজু করার পর নামাযের দিকে মনোযোগী হয়ে একজন 
বিনীত মানুষের মতো আদবের সাথে মসজিদের দিকে যাবে । 


নামাযে এদিক ওদিক তাকালে সওয়াব হাস পায় 
0115 945 20540142401 03 95 2১ পা 2০১০৭ 
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৯৩০ । হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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তায়ালা তার সাথে থাকেন, যতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক তাকায় । সে এদিক-সেদিক 
তাকালে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী)। 
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৯৩১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (স) আমাকে 
বললেন, হে আনাস! নামাযে তুমি তোমার দৃষ্টি ওখানে রাখবে যেখানে তুমি সিজদা 
করবে । এই হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী “সুনানে কাবীরে. হযরত আনাস (রা) হতে 
হাসান (র)-র সূত্রে নকল করেছেন, যাকে জাযারী, হাদীসে মারফু বলেছেন। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীস হতে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, নামাযে দৃষ্টি রাখতে হবে 
সিজদার জায়গায় । ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসের উপর আমল করেন । আল্লামা তীবী 
বলেন, নামাযে কিয়াম অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকুতে দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে, 
সিজদার মধ্যে নাকের দিকে, আর বসা অবস্থায় হাটুর দিকে দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব ৷ হানাফী 
মাযহাবেরও এই মত ৷ শুধু তারা একটু বাড়িয়ে বলেন যে, সালাম ফিরাৰায় সময় দৃষ্টি 
রাখবে কাধের দিকে । কোন কোন আলেম বলেন, হারাম শরীফে নামায পড়ার সময় 
নজর রাখবে খানায়ে কাবার দিকে । 
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৯৩২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম. আমাকে বললেন, হে.আমার বেটা! নামাযে এদিক ওদিক দেখা 
হতে বেঁচে থাকবে । কারণ নামাযে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক ওদিক তাকানো ধ্বংস হয়ে 
যাবার কারগ্র.হয়ে দাড়াবে । যদি দেখা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে নফল নামাযে দেখতে 
পারো, কিন্তু ফরয নামায়ে কখনো নয় (তির্রমিযী)। 
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৯৩৩ ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) 


নামাযের মধ্যে বাকা চোখে ডান দিকে বাম দিকে দেখতেন, বিহার কে 
কখনো ঘাড় ফিরাতেন না (তিরমিযী ও নাসাঈ)। 
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৯৩৪ হৰত জী হৰল সাবিত কহি ভিনি তর পিতা হতে ও ত 
দাদা হতে, যিনি এই হাদীসটিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 
পৌছায়েছেন, নকল করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
নামাষের মধ্যে হাচি আসা, ঘুম আসা, হাই আসা, মাসিক হওয়া, বনী হওয়া, নাক দিয়ে 
রক্ত বের হওয়া শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে (ভিরমিযী)। 
ব্যাখ্যা £ হাদীসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাবে না। 
পরের তিনটি 'জিনিসে নামায নষ্ট হয়ে যাবে । 
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সি সত বৰ্ণ 
করছেন । তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম । 
তিনি সে সময় নামায পড়ছিলেন। তার ভিতর থেকে ডেগের পানির জোশের মতো 
শব্দ বের হয়ে আসছিলো । অর্থাৎ তিনি কাদছিলেন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি 
বলছেন্‌,.আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখছি। সে 
সময় তার সিনা হতে চাক্কার শব্দের মতো কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে (আহমাদ)। 
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ব্যাখ্যা £ এই হাদীস হতে বুঝা গেলো নামাযে কাদলে নামায ভঙ্গ হয় না। “হিদায়া' 
নামক প্রসিদ্ধ ফিকাহর গ্রন্থে আছে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযে বেশীও কাদে ও 
জাহান্নামের বা আযাবের কথা মনে করে প্রতাবিত.হয়ে আহ্‌ উহ্‌ শব্দ করে তাহলে তার 
নামায় বাতিল-হবে না । তবে কেউ যদি শারীরিক কোন অসুখ-বিসুখ বা ব্যাথায় আহ্‌ 
উহ্‌ করে সশব্দে কেঁদে উঠে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে।, 


13910055456 40 do NYS ITI  প্াড =6rN 
১০৮6 নীতি সত 25 ৮93 চি এ 


| 2৯৩ ৩৪ ০? ১১০ 3426 
৯৩৬। হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাড়াবে সে যেনো হাত 
দিয়ে কংকর না সরায়। কেননা রহমত তার সামনে থাকে (আহমাদ, তিরমিযী, আৰু 
দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) 
ব্যাখ্যা $ ‘রহমত তার সামনে থাকে’ অর্থ হলো একজন নামাযী যখন দুনিয়া বিমুখ 
হয়ে নিজের পরওয়ারদিগারের প্রতি একমুখী হয়ে নামাযে দাড়ায় তখন তার সামনে 
আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় । ভাই পবিত্র রহমত বর্ষণের সময় কংকর বা এই ধরনের 
কোন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা নামাধীর শোভা পায় না। এতে আল্লাহ্র রহমত হতে 
বঞ্চিত হয়ে যাবার আশংকা থাকে । 


সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য ফু না দেয়া এ 
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ইরা রা নারদ CE রাসূলুল্লাহ সালাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 'আফলাহ" নামক গোলামকে. দেখলেন যে, সে যখন 
সিজদায় যায় (তখন সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য) ফু দেয়।- নবী করীম 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আফলাহ! নিজের মুখে মাটি লাগতে দ্রাও 
(তিরমিযী) । 

ব্যাখ্যা £ এই হাদীসের মর্ম হলো ফুঁ দিয়ে সিজদার জায়গা পরিষ্কার.না করাই 
উত্তম । মুখে মাটি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দীড়ালে অসহায় বিনয় ভাব প্রকাশ পায়, 
এতে আল্লাহ বান্দাহর উপর খুশী হন । সওয়াব. বেশী হয় এতে । 
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৯৩৮ ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযে কোমরে হাত রেখে (দাড়ানো) 

জাহান্নামীদের বিশ্রাম নেবার ধরন (আবু দাউদ)। 
ব্যাখ্যা £ এই অধ্যায়ের ৯১৮ নং হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাশরের 
ময়দানে জাহান্নামীরা ক্লান্ত শ্রাস্ত হয়ে কোমরে হাত রেখে দাড়িয়ে থাকবে৷ একটু 


আরামের জন্য তারা এভাবে থাকবে । তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামাযে কোমরে হাত দিয়ে দীড়াতে নিষেধ করেছেন । 
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৯৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত অবস্থায়ও দুই “কালোকে' অর্থাৎ 
সাপ ও বিচ্ছকে মেরে ফেলবে (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ অর্থের দিক দিয়ে)। . 

ব্যাখ্যা £ ইবনে মালেক (র) বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ রা বিচ্ছু সামনে দিয়ে 
যেতে লাগলে এক বা দুই আঘাতে তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে । এর চেয়ে 
বেশী আঘাত করাতে নামাযে ‘আমলে কাসীর’ হয়ে যাবে । এতে নামায ফাসেদ হয়ে 
যাবে। 

আবার কেউ বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিচ্ছু মারার জন্য এক কদম কি দুই 
কদম চলতে পারবে । এর বেশী অগ্রসর হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা 
- ‘আমলে কাসীর’ গণ্য হবে। 

_ মূল কথা হলো বিষধর সাপ-বিচ্ছু নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক কদম 
ৰা দুই কদম অথবা এক আঘাত বা দুই আঘাতে একে মেরে ফেলতে পারলে ভালো 

কথা । এর দ্বারা ভার নামায নষ্ট হবে না কিন্তু এতে না পারলে আরো বেশী এগিয়ে 

বা আরো বেশী আঘাত দিয়ে হলেও সাপ বা বিচ্ছ মেরে ফেলতে হবে, যদিও-এতে 
' নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। ' 


al i Le abies SE SIG UE 20152555255, 


www.pathagar.com 


.কিতাবুস সালাত ২৫৯ 


SEED ৮৯ ০৮৭০০০৪০০০৮ ০৮০ ৮৩5 ০৮০ পু শি 
১১ nl ২৯ 59) থু SE ০01 559 ৮০ এ oo 
১৪ ৩০০ ৬৮৮৪৪ 
৯৪০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায. পড়ার. সময় দরজা বন্ধ থাকতো । আমি ঘরে 
আসলে দরজা খোলুতে বলতাম । তিনি হেঁটে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার মুসাল্লায় 
চলে যেতেন.। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, দরজা ছিলো কেবলার দিকে (আহমাদ, 
আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ)। 
ব্যাখ্যা ঃ দরজা কিবলার দিকে থাকার কারণে হুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেন। তীর চেহারা মুবারক সামনের দিকেই 
থাকতো । কেবলা রুখের পরিবর্তন হতো না। পেছন পায়ে আবার নামাযের মুসাল্লায় 
চলে আসতেন । 
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৯৪১, হযরত তালক বিন আলী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসৃনুন্নাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন $ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো 
যখন বিনা শব্দে বাতাস বের হয় সে যেনো ফিরে গিয়ে ওজু করে আসে-ও নামায. 
৯১০০০০০৬ 
সহকারে নকল করেছেন। 
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৯৪২ ।-ত্যরুত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে রর্ণিত “তিনি ঘলেন, “রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নামাযে -ওজু ভঙ্গ হয়ে 
গেলে সে যেনো তার নাক চেপে ধরে নামায ছেড়ে চলে আসে (আবু দাউদ) । 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যদি শেষ বৈঠকের শেষের 
দিকে সালাম ফিরাবার পূর্বে উজু ভেঙ্গে যায়, তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে 
(তিরমিযী) ৷ তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি যয়ীফ, যার সনদে দুর্বলতা আছে। 
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৯৪৪ । হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। তাকবীর বলার পর হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে ফিরে (সাহাবাদেরকে) ইশারা করে 
বললেন; তোমরা যেভাবে আছো সেভাবে থাকো । তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন । 
তিনি গোসল করলেন। এরপর ফিরে আসলেন । তখন তার চুল থেকে পানির ফোটা 
গড়িয়ে পড়ছিল । তিনি সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অপবিত্র ছিলাম । গোসল করতে ভূলে 
গিয়েছিলাম (আহমাদ) । | 
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৯৪৫ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের নামায পড়তাম । আমি এক মুষ্টি কংকর হাতে 
নিতাম আমার হাতের তালুতে ঠাণ্ডা করার জন্য৷ প্রখর গরম থেকে বাঁচার জন্য এই 
কংকরগুলোকে সিজদার জায়গায় রাখতাম (আবু দাউদ, নাসাঈ)। 
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৯৪৬। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাড়ালেন । আমি তাকে নামাযে “আউজু 
বিল্লাহে মিনকা” পড়তে শুনলাম । এরপর তিনি তিনবার বললেন, “আমি তোমার উপর 
অভিসম্পাত করছি, আল্লাহ্র অভিসম্পাত দ্বারা” । এরপর তিনি তার হাত প্রসারিত 
করলেন, যেন তিনি কোন জিনিস ধরছেন। নামায শেষ হবার পর আমরা বললাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ আমরা আপনাকে নামাযে এমন কথা বলতে শুনলাম যা এর 
আগে আর কখনো বলতে শুনিনি। আর আজ আমরা আপনাকে হাত বাড়াতেও 
দেখেছি। উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন 
ইবলিস আমার মুখমণ্ডল নিক্ষেপ করার জন্য আগুনের কুণ্ডলী হাতে করে এসেছিলো । 
তখন আমি তিনবার বলেছিলাম, আউজু বিল্লাহ মিনকা (আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার 
শত্ৰুতা হতে আশ্রয় চাই)। এরপর আমি বলেছি, আমি তোমার উপর আল্লাহ্‌র লানত 
বর্ষণ করছি, আল্লাহর পরিপূর্ণ লানত । এতে সে হটে যায়নি । তারপর আমি আমার 
হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইলাম । কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান 
আলাইহিস সালামের দোয়া না'থাকতো তাহলে সে মসজিদের খান্বায় সকাল পর্যন্ত 
ৰাধা থাকতো । আর মদীমায় শিশুরা একে নিয়ে খেলতো (মুসলিম) । 
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৯৪৭। হযরত নাফে (র) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মর (রা) 

এক লোকের কাছে গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিলো । আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 

তাকে সালাম দিলেন । সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের. সালামের জবাব দিলো শব্দ 

করে । আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের 

কাউকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলে তার জবাব শব্দ করে নয়, বরং নিজের হাত 
দিয়ে ইশারা করবে (মালিক) 

৪৬1৮1]. 


২০-সাহু সিজদা 
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৯৪৮। হযরত আবু হুরাইরা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়তে দীড়ালে তার কাছে 
শয়তান এসে অবস্থান করে । সে তাকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়, এতে সে মনে 
রাখতে পারে না কতো রাকায়াত নামায সে পড়েছে । তাই তোমাদের কেউ এই 
অবস্থায় পড়লে সে যেনো (শেষ বৈঠকে) বসে দু'টি সিজদা করে (বুখারী, মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা ৪ হাদীসে যে অবস্থায় সিজদার কথা বলা হয়েছে তা ‘সাছ' বা ভুলের সাথে 
সম্পর্কিত, নয়, বরং সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের সাথে । সাহু হলো নামাযের নির্দিষ্ট 
কোন আমল ভুলে যাওয়া । সন্দেহ সংশয় হলো এটা করেছি কি করিনি বা দুই 
রাকায়াত পড়া হলো না তিন রাকায়াত পড়া হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সন্দেহ হতো না । সন্দেহে পতিত করে শয়তান । শয়তান হুজুরেরকাছে 
আসতেই পারতো না। কাজেই. তার সন্দেহে পড়ার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে নামাষে 
ডুবে যাবার কারণে কখনো হুজুরের ভুল হতো । তিনি সিজদায় সাহু করতেন । তবে 
ভুল ও সন্দেহ-সংশয় উভয় অবস্থায়ই সিজদায় সাহু-করাই শরীয়তের হুকুম ৷ -- 
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৯৪৯ হযরত আতা বিন ইয়াসার (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। 
তিনি-বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ 
যখন নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, তার মনে থাকে না যে, তিন রাকায়াত পড়েছে 
অথবা চার রাকায়াত, তাহলে তার উচিৎ সন্দেহ দূর করা। যে সংখ্যার উপর তার আস্থা 
হয় তার উপর ভিত্তি.করবে। তারপর নামাযের সালাম ফিরাবার আগে দুটো সিজদা 
করে নেবে। যদি সে পাচ রাকায়াত নামায পড়ে থাকে তাহলে এই পাচ রাকায়াত এ 
দুই সাজদার দ্বারা এই নামাকে জোড় সংখ্যায় (ছয় রাকাআতে) পরিণত করবে । যদি 
সে পুরো চার রাকায়াতই পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের লাঞ্ছনার 
কারণ হবে (মুসলিম)। ইমাম মালিক এই বর্ণনাটিকে আতা হতে মুরসালরূপে নকল 
করেছেন । ইমাম মালিকের আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে যে, নামামী এই দুই 
সিজদার দ্বারা পাচ রাকাআতকে জোড় সংখ্যক বানাবে । 


dos ate dh 45401 095 01৯45 ১5401 ১১০০%৩, 
Les ০৩০9 এডি GIG Lal GLY Le 55 
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ll 0 ০০10৩ Ll so পি ৩ এ ০৮০৪০ ০০৮৪ 
রর ET বি 28. 


যা দিত eR তিনি নিভে 
ফেললেন । তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বাড়ানো হয়েছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সাহাবারা আরয করলেন, আপনি 
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২৬৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 


পর দুই সিজদা করে নিলেন । আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমিও একজন মানুষ ৷ তোমাদের যেমন ভুল 
হয়, আমারও তেমন ভুল হয় । আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে 
দেবে । তোমাদের কারো নামাযে সন্দেহ হলে সে যেনো চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক 
সিদ্ধান্তে পৌছে। এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামায পুরো করে নেয়। তারপর. সালাম 
ফিরিয়ে দু'টো সিজদা করে নেবে (বুখারী-সুসলিম)। 


24 2 % ১05০০ ANE 2৫০৮ 4০০৮০ ৪ ৮৪১৫ ০০ 
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alee পর ETE ie Hea AEE RC 222৮৮ 
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পা) ৩8 tes Ad 51515 2 Pies তব oz 2% 
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৯৫১। হযরত ইবনে সীরীন (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহেন্র দুই নামাযের (যোহর 
অথবা আসরের) কোন এক নামায আমাদেরকে পড়ালেন, যার নাম আবু হোরাইরা 
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কিতাবুস-সালাত- ২৬৫ 


আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) আমাদের সাথে দুই রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে 
আড়াআড়িভাবে রাখা. একটি কাঠের. সাথে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে গেলেন । মনে 
হচ্ছিলো তিনি খুব রাগতঃ অবস্থায় আছেন । তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর 
রাখলেন। আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন । বাম কপালে বাম হাতের পিঠ 
তারা বলতে লাগলে, নামায তো-কম-হয়ে গেছে। যারা তখনো মসজিদে ছিলো. 
তাদের মধ্যে হযন্নত আবু বকর ও হযরত ওমরও ছিলেন । কিন্তু ভয়ে কেউ হুজুরের 
সাথে কথা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যার হাত, 
ছিলো লঙ্বা। আর এইজন্য তাকে যুলইয়াদাইন অর্থাৎ হাতওয়ালা বলা হতো । তিনি. 
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয কল্পলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আপনি কি ভুলে গেছেন অথবা নামাযই কম করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলিও নাই, নামাযও কম কুরা হয়নি । তার্পর 
তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরাও কি তাই বলছো যা. যুলইয়াদাইন, 
বলছে? সাহাবারা আরজ করলেন, হা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একথা ঠিক। একথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে যে দুই রাকায়াত নামায 
. ছুটে গিয়েছিলো তা পড়ে নিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে তাকবীর বললেন । অভ্যাস 
অনুযায়ী সিজদা যতটুকু লম্বা করতেন তার চেয়েও বেশী লম্বা করলেন। তারপর 
তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন। মামুক্ধেরা ইবনে সিয়ীকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো যে, 
এরপর আবার হুজুর সালাম ফিরিয়ে থাকবেন । তিনি বললেন, আমি ইমরান ইবনে 
হোসাইন (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, তারপর হুজুর সালাম”ফিরিয়েছেন 
বুখারী, মুসলিম, মূল.পাঠ বুখারীর)। . 

বুখারী-মুসলীমের আর এক বর্ণনায় আছে, ডারাহাভালা ওনারা 
যুল-ইয়াদাইনের জবাবে অর্থাৎ না ভুলেছি আর না নামায কম করা হয়েছে,. এর 
জায়গায় বলেছেন, “যা তোমরা বলছো তার কোনটাই না। তিনি আরয করলেন, ‘হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! এর মধ্যে কিছু একটা তো অবশ্যই হয়েছে" ॥ 


ব্যাখ্যা £ এই হাদীস হলো যখন নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েষ ছিলো. ত্য়নকার। 
তখন কথা ও কাজকে আমলে কাসীর বলে ধরা হতো না। এটা ইসলামের, প্রথম 
যুগের অবস্থা। পরে এসব কাজকে আমলে কাসীর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এসব ¢ 
০০ 
হোক । 


এব SES dh কতা 
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২৬৬ ' মিশকাতুল মাসাবীহ : 
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| এবি ৪2৩ 21৯1 
ae Ge শি Pie 0 
CE ERE CNS ETE 25 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম দুই 
রাকায়াত পড়ে (প্রথম বৈঠকে বসা ছাড়া তৃতীয় রাকায়াতের জন্য) দীড়িয়ে পেলেন। 
অন্যারাও তার সাথে দাড়িয়ে গেলেন। এমনকি নামায যখন শেষ: করলেন প্রায় এবং 
লোকেরা সালাম ফিরাবার অপেক্ষায় আছেন, তিনি বসা অবস্থায় তাকবীর বললেন এবং 
সালাম ফিরাবার আগে দুইটি সিজদা করিলেন, তারপর সালাম ফিরালেন (বুখায়ী ও 
মুসলিম)। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, ‘সিজদায় সাহু' সাল্লাম 
ফিরাবার আগেই করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পরই “সিজদায় সাহু’ করেছেন । তাছাড়াও হধরত 
ওমর (রা)-ও সালাম, ফিরাবার পরই সিজদায় সাহ করতেন। তাই হযরত ওমরের 
আমল্‌ দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীসের হুকুম মানসুখ বা রহিত। | 


০.০. 9555832435৬, 
. ০ 
- ৯৫৩ হয়রত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত । নবী করীম সাল্লল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায় পড়ালেন। নামাযের মধ্যে তার ডুল হয়ে 
গেলো । তাই তিনি দু'টি সিজদা দিলেন ৷ এরপর তিনি আত্তাহিয়্যাতু পড়লেন এবং 
সালাম ফিরালেন (ইমাম তিরমিযী । তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান ও গরীধ)। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, 'সিজদা সাহু" সালাম ফিরাবা পর 
457 
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Al BEAT এন 5) এ 9 ৩ ০ 

] এ 

' ৯৫৪ । হযরত মু্গীরা বিন শো"বা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 

বৈঠকে না বসে তৃতীয় রাকাআতের জন্য) উঠে গেলে.যদি সোজা দাড়িয়ে যাবার আগে 

মনে হয় তাহলে সে বসে যাবে । আর যদি সোজা দাড়িয়ে যায় তাহলে সে বসবে না 
(এবং শেষ বৈঠকে) দুইটি সাহ সিজদা করবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) । 


তৃতীর পরিচ্ছেদ 
ললিপপ 


04০৯) ০৪ 4750৯১০০০৫০ ০9৫ এ নও ra 
EPS SY FD dl 4৮949 4৮ 4০ নি 


০172 [নি &+35735-1।৪। ০০ ০৮4৮০ 
Ges + = 
tt ee পিপি জাত শত নি 

2 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া নামায় পড়ালেন.। তিনি তিন রাকাআত পড়ে 
সালাম ফিরালেন ও ঘরে চলে গেল্লেন । খেরবাক নামক এক লম্বা হাতওয়ালা ব্যক্তি 
দাড়িয়ে হে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে নিবেদন করে ঘটনা তাকে জানালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু 

- স্কালাইহি ওয়াসাল্লাম রাগতভাবে নিজ চাদর টানতে টানতে লোকদের কাছে বের-হয়ে 

এসে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে তা কি ঠিক? সাহাবাগণ বললেন, হা। রাসূলুল্লাহ 

সে) 'আন্স এক রাকাআত নামায পড়লেম তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা 
দিয়ে সালাম ক্লিরালেন (মুসলিম) । 

ব্যাখ্যা £ হুর সাল্সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাফাজাত নামাব পড়ে সালাম 
ফিরিয়ে নিজের ছুজরায় চলে গেলেম.।-খবর: শুনে আবার সসজিনে ফিরে এলেন | 
লোকদের সাথে কথাবার্তা. বলনেেন। কেরলা রোখ থাকলো না। বেশ পথ; হেটে 
গেছেন ও আবার ফিরে আমলেন এ এরপরও তিনি নতুন করে নামায না-পড়ে, না পড়া 
এই রাকাআত, নামায় প্রড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা দিয়ে আনার. সালাম 
ফিরালেন। এটা, ভুল হলেও এতগুলো কাজ করার পর. নামায ফাসেদ হয়ে যায় । 
হানাফী মত এটাই । তবে প্রথম প্রথম হুজুর এরূপ করেছেন, পরে আর করেননি । 
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২৬৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


নামাযে প্রথম প্রথম কথাবার্তা বলতেন, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। ঠিক এভাবে এই 
হাদীসের হুকুমও রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে। 


এ 01০০ এ] 0৮5 ০১০০ 0385৯1১০১০১ 55৭ 
০১০০৯০০০০০৪) SUS 4০১৮৩ 4৮51 ০ 
নত 


এ ভি দি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওস্ন্সামকে বলতে শুনেছি, নামায পড়তে যে ব্যক্তির 
কম-বেশী পড়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় এসে যায়, সে যেনো আরো পড়ে নেয়, 
যেনো বেশী পড়ার সন্দেহ হয় (আহমাদ) . 
, ব্যাখ্যা £ অর্থাৎ সন্দেহ হয়ে যাবার ক্ষেত্রে যদি, কতো রাকায়াত পড়েছে নির্ধারণ 
করতে না পারে । যেমন চার রাকাআতওয়ালা নামাযে ঠিক করতে পারছে না তিন 
য়াক্াআত পড়েছে না চার রাকাআত । সে ক্ষেত্রে তিন রাকআত অর্থাৎ রুমটা.হিাব 
61584745458 
“জায়গায় বেশী পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে «=: 


=n Sd ০৪৯৭ LUT | 
5 -'২১-তিলাওয়াতের সিজদা 17 
ৰ কাস TRE) ০০৬০ ১ ৩৪০৭৬ 
০ ১৬; ১13). ০৩ ১৯1০2১8০509 2০৮৮1 “x 
৯৫৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা).হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী 
ক্রীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বিয়ে সিজদা করেছেন। তার সাথে 
সুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানুষ সিজদা করেছে (বুখারী) । 7 - 
ব্যাখ্যা $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাঞ্জমের ৬২ নং আয়াতে 
অর্থাৎ “আল্লাহ্র জন্য সিজদা করো এবং তার ইবাদত করো” পৌঁছলে তিনি এই 
হুকুমের আনুগত্য করে সিজদা করেছেন। তাঁর সাথে সাথে সকল মুসলমান সিজদা 


করেছেন। মুশরিকরা এই আয়াতে তাদের মূর্তি মানাত ও উজ্জার নাম শুনে সিজদা 
করেছে। ' 
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কিতাবুস সালাত ২৬৯ 


দা টি রী 


"৯৫৮ । হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম 
(স)-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজদা করেছি। | 


০০২01 ৫০4010৮০০03 03 ৮5১০০ -ধ০& 


উনি 


[fr 
৫০ LBD 2০০৬৫ ie ০০] 


রে So ০০24 

৯৫৯ হযরত ইবনে ওমর (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন, আর আমরা 

তায় কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদায় গেলে আমরাও তার সাথে সাথে সিজদা 

করতাম । এ সময় এত ভীড় হতো যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল মাটিতে রেখে 
সিজদা দেবার জায়গা পেতো না (বুখারী-মুসলিম)। 


4১4৮3০০4০0৮ 4০ ০% iE ৬ ৮4১৯০ -*শ, 

হরর রা লাগ ডি 
টাটা দাতাদের নাসরিন রা হি নিন 
সিজদা করেননি (বুধারী-স্ুসলিম)। টু 


ব্যাখ্যা ৪ এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর তরফ থেকে বলা হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসারাম সিজদা করা বাধ্যতামূলক নর তা জানানোর জন্য সূরা নাজমের 
নস সিজদা করেননি । ইনাম মালিক রহমাডু্াহ আলাইহি বলেন, এই 
সূরায় কোন সিজদার আয়াত নেই। তাই তিনি সিজদা করেননি। " 


ইমাম আবু হানীফার তরফ থেকে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হতে 
পারে এই সময়. হুজুরের উজু ছিলো না অথবা এ সময় নিষিদ্ধ সময় ছিলো অথবা 
সিজদায়ে তেলাওয়াত ফরয ময় তা বুঝ্বাবার জন্য সিজদা করেননি:অথধা প্রকথাও খলা 
যায় যে, সিজদায় তিলাওয়াত তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়, পরেও আদায় করা 
যায় । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো পরে সিজদা করেছেন। তাই কারো 
এই সিদ্ধান্ত দেয়া-উচিৎময় যে, সূরা নাজমের তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নয় | 
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কারণ আগের হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু. আলাইহি 
পগলাৰ উরি নারে বরকে ত্র বাজে চাং রাহাত জা 
করেছেন ।- 


oO FER S| EE ৩০ ০ ০৪ ae IG nls onl bes ৭৯) 
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:৯৬১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে নর্নিত। তিনি ৰলেন, সূরা 'মাদ'-এর 
সিজদা বাধ্যতামূলক নয় । অবশ্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ 
সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত মুজাহিদ. €র) 
বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, সূরা 
“সাদ'-এ সিজদা করবো কিনা? হযরত ইবনে আব্বাস তখন এই ২৪ নং আয়াত 
পড়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা্ ওই লোকদের 
মধ্যে গণ্য যাদের প্রতি আগের নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ ছিলো (বুখারী)। 

ব্যাখ্যা £ ওলামায়ে কিরাম বলেন, সূরা ‘সাদ'-এ সিজদা করা ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাযামের হযরত মাউদ জালাইহিস সালাসের অঙুকরণ ও তার ভাওব। 
গ্রহণের ফৃতজ্ঞতান্ববূপ । ্ 

হযরত মুজাহিদের প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আব্বাসের কথার মর্ম হটলা;-বর্থন 
মহানবী €স)-কে তাদের পায়রবী করতে হয়েছে তখন তোমাদের তো -পান্পরবী 
করতেই হবে । অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ) যখন সিজদা করেস্ছেন, হুজুর সাল্লান্পাহ 
আলাইহি ওয়াসান্পাম হযরত দাউদকে অনুসরণ করেছেন । তখন আমাদের তো সিজদা 
করাই উচিৎ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
15445 401০1540 1৮5 SIG ৮০০1, ১১০০ ধস 
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ক্ষিতাবুন সালাত... ২৭১ 


(৯৬২ । হযরত আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআন পাকের পনরটি সিজদা শিখিয়েছেন। এর মধ্যে 
তিনটি সিজদা ‘তাওলে মুফাসসাল সূরায় এবং দুই সিজদা সূরা হজ্জে (আবু দাউদ, 
ইবনে মাজাহ)। 

ব্যাখ্যা £ এই পনরটি সিজদা হলো (১) আ"রাফের শেষের দিকের একটি আয়াত, 
* (২) সুরা-রা*দের দ্বিতীয় রুকুর ১টি আয়াত, (৩) সূরা নাহলের পাচ রুকুর শেষ 
আয়াত, (8) সূরা বনি ইসরাঈলের বার রুকুর একটি আশাত, (৫) সূরা মারিয়ামের 
চার রুকুর় একটি আয়াত, (৬) সূরা হজ্জের দ্বিতীয় কুকুর একটি আয়াত, (৭) সূরা 
হজ্জের শেষ রুকুর ১টি আয়াত, (৮) সূরা ফোরকানের পাচ রুসুয একটি আয়াত, (৯) 
সূরা নামল, (১০) সূরায়ে তানজিল, (১১) সুরা সাদ, (১২) সূরা হা মিম আস- সাজদা, 
(১৩) সূরা নাজম, (১৪) সূরা ইনশান্কাত. ও (১৫) সূরা ইকরা। 


দুই সিজদার কারণে সুন্মা হজ্জের মর্যাদা 

5 ~~ ৮০0০4014৮51 ০৬০৬৮৩০০১০১ ৭ 
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বু ৃ . ০1৮5 
৯৬৩। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আর্য করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! 
সূরা হজ্জে কি দু'টি সিজদা থাকার কারণে এর এতো মর্যাদা? হুজুর উত্তরে বললেন, 
LE LE 
করে (আবু দাউদ, তিরমিযী) ৷ ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত 
নয় । আর মাসাবিহতে শারহে সুন্নাহর মতো ' “সে দু'টো সিজদার আয়াত যেনো না 
পড়ে”-এর স্থলে “তাহলে সে যেনো এই সূরাকে না পড়ে” এসেছে। 
ব্যাখ্যা ঃ হুজুরের জবাবের অর্থ হলো যে ব্যক্তি সূরা হজ্জের সিজদার আয়াত পড়ে 
সিজদা করবে না সে যেনো এই দুইটি আয়াতই না পড়ে । সিজদা দেয়া ওয়াজিব! 
কাজেই তেলাওয়াত করে সিজদা না দিলে ওয়াজিব তরক হবে । ওয়াজিব তরক হলে 
গুনাহ হবে। 


bli a এ “ দে ১ রা ৮1০০ -৭*€ 
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২৭২ মিশকাতুল মাসাবীহ 


৯৬৪ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহরের নামাযে সিজদা করলেন, তারপর দীড়ালেন। 
তারপর রুকু করলেন লোকেরা মনে করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
“আলিফ লাম মিম তানজিলুস সাজদা সূরা পড়েছেন (আবু দাউদ)। ie 

ব্যাখ্যা £ রুকুর আগেই সিজদা করার কারণে সাহাবারা বুঝেছেন হুজুর 
তেলাওয়াতের সিজদা করেছেন। আর “আলিফ লাম মিম তানজিলুস সাজদা পড়েছেন 
বলে মনে করেছেন । নামায জেহরী নামায ছিলো না। হুজুর সাল্লান্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসব নামাযেও দু' একটি আয়াত শব্দ করে 
পড়ে ফেলতেন। তাতেই তারা এই সূরা পড়েছেন বলে বুঝেছেন। : 


12 ELSE ML dL GEE 52) -৭৭০ 
52 vl 215) 4 42 ৩১০5 Mm 9° dl ০ fs std 


৯৬৫ ৷ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত.। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন । 
যখন-দিজদারি আয়াতে পৌছ্‌ত্তন তাকবীর ৰলে সিজদা দিতেন । আমরাও তার সাথে 
সিজদা করতাম (আবু দাউদ) । 


ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে এখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সিজদার আয়াত যিনি 
পড়বেন আর যারা তা শুনবেন সকলের জন্যই সিজদা দেয়া ওয়াজিব। . 


dl 7 DLs ald be ds AE 922. ৭৯৭ 
ঢো ৬০৮ ৯১১০ ০০৯০৪ CSN ৮41 ANS 
- ১০৮ 22) ৯১১ se 5 


৯৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সিজদার আয়াত পড়লেন তাই 
সকল সাহাবায়ে কিরাম (উপস্থিত) হুজুরের সাথে সাথে সিজদা করলেন। 
সিজদাকারীদ্রে কেউ কেউ তো সাওয়ারীর উপর ছিলেন, আর কেউ মাটিতে ছিলেন। 
আরোহীরা তাদের হাতের উপরই সিজদা করলেন (আবু দাউদ) । . 


i 7854500০431 AN 
| 550 nl ors 2০0 এ| ০৯ RT 
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এ কিতাবুস সালাত ২৭৩: 


"5৬৭ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নৃসূলুন্ত্যহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের 57877 
করেননি (আবু দাউদ)।  " । 


ব্যাখ্যা ঃ'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের PEE হুজুর 
সালস্লাহু আলাইহি এয়াসাল্লাম তেওয়ালে মোফাসসাল সূরায় সিজদার আয়াতে মন্কায 
থাকতে পিজা করছেন । ফিু মলীনী় আসার পর এসব সুরার দিদার আমার 
সিজদা করৈননি।. রর সু 


EU FUE তর 
হয: এতে হয় আব হুরাইরা বলেছেন, “ইজাস সামাউন শাককাত”, “ইকরা' 
ble dad sh দা করছেন এই সের কা. হত সার 


এ ২৪2 


সি বন ঠিক হয স্ব বেশী ঠা 
055 le ATES dit ছি ১৬ ও Een ১৩০ TATA 
HELTER TE 


লই এব, 10, "5421 ১৩ ০৪০ si 3 nL a এ, 
এপারে -$ 2.০ 

ট টন CUA LRP en. রাঙুলুরাহ সান্াহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াতের সিজদায় এই দোয়া পড়াতেন £ “সাজাদা 
=ওয়াজহিয়া লিল্লাঘি খালাকাহু ওয়া শাক্কা সামআহু 'ওয়া-বাসারাহ :বিহাওনিহি ওয়া 
_কুওয়াতিহি।” অর্থাৎ “আমার চেহারা ওই জাতে পাককে সিজ্লা. করলো, যিনি .একে 
সৃষ্টি করেছেন। নিজের শক্তি ও কুঁদরতে তাতে কান ও চোখ দিয়েছেন” (আবু দাউদ, 
78157955555 ক হাটি হাসার ও বধী)! 

"ব্যাখ্যা ৫ রাতের শর্তটা ঘটনাক্রমের ব্যাপার । আসলে এই দোয়া রাত-দিন সব. 
2৮৭4 
- রাতের বৈলায়। তাই তিনি রাতের উল্লেখ করেছেন ।.. হি 


লাল 


As 45801440221: 64572 ৭৭ 
rE পল পাও ৩9 A ৩9 4 05 LIS 
মেশকাত-২/৩৫— 
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২৭৪. মিণকাড়ুল মাসারীহ, 


চন ৩ Li hl JE তলা ন! পলা 
LN ১2৫০ 238 ৪ ও পাস TF কি পর তত 
৮ ০১০৯) ০০ 9205 33 Li ০ ৯০, ৬০০ 


৩০99 


রে EE পিট ঃ J, # ৬৯৪৮৮ 5 
পে নিও 18555 আন 


০০৮ 25 104 ৩ 09৯ 
শিস ক) না hs, হি ১০৪২ ২৩১৬, Fike sO ss ১91১ 


. ৯৯৮ হযরত বির আন হন চিন এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স).এররাছে,এষে ভ্বারজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে 
আমি আমার নিজকে স্বপ্নে দেনোছি যে; আমি এরি গ্রাছের নিচে নামায পড়ছি। আমি 
যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত কর্ম ত্ধন..এই গ্াছুটিও আমার সাথে সাজদায়ে 
তিলাওয়াত করলো । আমি শুনলাম গাছটি এই দোয়া পড়ছে £ “আস বিহা 
ইনদাকা আজরান ওয়াদা-জাননি বিহা বেক্গ়ান.।.ওয়াঙ্কুআলহা লি ইন্দাকাজুখুরান ওয়া 
তাক্লাব্বাল্হা মিন্নি কামা তাকাব্বাজতাহা মিন.আবদিকা দাউদা” ৷ “হে আল্লাহ! এরই 
সিজদার জন্য তোমার কাছে আমার জল্য সয্নার রিট করো? এ-ছারাআমার-গুনাহ 
‘ফাফ় করে দাও। এই.মিজছাকে আমার জনয পুঁদ্ধি বানিয়ে তোমার কাছে জমা রাখো । 
আর আমার তরফ থেকে এই সিজদাকে এমনভাবে কবুল করো যেভাবে ভুমি তোমার 
বান্দা-দাউদ (আ) থেকে কবুল করেছো ।” হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এই দোয়া 
“পড়ার জন্য হুন্ধুর সাল্থাস্কাহ. আলাইহে ওয়াস্ল্লামু. সিজদার আয়াত তিলাওয়াত 
করলেন: সিজদা, দিলেন জামি তাকে এ. বাক্াগুঘো বলতে শুনেছি এবং যা ওই 
কটি গা বলেছে বলে রা করেছেন তৈরি) ইবন মজাও এই ইলীলটি 
সক্কা্না করো কিছু ভর বর্ণনায় “ওমা তাকাববাল্হ কামা তাকাব্বালতা মিন আবদিকা 
রা উরস, সর. ৰ 
পক BAT EE dr Ss doa ০৬, 


১২১০2 
PONE) SE ALA Le ES: (৮ ০ 


০৮৩ ৩৪ ১০ ক ও ০ ও 4 
ASA f iE dns 6 ? ৮০০৬৩ 03 এত এ ০৯ ি 
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* কিড্তামুস সালাত ১২৭৫ 


17.৯৭০৮ | হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে, বর্ণিত-তিনি রলেন, রান্দুল্াহ 
সাজার আলাইহিওজাদরাস+স্রা জানাজা তিলাওয়াত রূরজ্দেন এব€ এতে 
সিজদা .রুরলেন, :তার.কাছে,৫যসব. কলাক্ষ:ছিলেন এতারা€--সিজল করলেন. ।-কিন্তু 
কুরাইশ:বংশের্. এক বৃদ্ধ কংক্র অথবা এক্‌ মুষ্টি:সাটি :নিয়ে-দিদেতকণালের সাথে 
লাগালো..এরং বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট । হযরত আবদুল্পহু ইবনে মাসউদ 
(রা) বলেন, আমি এই ঘটনার পর. দেরেছি. ওই বৃষ্ধ ব্যক্তিটি, কুফরী অৱস্থায় যারা 
ছে লি) বাদীর, এক বল, আছে, নেই বটি লো বিল 


ND) RT 


বার HEE SESE ইসলাম: মুসলমান ও 
রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল_.যড়ুয়স্তে: শরীক ছিলো | সে সিল ক্র[ইশলের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সর্দার, বিশেষ অহংকারী ৷ হুজুরের. এই সিজদার সময় উপস্থিত 
কাকেররাও সিজদা করতে বাধা হয়েছিল উদ্থাইযাকেও কপালে খাটি সৃষ্ুতে হয়েছে 
কিন্তু অহংকার করে বললো, আমার জন্য, এই যথেষ্ট 


i অলপ lt শা ০ 


7 পল de LIN, AE Ue ৭ 
idl 25. নত বিজ 04a UU 


বদ হযরত আবদুাহ ইবনে: ধা (রা) হতে বর্ণিত? তিন্নি বলৈন; “নৰী 
কারীম সাল্লল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লাম সূরা “সীদ' -এ সিজদা ছৈৰ খং বলেছেন 
করছেন আর আমরা তার তাওবা কুলি কই লাল)! 


nll 23৪1 চা, 


২২লামায নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণনা 
SIL SE LS LES SELES ৬ 
fd ঠি 03 শা, ও Uk ২০ ৭০ ৮০০ পদ ০৩ পপি 
1৮৪ iid ৮৮০৬ BES Lah: 1০১ ৮০ ৯৬ 
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হব. মিশকাতুল মাসাবীহ 


“৭২ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত 1 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যেন সূর্য উদয়ের ও অন্ত বাবার 
“সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে । একটি বর্ণনার ভাষা হলো, তিনি বলেছেন, “যখন 
সুর্য কেউ গোলক উদিত হয় নামায ছেড়ে দেবে, যে পর্যন্ত সূর্য বেশ স্পষ্ট হয়ে না 
উঠবে । ঠিক প্ুতাবে আবার যখন সূর্য গোলক ডুবে যাবে তখন নামায পড়া থেকে 
বিরত থাকবে, যে পর্যন্ত সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে না যায়। আর সূর্য উঠার ও অস্ত যাবার 
ভিতর যা 
উদিত হয় (বুখারী, মুসলিম) . ৰ 


রা 2 bl ATES ১৬২ ০৩০০ 55 0৩০৩ ০2509 ধা 


তে ET NTE ET 
পরি ০০০৮০০2০৩৪৭ i 
ETE ইভান হত ভন দেরি 
ব্বাসূলুল্পাহ (স) নামাঘ-পড়তে..ও স্র্দা দাফন. করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন । 
প্রথম হলো সূর্য উদয়ের' সময়, যে পর্যন্ত তা উপরে উঠে না আসে । দ্বিতীয় হলো 
দুপুরে এক্ুদ্বারে বল্পাৰৱ হবার সময়, যে পর্যন্ত সূর্য চলে না পড়ে । আর ত্বৃত্তীয় হন্নো 
সূর্য ডুবে মাতার সময় মে পর্যন্ত না তা ডুবে যায় (সুসুলিম)। 
ব্যাখ্যা ৫ মুর্দা দাফন নীরা আর্থ নামায়ে জ্াল্যা না.পড়| ৷ নামায পড়া হয়ে গেলে এ 
সময় মুদা দাঘঞ্জ করা যায়। 


4০১০0 এ এ] 238 IG LLL প্রা ১০ 54৫ 
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ছা রেকারে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের নামাযের শর সূর্য উঠে উপরে চলে 
না আসা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। আর আসরের নামাযের পর সূর্য না ডুবা পর্যন্ত 
কোন নামাধ নেই (মুসলিম) 


"ব্যাখ্যা £ এসব সময় নামায পড়া হারাম নয়, মাকরূহ । 
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১ শি 22 TSS GL SE 
"৯৭৫ ৷ হযরত' আমর ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
তার খেদমতে হাজির হয়ে আমি বললাম, আমাকে নামাযের সময় সম্পর্কে বলুন । 
তিনি বললেন, ফজরের নামায পঁড়ো । এরপর নামাধ হতে বিরত থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত 
সূর্য উঠে উপরে না.আসে। কারণ সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিঃ-এর মধ্য দিয়ে । 
আর এই সময় কাফেররা (সূর্য পূজারীরা) একে সিজদা.করে ৷ তারপর নফল নামায 
পড়বে । কারণ এই সময়ের নামাযে ফেরেশতারা হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে বান্দার 
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নামাযের সাক্ষ্য দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া নেযার উপর উঠে না আসে ও জমিনের 
উপর না পড়ে (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়), এ সময়ও নামায হতে বিরত থাকবে । 
কারণ এ সময় জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় । তারপর ছায়া যখন সামান্য ডলে যাবে 
তখন আবার নামায পড়বে । এটা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও হাজির! দেবার সময়, 
যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের নামায না পড়বে । তারপর আবার নামায হতে বিরত থাকবে 
সূৰ্য ডুবা পর্যন্ত। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান, দিয়ে-অ্ত যায়। এ সময় 
সূর্য পূজারী কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে । হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, 
আমি আবার আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উজু সম্পর্কেও কিছু বলুন ৷ তিনি 
বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি উজুর পানি নিবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিয়ে.তা ঝেড়ে 
নেবে, তার চেহারার, মুখের ও নাকের ছিদ্রের গুনাহ ঝরে যায়। সে যখন তার 
দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায় । আর সে যখন তার দুইটি. হাত কুনুইপর্যস্ত ধোয়, তখন 
দুই হাতের গুনাহ তার আঙ্গুলের মাথা বেয়ে পানির ফোটার সাথে পড়ে যায়। তারপর 
সে যখন তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথার গুনাহ চুলের পাশ দিয়ে পানির 
সাথে পড়ে যায় । আর যখন সে তার দুই পা গোছাদ্য়সহ ধৌ করে তখন তার দুই . 
পায়ের গুনাহ তার আঙ্গুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। তারপর সে উজু শেষ 
করে যখন দীড়ায় ও নামায পড়ে এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করে, 
আল্লাহর জন্য নিজের মনকে নিবেদিত করে, তাহলে নামাযের পর সে এমন 
বিজি রি ভাত রর যা তক জলা দরে (হিম) । 


যে তিন সময় নামায পড়া মাকরূহ 
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নে CES RE 
মিসওয়ার ইবনে মাখরামী ও আবদুর রহমান ইবনে আজহার' রাদিআল্লাহু তায়ালা 
আনহুম তাকে-হযরত-আয়েশ্া-(রা)-র নিকট পাঠালেন । তারা তাকে বলে দিলেন, 
হযরত আয়েশাকে তাদের. সালাম পৌছিয়ে আসরের নামাযের পর দুই রাকায়াত 
নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশার, নিকট. 
হাজির হুলাম'। ওই তিনজন যে পয়গাম নিয়ে আমাকে পাঠালেন আঁমি সে পয়গাম তার 
কাছে পৌঁছালাম। হধৱত আয়েশা বললেন: হযরত উম্মে সালমার নিকট যাও, তাকে 
জিজ্ঞেস করো । এই জবাব শুনে আমি ওই তিন সাহাবার নিকট ফিরে আসলাম । তারা 
আবার আমাকে উম্মে সালমার নিকট পাঠালেন । হযরত উন্মে সালামা (রা) বললেন. 
আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি এই দুই ' 
রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করতেন ৷ তারপর আমি দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি: ওয়াসাল্লাম এই দুই রাকায়াত নামায পড়ছেন.। তিনি এই দুই রাকাআত 
রাসূল! আমি আপনার কাছে শুনেছি যে, আপনি এই দুই রাকাআত নামায পড়তে 
নিষেধ করতেন? আর -আজ আপনাকে সেই-দুই রাকাআত নামায পড়তে দেখা 
গেছে।.এর কারণ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু 
উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আসরের পরে দুই রাকায়াত নামায পড়ার কথা জিজ্ঞেস 
করেছো ।.আবদুল কায়েস গোত্রের কতক (লোক ইসলামী শিক্ষা ও দীনের হুকুম 
আহকাম জানার জন্য) আমার কাছে এসেছিলো । (তাদের দীনের ব্যাপারে আহকাম 
বলতে বলতে) ব্যস্ত থাকায় আমি জুহরের পরের যে দুই রাকাআত নামায ছেড়ে 
না হব নিস 
)। ৪৯ 

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দীনের প্রচার প্রসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন করার কাজ নফল নামাষ পড়ার. চেয়েও বেশী উত্তম। 
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৯৭৭। কায়েস ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের নামাযের পর. দুই, 
রাকাআত নামায পড়ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 
সকালের নামায দুই রাকায়াত, দুই রাকাআত? সে ব্যক্তি আরয করলো, ফজরের ফরয 
নামাযের আগের দুই রাকাআত নামায আমি পড়িনি ॥ সেই নামায়ই এখন পড়েছি । 
হুজুৱ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন (আবু দাউদ) ৷ ইমাম তিরমিফীও, 
এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বর্ণনার সনদ মুত্তাসিল নয় । কারণ কায়েস, 
বিন আমর থেকে, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত-নয়.। অছ্বড়াও 
শরহে সুন্নাহ ও মাসবীহর- কোন. কোন সংস্করণে কায়েস ইবনে ফাহদ (ৱা) থেকে. 
4 - ee 
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৯৭৮ । হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) হতে বৃর্ণিত। মহান্ববী (স) বলেছেন, 
হে.আবদে মানাফের সন্তানেরা! কাউকে এই ঘরের (খানায়ে কাবার) তাওয়াফ করতে, 
এবং রাত দিনের যে সময় ইচ্ছা ডে বায়ার যতে রতয় ভারে দার [ত 
দাও (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)। 


9--০৬৮০4:০০৫৭4০০৪০০৬০০ বধ. 


নি ৯৬১৪ As madly Yl 05 > ১৫৭! 


৯৭৯৭ হ্যরত্ব.আৰু 'হোরাইরা (রা) হতে বর্নিত: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি. 
ওয়সারাম দুপুরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যে পর্য সূর্য চলে লা পড়বে। অবশ্য 
জুমাবার ব্যতীত' (শাফেয়ী) । ৭7৬ ক 
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আচাম £ ইনার লাংকরী হো) এই হাজী অনুযায়ী আমল করেন । কিছু: ইয়ান আদ 
হানীফা জুমআর দিনও ঠিক দুপুরে নামাষ পড়া ঠিক মনে করেন না। রায়ল, 
নিষিদ্ধানিত হাজীস এই হাদীস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী । এই হাদীসটি দুর্বল । তাছাড়া 
দি সেসব আতর হায়াতের 
দলীলকে অগ্নিক দিজে হবে |... পা টি ন, বা 
MEADS uel Sd BES al. od: | এ বে 
১15১৯ er. টি ০৮০1৭ ভোরে ০০ hal > ~ 
GES Jb I 2০৬1 ৮১ ০ পি 9s ১ ৯৯ সই 
ES i রঃ oe টু 550 
দাদি he HE er Neer 
তিমি বলেন; রাশুলুলহ সাল্লাল্লাছ্জালাইহি খয়াসান্লাম ঠিক হুপুযে মামার পড়াকে 
মাধরাহ ভ্রনে কয়তেন, যে শর্ত বা লুর্ম জনে বায়, কিছু জূৰআরদিল- ব্যতীত । কিদি- 
আরো বলেন, জুমআর দিন ছাড়া প্রতিদিন দুপুরে জাহারামকে উভতহ-কারা হয়৷ এই 
বর্ণগারি ইজদে- আরু ছাদ নকৰ করেছেন: এনং বলেছেন, আবু কাডাদা (লাখে 
টা 77৮৬৬158 ১, 
২” নী পাটিকছদ 


ES WETS TE AAS 


০৮৮০ bl | 10৩ টা iu ob Er) ৮০ et 
0 আসত ৩2845 BU 06 695 WG. 
bo ৬০০০৬০০৬০১৩ Io 


সান্্াাতু আলাইহি ওয়াসা! ৮ 
ভি তাল সূ উপর ফুড তেন গেলে শয়তানের শিং তার থেকে পৃথক হয়ে 
যায়। আবার যখন দুপুর হয়, শয়তান সূর্যের কাছে আসে। আবার সূর্য টলে গেলে 
শয়তান এর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য ডুবার সময় শয়তান তার কাছে 

। সূৰ্য-অনৃষ্য ইয়ে পেলে শয়তান ভার খেকে পৃথক হয়ে যায় । এসব সর্তক ছুজুর 
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২৮৬ মিশঙ্কানতুল যাসাধীহ 


৪০০88877778 জাছরাদ, 
৮ রঃ ৮ বা টা. রে 


UOT 
1.০ 


বিজ ১৯ এডি ১ ডি 


Al het ont snes ik 


welll সু 3 র 
দু So ৯১৯ 01005 BES Si; এ AA 
5০084544121 ৮4 Dl 0৩ 


১০০ he Ha 2570 enti bn lethal 
+৯২ হযরত আবু বাসরা-ঞরেফরী (রা) হতে, বর্ণিত । তিনি কলন, সকল, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের নামায 
পঁড়ীলৈন ৷ তারপর বললেন, এই নামায তোমাদের আগের লোকদের উপরও অবশ্য 
পালনীয় ছিলো, কিছু তারা তা নষ্ট .করে-দিয়েছে। কাজেই ফে'ব্যক্তি:এই নামাযের 
হেফাজত কবে সৈ গুণ সওয়াব পারে ।-তিনি অরকপ্াপ্ড বলেছেন; আদরের লাঙগাযেয 
পন্ন*আর; রিনার সন রত শাহেদ উদ্ধত হরে. [সাক চক্র 
পাতার নাক দির অৰ্থ হলো ও উপর একাধারন্ামদকিরিদিশ 
এর হক আদায় করনি এই মামাধের হেঞ্চাজিতট অর্থ হলো সব সময়ই নারী 
পড়বে ও এর হক আদায় করবেপর্রিদ্তস্সন্ঘয়া হবার অর্থ হলোঃ এক গুণ নামায 
পড়ার জন্য. আর দ্বিতীয়টা: হলো হেফাজত করার্‌ জন্য । সেতারাকে শাহেদ বলা 
হর্স কারণই ভরাফি-রাত-উদি-হর «যত এই তি বা 
অযু কান দর পড় যাবে লা, 


সি পা 9৫০০৩ টিনা যারা 


টিপা AOA 2. AA 
wo: নি 2 LE ₹ চোরা A 


সত রয়রতমুয্াব্মি-(র) হতে বর্ণিত তিনি লাব [J 
বৃত্ন্ত/তায়রা-ত্ে, একটি নামায় পড়ছে । আর আমরা রাস্তা অ ৃ 

ছ্যাকার তকে এই ইলা 
নিরিহ. বরে এই কারণ নুর সন 
কৃকরছেন {= চি জাত আকাল জিও কটি আন্ডার 
সা: $ অন্যান রণনার সপভাবে এসেছে, বে, হুর: জাল 
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৪য়াসাল্লাম আন্রের পর র দুই রং ! কিছু এই হাদীসে হয়রত 
সুজাবিয়া (রা) তা বলছেন না লাই এই দুই হাতির কার বৈ তি দূরীকরণে 
হঁৰরত-মুআ্বাবির্নার-কণ্যার অর্থ হবে ৯*এই:দুই কায নাষা্য তিনি,বাইরে.ক্কোরুদ্র 
সামনে পুড়েননি। ঘরে গিয়ে. লোকচক্ষুর. অন্তরালে পড়েছেন। সাধারণ য়ানুষ যেনো 
বরহাখযাপারে ডাকে অনুসরণ না'করেশএই-দুই-রাকীআত নামায ধু হুরের-নয 


N to 
ES Lod oe চি ERE OS LE) Ks 3০ 
গস Le শা শপ উল | লেন US, ৯ 
[ পৃ লি [ ae তা 


১15৮ এ ৬০১০০০০০০০৩ প৮০ -8/২£ 
চাহ Sr Sess ১ ES ১১২৪০ 


নু 


তা ভি) oredr 3১5 টু টে পি এর মার 


Le ক জিত দা পাছে ৫৩ পন্থা কি এ 
শর রি টোটো Bat BI ZX 


=: উচ হত সনদ শা +.ভিমি/কাবানরের দরজা উজ ঠে 
উর ছিনি-ছায়াকে-চিতনন-ভিজি:তোচিনেই। আন্-ঘার আসার জিন্েেন সরা 

গনেপ্রালী, ভি হজ্ছি-কুনদুর নামি ালেলুতাহ (স)১ করেব কলে ছি, ফজরের 
সি জান্ট্রের, টি র্ 
বকোক দিান নাই, কিরুরার-িনুসকাডে 'কিছু-ম্কায় উরস, এগবীকট ও 





2 ঠা 
ESR 


1s | সি ভি পিন হা তত ol 


Lalas: elo UL TH নি 
২৩-জামান্জীত ও প্ার'ফতিলান্ত" জালা চনে 
হি রে জি SORE - 


(91, চররুতাতি $4" 1018 ০1৭ HEAL J ern) র 
০ মা 7১৩৪৬০০০০৮০ 
2 পরা লা 878০0 পা 


পি SE YS GTS he টি? AY hdl 


১. - ৫-+-ক্ৰ্যাও আবদুক্াহ তন ওর (রা) হকে এর্নিত (“নি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
পালা সস রন এক, এক] নায় পড়ার, চেয়ে 
্‌ কে উস নী হরে) ্ 


VAL. 








Rn IZ BUR ও ছা শক STS দিক সা 
৮ EE 2 ৬? 22 ক টা LS fle চপ 
৪ she 01০ 314৮৯৮35957 কপ ৭ 
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৮8505 le 7 ৯১৫ ন যর 


32557 টি 1314০ টু 
১১৬, 
বা নি 


১৭ খর রিনি ০8, ৪ 84 dist lie 
PA ক ১৯761 AML 2 


পাত ইত আসেন tie | 
8 ৬০ 0 2৮০০) এপস শি $% 


IAS ~~ - সিল একী ২০০ ২ সি ক 
[eG RE EE রি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ওই পবিত্র সততার শপথ ধার হাতে আমার জীবন 
দির । আছি. ইচ্ছা ককেছি কোন (খালেককে)-লাকড়ী সংগ্রহ ধান নির্মল লেক । 
আাকড়ী সহ্ঘহ জুয়ে গেলে আমি. এশার নামাঘের আঘান দিনতে নির্দেশ দেবো । আযান 
হয়ে যাবার পর নামায পড়াবার জন্য কাউকে আদেশ করধো। এরপর আমি ওই সব 
লোকের খৌজে হে. হুধো (খা কোন কারন ছাড়া জাঙ্গার্যতে নাহার পার জন্য 
জাসেনি) সাপর 'বর্ষলায় আছে: হুর (ল) বলেছেন, আমিন্তাই।দব লো বেন হাতে 
কো খাজা তাং হন হয় না নং আমি ডালের সহন্ভাপেরারহাতী মনি 
এসেই পাতার শপথ যাৰ হাতে জাঘায জীবন নিবন্ধ বাধা মাজাবের জামায়াতে শিক ছয় 
না তাপের খৈউ-বদি-জাংস বে: দখজিদে নীল হাড় অঙ্ক লাতী ও বঞ্ধনীর জুটি 
উত্তম খুর পাওয়া যাবে, তাহলে সে এশার নামাযে হাজির হয়ে যাবে (বুখারী, 
মুসলিম) । HAT du Hooda EEE 


CIES i, ¢; ৪০ নু dl BIG Xo ~AAY 

ho dt es Hts এল EGY 14005 

0২5৫ 4০55৭ ১:12 A ১৮০41 
aplasia 05 ০5052 “itis 3৪ 


৯৮১ ৷ হ্যৱত আবু হুয়ীইরা ) হতে বৰ্ণিত । ‘ভিনি যালেন; 

জু হব । ভি ৰ থঁখ্ীসুলি! 
আমার নিকট এমন রাহবার নেই যে আমাকে মসজিদে জিজে ঢা তন 
কাছে আরজ করলেন তাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দান করতে । হুঙ্গুয় সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি -ওয়াসাক্লাদ বাকে অন্জতি দিবলদন। সে-কিয়ে দা. হেডচই ভুজুব লাকা 
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জাহাইছি-ওমান্াল্পাম আবার তাকোকলেত্র এবং বললেন, ভুমি কি নামার আয়াৰ 
পারে পঠঞ্ ভিনি. বললেন, হা ) জুল কালেন; ০০০০০ 
(মুসলিম) । | 
বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, সূরা সালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

রত ইতবান ইফনে-মালিককে অন্ধত্বের“কারণে মসজিদে নামাযের জামায়াতে নী 
১৮০7১৯৮৯৭৮৭ এ হাদীসেও তিনি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উন্মে মাকতুমকে এফই কারণে প্রথমত অনুমতি দিয়ে তা 
জীবার প্র্াঙ্যান করছেন । ওহীর মাধ্যমেই ভিসি: অনুযতি প্রত্যাখ্যান করেংছন। 
বৈহেচু ঘর ইবনে উদ্মে'মাকতুস অহাসন্নিত মুহাজির 'লাহাবী ছিলেন, ভার অর্বাগা 


দদূযাীতজাবারদর শব্দ দলে মলাজিদে গিয়ে দ্লাদায়াতে নামায আদার: করাই ভার 
কাম্য । তাই ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে অনুমতি প্রত্যাহার করেছেন। : ৭, 53 
ধাঁ 003 ৩১, ৩, মত had ১ তা 2622 2১4 
4 ১1545540441058055 JL ie 
5 4229 ০. যা 555 SESE tt 
চিত এ 


৮০ হার ঈরনে মরবে) রতি । তিনি এরু বঝঞ্নপূর্ণ সতের 
রাতে নামাযের আযান দিলেন। আযানশেষে তিনি.বললেন, সাবধান! তোমরা নিজ 
নিজ বাহনে নামায পড়ো । তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ঠা্/বৃষ্ট মুখর রাতে মুয়াজিনকে নির্দেশ দিতেন সে আযানের প্র যোনো বলে-দেয়, 
সাবধান! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ো (বুখারী, মুসলিম) । 


65 6 5 ০ ৮০১ Ju ১৩ সশ এপ ৪৪, -4/৭ 


পতিত রিতা 





ডে 57588 


ডে আস 22 
বডি এ | “EH 7০085 এ 49 


MEE রিটিজির উই? বসির বব EEE 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারো রাতের খাবার সামনে এসে 
গেলে, আর সে সময় নামাযের তাকবীর বলা হলে, তখন খাবার খেয়ে নেবে । খাবার 
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সীমার ্জন্য খেতেন না, : এমনকি তিনি ইমামের কিরাত শুনতে গেলেও (খর 
নি 


SARAH Desai eH "(3 ০২8: 2: 
~~ লি হট ele ২৪ ই মু hh 
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EE হযরত আয়েশ রো) হতে রমিত RoR রাসূনক্ধহ (ম)নকে 
বলতে শুড়নছি $ খাবার লামনে:অলে (নামাম পড়লে): নামায পরিপূর্ব হয়না 4 রই 
সময়েও.মামায” জারা রমলা: পান লো! 
হয় (মুসলীম) । ৫২? ৮১78৮ নত BSR SS EE আোক্ 

: ব্যাখ্যা £ খাবার-দাবার;সাম্্‌নে আসলে অথ্বা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে, লামা 
পড়া উচিৎ! ওসব কীজ থেকে অবসর ইয়ে নামায পড়তে হবে। পল 
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হানার বার জাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আঁলাইঁহি ওয়াসাল্লীম'বলেছেন £ যার রা 


জা বোন নাহ পু যাব লা (সুললিয়) ৷, 8 Ee 877 এ 
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১১২। হযরত ইবনে ওমর রেট হতে বর্ণিত ভিনি বলেন, রস্বরাহস্ ইরশপি 
2 HUT LOL bl 
অকে বাধা না দেয় (বুখারী, মুস্লিম)। . হি চি 
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ফোক নারী সসজ্জিদে গেলে ফেতনা সুপহ্ধিনা লাগায়: জিম) 1. aed 
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“$58 1 হয়রত আৰু রাইরা ফা), হতে বর্ণিত, তিনি বঙ্গেন+ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নাহ ভিডি হাজেরা নয়া 
আলীর সা শৱক হানা সি । 
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£3৫ 1 গর আতদুল্লাই ইবনে দর (রা) হচত বর্ণিভ- ভিনি লেন? রসূলুক্লা 
সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম £ তোমরা তোমাদের নারীদেররে মসজিদে, 
আসতে হি না৷ বে নামৰ পীর জনা) তাদের খরই দের জন্‌ উতম 
টিউনস ৯ il আগ, পিল Lh আও 
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বলেছেন, মহিলাদের তাদের ঘরের মধ্যে নামায পড়া 
পড়া গেয়ে উম আবার কোন কৈ শের পামা 
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: $৯৭ । হখরত:আবু হুরাইয়া (রা) হতে বর্ণিত । তিনি হলেদ, আমি আমার ফাছবুব 
আবুল কাসেম মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ (স)-কেবলাতে জলছি.ঃ ওই মহিলার দামাঁফ কবুল 
হবেন] ঘে মসজিদে লাগিয়ে যায়, ষে পর্যন্ত তা.ভালো করে ধৌত করে না 
নেয়, যেমন তাঁর 58 
নাসাঈ)... ৰ রর 


৮৬৪ 3০১০, রি রা 0৬ 05275 হি 
250 ০৭ চি SU pale SA [fir ls ER 
a sie 200 0, sil 1) 


ই 1১575 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি চোখই যেনাকার ৷ আর যে মহিলা 
সুগন্ধি লাগিয়ে খুরুধদের মজলিসে যায় 'সে এমন এমন অর্থাৎ খেনাকানী, (তির, 
আৰু দাউদ, নাসাঈ) ৷ 


GE] de dite Ee 5৭৭ 


কলা ০৬ “ns 


এ. [ALES IGS 9051 এড 0300 OB a Cy 
LS, ৮৮৪৩০] ০ ০০ )615:59আ19:98135. 
LL fi TL ol ৮ 9 24১85 
১৬ ১ ০১৪০৬০০০০০৭ sD SSL 
3 ৩ 2 ০৮৯০ 6০০. এসি রি ৩৭০ $ ৩ ৬৮7 


সি ০০৫৮ 58০55, ৮৮95 
. ৯৯৯২ হযরত উবাই ইবনে কায়াব রো) হৃতে বর্ণিত। তিনি রলেন, রা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. একদিন_আমাদেরকে নিয়ে ফুক্ধরের লামায় পড়লেন 
তিনি সালাম ফিরাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি হাজির আছে? সাহাবাগণ 
বললেন, না । সিনি“আবার-বলজেন, জিত BPA 
বললেন, না। এরপর তিনি-বল্‌লেন, সুব নামাযের মধ্যে এই দুইটি নামায € 
এশা) মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর ৷ তোমরা যদি জানতে এই দুইটি না 
সধ্যে কতো সওয়ার,:তাছলে তোরা হাটুর-উপর ভক্ব-করে হলেও নামাযে আসতে । 
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নামাযের প্রথম সারি ফেরেশতাদের, সারির মতো (মর্যাদাপূর্ণ) | তোমরা যদি প্রথম 
সারির মর্যাদা জানতে তাহলে এতে শামিল হবার জন্য তাড়াতাড়ি পৌছার চেষ্টা 
করতে । আর একা একা নামায-পড়ার চেয়ে অন্য একজন লোকের সাথে মিলে নামায 
পড়ার অনেক সওয়াব.। আর দুইজনের সাথে মিলে নামায পড়লে একজনের সাথে 
নামায পড়ার চেয়ে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।আর যতো বেশী মানুষের সাথে মিশে 
নামায পড়া হয়, তা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় (আবু দাউদ, নাসাঈ)। 


ye CH 20 dr de dry 9096, Il al oe - 


শত ২৮৮. 23 ঘ।$ SNES DY AGS ০ 
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১০০০। হযরত আবু দারদা €রা)-হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন লোক বসবাস করবে, 
সেখানে জামায়াতে নামায পড়া না হলে তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হবে । অতএব 
তোমরা জামায়াতকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও ৷ কারণ দলচ্যুত ছাগলকে 
নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ) । 

ব্যাখ্যা £ দলবনদ্ধভাবে থাকলে মানুষ কামিয়াব হয় । বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে থারার জন্য তাকিদ 
করেছে। জামায়াতে নামায পড়াটা দলবদ্ধতা ও এঁক্যের প্রতীক । তাই জামায়াতে 
1578755 


AS a dr Lo adi 0৮50 IGE onl 83: 
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i) fly 250৯৫ 22) . de ial 15 

ER EA HE CLONE EET ORT 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান 

শুনলো এবং আযানের পরে নামাযের জামায়াতে হাজির হতে তার কোন ওজর নাই । 

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ওজর কি? হুজুর বললেন, ভয় বা রোগ । জামায়াত ছাড়া 
তার নামাফ-রুবুল হবে না (আৰু দাদ, দারু কৃতনী)। . 
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২৯০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


4০ 404010৮০০09 2 1401-22-১7 * 
7 ১9906 03 ৬৭1০ 299 all জাগি i es 


"VP ০৪৪ ১ টি WL টি: si ৮ 

১০০২ । হযৱত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নামাযের ইকামত হয়ে 

গেলে তখন তোমাদের কারো পায়খানায় যাবার প্রয়োজন.হলে আগে পায়খানায় যাবে 
(তিরমিযী, মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)। 


০০. ade / 4০ ৪ পতি পাশা পালি পর্ট পাও পতি 
YER শে. ০401 ৮০ এ) ০৯৮ JU ০৩ ০৩৯ ৮০৩১০ 
5১০9 2705 নি রিয়ার রা 24955 


১৩৪১৭ ০৬:০০ ০৩ 005 08 92880 ০০১. 
১০4১35১৮4০৪ ০৪:৯৬ ১১৪ 


SLA, ৯ নিত পপ ০৪৮ 9৯১ Ney LE 

১০০৩। হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ 
তিনটি জিনিস আছে যা করা কারো জন্য হালাল নয়। এক, কোন ব্যক্তি যদি কোন 
জামায়াতের ইমাম হয়, দোয়ায় জামায়াতকে শরীক না করে শুধু নিজের জন্য দোয়া 
করা অনুচিৎ। যদি সে: তা করে তাহলে সে জামায়াতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করলো । দুই, কেউ যেনো কারো ভেতর বাড়িতে অনুমতি লাভ করা ছাড়া দৃষ্টি না 
দেয়। যদি কেউ এমন করে তাহলে সে ব্যক্তি ওই ঘরওলাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করলো । তিন, কারো পায়খানায় যাবার প্রয়োজন থাকলে সে তা থেকে হালকা না 
হয়ে নামায পড়বে না (আবু দাউদ, তিরমিযী)। 
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১০০৪ । হযরত-জাবির' রো) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ: সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহার বা অন্য কোন কারণে নামাযে বিলম্ব করবে না 
এক 
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= ১০০৫ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন; আমরা 
নিজেদের দেখেছি জামায়াতে নামায পড়া থেকে শুধু মুনাফিকরাই বিরত থাকতো, 
যাদের মুনাফেকী জ্ঞাত ও প্রকাশ্য ছিলো অথবা রুগ্ন ব্যক্তি । তবে যে রুগ্ন ব্যক্তি দুই 
ব্যক্তির উপর ভর করে চলতে পারতো সেও জামায়াতে আসতো । এরপর হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হুজুর সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে হিদায়াতের পথ শিক্ষা দিয়েছেন । তার শিখানো হিদায়াতের এসব পথের 
মধ্যে যে মসজিদ নামাযে আযান দেয়া হয় তাতে জামায়াতের নামাযও একটি 
হিদায়াত ।.অপর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল 
আল্লাহর সাথে পূর্ণ মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, তার উচিৎ পাচ 
বেলা নামায সঠিক সময়ে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া যেখানে নামাযের জন্য 
আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের, নবীর জন্য ‘সুনানুল হুদা' 
(হিদায়াতের পণ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন । জামায়াতের সাথে এই পাঁচ বেলা নামায 
পড়াও এই 'সুনানুল হুদার" মধ্যে গণ্য । তোমরা যদি. তোমাদের ঘরে নামায পড়ো, 
যেভাবে এই পেছনে পড়ে থাকা লোকগুলো (মুনাফিক) তাদের ঘরে-নামায পড়ে, 
সুন্নাত ত্যাগ করো তাহলে অরশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। তোমাদের যারা, ভালো করে 
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যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী দেবেন, তার মর্যাদা 
এক ধাপ উন্নত করবেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। আমি দেখেছি যে, 
প্রকাশ্য মুনাফিকরা ছাড়া অন্য কেউ নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া থেকে বিরত 
থাকে না। এমনকি অসুস্থ লোককেও দুইজনের কাধে হাত দিয়ে এনে নামাযের 
সারিতে দীড় করিয়ে দেয়া হতো (মুসলিম)। 


'স্ব্যাখ্যা £“সুনানুল হুদা’ অর্থ হিদায়াতের পথ । সুনানুল হুদা ওই সব পথকে বলা হয় 
যে পথের উপর আমল করলে-হিদায়াত পাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল কাজ দুই প্রকার । এক 
প্রকার কাজ হলো তার ইবাদাত আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ হলো তীর আদাত অর্থাৎ 
অভ্যেস সুলভ ৷ য়ে কাজগুলো তিনি ইবাদাত হিসাবে করতেন একেই “সুনানুল হুদা’ 
বলা হয়। আর তার আদত বা অভ্যেস হিসাবে করা.কাজগুলোকে সুনানুল জাওয়ায়েদ 
বলা হয়। এই হাদীসে 'সুনানুল হুদা” বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদাতের 
পদ্ধতিকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর এই 'সুনানুল হুদাকে" অনুসরণ করে 
- চলতেই হবে। সুনানুল জাওয়ায়েদ বা আদাতের ব্যাপারে কথা হলো তিনি একাজগুলো 
করতেন নিত্য দিনের কীজ হিসাবে সব সময়। এই আদাত দেশ, আবহাওয়া, 
পরিস্থিতি, পরিবেশ ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে পার্থক্য. হয়ে যেতে পারে । 'আদাতের' 
উপর ছবছ আমল করার উপর জোর দেয়া হয়নি, দেয়া যায়ও না। 
এ ও এ ৮0৩ LS als Do প্রথা ০০ 8৮৯ প্রা ০৪৮১2, 
০৯১০ SES ০৮০ ০05৭1 তির EN RR 
৮ রা 


১০০৬ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ যদি ঘরে নারী ও শিশুরা না থাকতো তাহলে আমি এশার নামাযের 
জামায়াত কায়েম করতাম এবং আমার যুবকদেরকে (জামায়াত ত্যাগকারী) লোকদের 
ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতাম (আহমাদ)। 

. ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে নিসন্দেহে জামায়াতে নামায়ের কত বড়-গুরুত্ব তা. 
বুঝা যায়। নারী ও শিশুরা নির্দোষ । এই নির্দোষ ব্যক্তিরা যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করে জামায়াতে শরীক না হওয়া . 
লোকদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিতেন। তাই কোন শরয়ী ওজর ছাড়া 
জামায়াতে নামাষ না পড়া খুবই গর্হিত কাজ। 
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আধানের পর্ন নামায না পড়ে ঘসজিদ থেকে বের না হওয়া 
এ ~ fils td Le ds ৮৮0৩ 4০-,, 
. ১০০ 20০ da ০৮৫০ 10593 59:4৩ ৩২৮, I” 
১০০৭ । হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন £ তোমরা যখন মসজিদে থাকবে আর 
এ সময় আযান দিলে তোমরা নামায না পড়ে মসজিদ ত্যাগ করবে না (আহমাদ) । 


538 LNG YS E06, EAT NAA SS 
5 pls le 5 he ld Us 96 05 CUED HO 

১০০৮ ৷ হযরত আবু শা'ছা (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আযান হয়ে 
যাবার পর মসজিদ থেকে চলে গেলে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বললেন, এই ব্যক্তি 
আবুল কাসেম (স)-এর নাফরমানী করলো । 


std bod ৮১06 03342 op 043555৮), ‘A 
রর ১০ এ ৯৯১, 2৯৩4 LEA EF: 2) 3 Ls BUNT, 
চে রি SL 
১০০৯ । হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে 
থাকা অবস্থায় আযান হওয়ার পর বিনা ওজরে বেরিয়ে গেলে ও আবার ফেরত আসার 
ইচ্ছা না খালে সে ব্যক্তি মুনাফেক (ইবনে মাজাহ)। 


আযানের জবাব না দিলে নামায পূর্ণ হয় না 
(৮৮০ ৩৩ 5425 201 4০ পে ০০৮৮৪ onl ১257১, \. 
. ৬৮১ 90014, ০৯০ ৩৫9 এ চি 9৩ এ পি ৭ 03 


১০১০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনলো অথচ এর জবাব 
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দিলো না তাহলে তার নামায হলো না। তবে কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা (দারু 
কুতনী)। | 


অন্ধের জন্যও জামায়াত ত্যাগ করা ঠিক নয় 


[৮০৩ 24১ 0140 1৮56 03 7৮5০75240০০ ০০১০১) 


৩৮১০১০৩৮০৯০ ৩ ও 06 al ০০০ Uh pil plo! 
HG ০০৭১9 ০ 00৮৭ 05 | নত পে লি ৫ 
j কল রা ৮৪ 

| if, ১95 
7১০১১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! মদীনায় অনিষ্টকারী অনেক জানোয়ার ও হিংস্র জন্তু আছে। আর আমি 
একজন জন্মান্ধ মানুষ । এ অবস্থায় আপনি কি আমাকে জামায়াতে যাওয়া হতে 
অব্যাহতি দিতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি “হাইয়্যা আলাস সালাহ, 
হাইয়্যা আলাল ফালাহ” আওয়াজ শুনতে পাও? তিনি বললেন, হা শুনতে পাই। 
আসতে হবে । তাকে তিনি জামায়াত ত্যাগের অনুমতি দিলেন না। 


LER ০০৯০ 9১১ 21৮ AE 0৬১ এও ঠা +১5-১-1 


(557045401০০ এ ঘা এ Gel 64০0৩ এ 

৬19 Cs Sl থা, 

১০১২ । হযরত উম্মে দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) 

'আমার ফাছে রাগান্বিত অবস্থায় এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস. 

তোমাকে এত রাগান্বিত করলো? জবাবে আবু দারদা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! 
উম্মাতের কাজ বলে জানতাম (বুখারী)। 7:৮৭ 
55805 LES পা ৮5০9০ প্রতিও 


এ 9৩০০ 09 rll সি ও 2৯৮ পরো ০০০ ২ ০৬৬। 


El 
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১০১৩ । হযরত আবু বকর ইবনে সোলায়মান ইবনে আবু হাছমা (র) থেকে 
বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ফজরের নামাযে-(আমার পিতা) 
সোলায়মানকে উপস্থিত পাননি । সকালে হযরত ওমর বাজারে গেলেন। সোলায়মানের 
বাড়ীটি ছিলো মসজিদ ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে ৷ তিনি সুলায়মানের মা শাফাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আজ সুলায়মানকে ফজরের জামায়াতে দেখলাম না! 
সুলায়মানের মা বললেন, আজ গোটা রাতই সুলায়মান নামাযে কাটিয়েছে। তাই ঘুম 
তাকে পরাভূত. করেছে। হযরত ওমর (রা) বললেন, গোটা রাত নামায়ে দাড়িয়ে 
থাকার চেয়ে আমার ফজরের নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া আমার নিকট বেশী 
উত্তম বলে আমি মনে করি (মালেক)।  - 


এত 201 ০০4 1৮০ IU 03 Gl ৮৮৯ প্রো ০০৪-755 


ধুকে নিবি 49 ১০৩।০- 


১০১৪ । হযরত আৰু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ও এর বেশী হলে. নামাযের 
জামায়াত হতে পারে (ইবনে মাজাহ)। . 


০49 1৮506 IG এ ০০০০৪ ০2 এ] ০০০2094১2৮১ ১০. 
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১০১৫. হযরত বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার 
পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, মহিলারা মসজিদে যাবার জন্য. তোমাদের কাছে অনুমদ্ধি চাইলে, তোমরা 
মসজিদে যাওয়া হতে বিরত রেখে তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত করো না। হযরত 
বেলাল (র) বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তাদের নিষেধ করবো । হযরত 

আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে বললেন, আমি বলছি, “আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন”, আর তুমি 
ইউপি REA ECTS Od হযরত সালেম 
(র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে 
উদ্দেশ্য করে অনেক গালাগাল করলেন । আমি কখনো তার মুখে এরূপ গালাগালি 
শুনিনি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে বলছি, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তুমি বলছো, তুমি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করবো 
(মুসলিম) । 


45546 0 এক পে 05১40 XE be m0 bo). ১. 
৩৩০০4144280 ৯০ 10140510252 ৭0৩ 
455454০401৮ ১০ এল 44504 ES 

৮:0০ dis Ul 5৪ A 


১০১৬ । হযরত মুজাহিদ রে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যেনো তার 
স্ত্রীকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে। (একথা শুনে) হযরত আবদুল্লাহর এক 
ছেলে (বেলাল) বললেন, আমরা তো অবশ্যি তাদেরে নিষেধ করবো । (এ সময়) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ. (স)-এর 
কথা শুনাচ্ছি। আর তুমি বলছো একথা । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত জাবদুল্লাহ 
রিতা RN UT 
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২৪-নামাযের কাতার সোজা করা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
05944640০54 0৮ ১৩ 0৩ 45০০।০৮-১০ 
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১০১৭। হযরত নোঁমাম ইফনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকে তীর সোজা করার ন্যায় আমাদের (নামাযের) 
কাঁতার সোজা করতেন। এমনকি আমরা তার থেকে (কাতার সোজা করার গুরুত্ব) 
উপলব্ধি করতে পেরেছি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর 
থেকে বের হয়ে) এসে নামাযের জন্য দীড়ালেন। তাকবীর তাহরীমা বাধতে যাবেন 
ঠিক এ সময় এক বেদুইনের বুক নামাযের কাতার হতে একটু বেরিয়ে আছে তিনি 
দেখতে পেলেন । তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমাদের কাতার সোজা করো । 
নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন (মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা ঃ আরবে “তীর' সোজা করা ছিলো একটি বিখ্যাত কাজ । আর তীর ছিলো 
কাতার যেভাবে সোজা রাখতেন তা এই তীরের চেয়েও বেশী সোজা হতো । তাই 
নাষাধের কাতারের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । ইমাম-সাহেব নামাযের 
জন্য হুজুরের হাদীসটি উদ্ধৃত করবেন। | 
4901০ 40 2৮৮05450241 ০৪ 0৩৮০ ০০55 
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২৯৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


১০১৮। হযরত আনায় (রা) ভূতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা নামাযের ইকামত 
দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা আমাদের দিকে চেহারা 
ফিরালেন এবং বললেন» নিজ্ঞ নিজ কাতার সোজা কুরে এবং পরস্পর গায়ে গায়ে 
লেগে দাড়াও নিশ্চয় আমি আমার পেছনের দিক হতেও তোমাদেরকে দেখতে পাই 
(বুখারী) ৷ বুখারী ও মুসলিমের মিলিত বূর্ণনা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের কাতরিশুলোকে পূর্ণ করো। আমি আমার পেছনের দিক 
থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই । .. 

ব্যাখ্যা ঃ “আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই” 
একথার অর্থ হলো; হত খত কা (ত কিং 
জানা নয়। 


৮৩৯০ ১-7-54504০4005535155-5 ১৭ 
পল i ae Sa ০৬ ৮ chal 5৪ 
রর dlp 

, ১০১৯৭ হযরত আনাস (রা) হতে. বর্ণিত। ভিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তোমরা তোমাদের নামাযের. কাতার স্বোন্জা করে নাও ৷ 


কারণ-নামাষের কাতারু সোজা করা নামাষ কায়েম করার নামান্তর (বুখারী; মুসলিম) । 
কাতার' জারা টিনা থাকে না 


2৪ 3 ধ (টি 1, 9. রি রে = 545 


শি 20 208s 


৮০ ৭ 90928 টিপি 
৮50) GS তো 213,৮০5 সা 3314 
১০২০। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
‘সল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসার্লীষন্মামাধের সময় আমাদের -কাধে-হাত রেখে বলতেন ঃ 
সোজা হয়ে দাড়াও, আগে, পিছে হয়ে দাড়ি না ৷ অন্যথায় তোমাদেক্রত্রদ্য়ে বিভেধ 
সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তারা আমীর কাছে দীড়াবে। 
অরপ্রর 'ওইসর*লোক্ যারা অদ্ের কাহাক্রাহি (মানের), আরপ, ওইসব লেকৈ যারা 
তাদের কাছাকাছি হবে। হযরত আবু মাসউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, 
-আজ-কীর্ল তোমাদের মধ্যে বড় মতভেদ (মুসলিম) । 
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কিতারুস সালাত ২৯৯ 
মসজিদে হৈ চৈ না করা হর 
REG ১০০৯৬৫৯০০৩৭ তং 


০ নিতে 

১০২১1 হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো). হতে বর্ণিত.।.তিনি... বল্লেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ও 

জ্ঞানী়া -(নামাঁষে) আমার কাছ দিয়ে দীড়াবে 1. তারপর দীড়াবে' তাদের ফাছাত্মছি 

মানের লোক।. এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আর তোমরা (মসিজেদ) 
বাজারের মতো হৈ-হল্লা করবে না (মুসলিম) । 


f Lye dt he db S098 OF ক YY 
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. ১৭২২ ।-হ্যরত আবু সাঈদ. খুদরী. রো) হতে, বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে প্রথম কাতারে এনিয়ে আসতে 
গড়িমসি লক্ষ্য করে তাদের বলজেন, সামনে এগিয়ে.আসো ৷ আমার অনুসরণূ করো: 
তাহলে যারা তোমাদের পেছনে আছে ভারা তোমাদের অনুসরণ করবে । এরপর তিনি 
বললেন, একদল লোক সব সময়ই প্রথম সারিতে দীড়াতে দেরী করতে থাকে । শেষে 
- আল্লাহ তাআলাও তাদের পেছনে ফেলে-রাখবেন (মুসলিম) । 


lhl do. 41০24565100 TY or A ৰ গা 
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Me of. ০৪০ od Sorel LS এল ০৬-৬৫-০৬৩৪ 
৯০২৩,। হযরত জাবির ইবনে স্ামুরা.(রা). হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে এসে আমাদেরকে গোলাকার 
হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বসা দেখে বললেন, কি কারণে তোমারাদেরকে ভাগ ভাগ হয়ে 
বসে থাকতে দেখছি ৷. তারপর আর একদিন রাসূলুল্লাহ (স). আমাদের মধ্যে. আসলেন 
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৩০০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


এবং বললেন, তোমরা কেনো এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দীড়াও না যেভাবে ফেরেশতারা 
আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ায় । আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! 
ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ায়? তিনি বললেন, তারা 
প্রথমে সামনের সারি পুরা করে এবং সাড়িতে মিলেমিশে দীড়ায় (মুসলিম) ৷ 


নারী-পুরুষের উত্তম কাতার 
৮০৮59 ase dl 24/4৮535 35 ৮০৯৫ ৮১, ve 
৯৮১১ Ws. চপ ০১৮৮০ ০ wl ৬০০ এ Jet Sie 
07505 ৫ 
১০২৪ । হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
৪১788 নামাযে পুরুষদের জন্য সর্বোস্তম-হুলো প্রথম কাতার 


এবং নিকৃষ্টতম হলো পেছনের কাতার । আর নারীদের জন্য সর্বোত্তম হলো পেছনের 
কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো প্রথম কাতার (মুসলিম)। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ. 
রা 5540 এুকএ০। 1৮3০3০১৮9৮৮) ০ 


Vi th ১ ০৮০৮ ০0০ 5450৪ 1১৬) উন bub, সি 
. ৯9 22 ই CU Lal JE i Px ১৬০এ। 


১০২৫ ৷ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্লান্াহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ (নামাযে). তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে দাড়াবে 

এবং কাতারগুলোও কাছাকাছি (প্রয়োজনীয় দূরত বজায় রেখে) বাঁধবে ৷ নিজেদের ঘাড় 
লা নাকে তে হী আমি শয়তানকে 
বডির তদবির) ভর জালে গিনি 
দাউদ)। 


Lal ds 0 La drs IG FS 23-10 


AG BIN SED al SE 4০ GANG 


ঙঠ 3) Cell 


* ৪ 
১০২৬ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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কিতাবুস সালাত ৩০১ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আগে প্রথম কাতার পুরা করো, এরপর 
পরবর্তী কাতার পুরা করবে । কোন কাতার অপূর্ণ থাকলে সেটা হবে একেবারে শেষের 
' কাতার. (আবু দাউদ)। ৫ এ 


প্রথম কাতারের ফযীলত 
৭5445 4014401059৬ 05৮0 ১৮৮21 ০১-১, ৮) 
৮০; ৮001 Cr |: রি FECA ATS 


IAL ৪20 তেজ (22175 4 21 7 

বা ই কা নল রাসূলুল্লাহ - 
487783৮7155 sen lS A 
আর আল্লাহ তাআলার নিকট তার কদমের চেয়ে উত্তম কোন কদম নেই যে ব্যক্তি 
হেঁটে কাতারের খালি জায়গা পুরা করে ।. 


20014. ১০2০ 401 4০ এ০। 0৮5 IG এও 2452১, YA 
j 292 10 dial ০০ 2859৬ 4৩১৩, 


১০২৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নামাযের সারির ডান দিকের লোকদের উপর 
আল্লাহ তাআলা ও তীর ফেরেশতারা রহমত বর্ধাতে থাকেন (আবু দাউদ)। 


ব্যাখ্যা £ নামাযের কাতারে ইমাম থেকে দূরে হলেও ডান দিকে দাড়ানো উত্তম 
বাম দিকে ইমামের কাছে দাড়ানোর চেয়ে । তবে বাম দিকের সারিতে কোন জায়গা 
খালি থাকলে দুই দিক বরাবর করার জন্য তখন বাম দিকে দীড়ানোই উত্তম। 


Ls 2 do dL GE IG Tet od 90d oN Ya 


ঃ ১591 টি a ae Sal ৪ fl Gi 


১০২৯ ৷ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
নাষাষে দাড়ালে য়াসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম) মুখে অথবা হাতে 
তিনি তাকবীর ন্বাহরীমা বলতেন (আবু. দাউদ) ৷ 
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৩০২ মিশকাতুল মাসাবীহ 


হরির Ss Ht fo UY EI ts Va তা 


Moye See নিলি ফি জনি জি 


চারেক 

“১০৩০ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, (নামায শুরু করার আগে) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তার ডান দিকে ফিরে বলতেন,. 

“সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলৌকে সমান করো’ 1 আরপর-স্তার বাম দিকে ফিরেও 
বলতেন, সোজা হয়ে দাড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো (আবু দাউদ) । 


Se Ls a i ০০400৮5050৪ ৬০৬০ ১1৮১০ রঃ 


Bh পা 2 Kal এ SEL 


১০৩১ । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সে) 
বলেছেন ঃ যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুগুলো নমনীয় রাখে, তোমাদের মধ্যে 
তারাই উত্তম (আবু দাউদ)। 


ব্যাখ্যা £ নামাযে কাধ নমনীয় রাখার ব্যাখ্যা রনির ভি 
কূরেছেন। প্রথম হলো কোন ব্যক্তি যদি নামাযের কাতারে বরাবর হয়ে না দীড়ায় 
তাহলে কেউ যদি তাকে সোজা করতে চায় সে যেনো সোজা হয়ে যায়। সোজা না 
হবার জন্য যেনো জেদ না ধরে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে, কোন কাতারে জায়গা 
খালি আছে। কেউ যদি এই খালি জায়গায় দাড়াতে চায় তাকে যেনো বাধা দেয়া না 
হয়, বরং দাড়াতে সুযোগ দেবে। কীধকে নরম রাখার তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, নামাযে 
খুজু খুশু ও প্রশান্তির জন্য এটা একটা প্রতিকী শব্দ। যে ব্যক্তিই উত্তম:নামাধী সে.দিল 
জমিয়ে একাথ চিত্তে এক ধ্যানে এক মনে নামায আদায় করে। এটাই কাধ নরম 
রাখা, কোন অহমিকা না থাকা । 

| তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


PE 1৮505545042 03 03 Ss -\- পু 
পারার ও এ in HN Anil GG 2১. ১... 
১9১৮1 বি Ss 


১০৩২ । হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ- 
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_কিতাবুস সালাত ৩০৩ 


সোর্জা- হয়ে দাড়ারে ৷ তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দীড়াবে ৷ আমার জীবন যার হাতে 
নিহিত তার শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে সামনে দিয়ে যেরূপ দেখতে পাই 
পেছনের দিকেও সেরূপ দেখতে পাই (আবু দাউদ) । 

প্রথম সারির মর্যাদা বেশী 


ds se Lords 0৩ 0৩ LU পা oes \ 
0 | 6, RE ATONE 9, ial ছি 81 ১৩9০ 
৩ ০০ hl es LG 1501, ial 2০ চি 393, AUK $l 


নিন 339 


Sie oe AR ০5400 ০০401 2৮5 03551 es IU 
355) 030 42318551500 ৮5০18৩55050 

চি বৃ ১৫০) Nal সর ০4০০০) | 13485245024 

১০৩৩। হযরত আবু উমামা রো) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা. ও তার ফেরেশতাগণ নামাযে প্রথম 
সাড়িতে দীড়ানো ব্যক্তিদের উপর রহমত-পাঠান। একথা শুনে সাহাবাগণ নিবেদন 
করলেন. হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বিতীয় সারিতে -দীড়ানো ব্যক্তিদের উপরঃ রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেশতাগণ নামাযের প্রথম 
সারির উপর রহমত: বর্মণ করেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আর 
দ্বিতীয় সারির উপর । তিনি উত্তরে বললেন; দ্বিতীয় সারির উপরও এরপর রাসূলুল্লাহ 
বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতারগুলোকে সোজা রাখো, কাধকে বরাবর 
করো, ভাইদের হাতের সাথে নরম থাকবে ৷ কাতারের মধ্যে খালী জায়গা ছাড়বে না। 
৮7027475509 
(আহমাদ) * হত ক ৮৪ 


১ এ A I db রঃ 0 0১ ia nl 089" \- IE 
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এ 


১০৩৪ NEI Hh EOE TE হা রাসূলুল্লাহ্‌ 
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৩০৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাযের কাতার সোজা রাখবে । 
না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ্‌ তাআলা (তীর রহমতের সাপে) তাকে 
মিলিয়ে রাখবেন । আর যে ব্যক্তি কাতার ভাঙ্গবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে তার রহমত 
হতে কেটে দেন (আবু দাউদ । নাসাঈ এই হাদীসকে, “মান ওয়াসালা সাফফান' হতে 
শেষ পৰ্যন্ত নকল করেছেন)। 


নামাযে ইমাম দীড়াবে মাঝ বরাবর 
১540 টি িতী JIU 722: ১2৮), ro 
25150 2 ১7০0৮ 


১০৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামকে মাঝখানে রাখো, সারির মধ্যে খালি জায়গা 
বন্ধ করে দিও (আবু দাউদ) ৷ ' 

GSLs att Lo dors IU 4৩29৩ রি 
286) 20 এ Al BEL ০৮ 450 4125 22৮51 
১০৩৬। হযরত আয়েশা রো)-হতে বর্ণিত । তিনি বলেল, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্পান্পাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু লোক সব সময়ই নামাযে প্রথম কাতার থেকে 

পেছনে থাকে, এমনকি আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদেরকে দোজখের দিকে পিছিয়ে'দেন (আবু 
দাউদ)। 


15415 401414011৮5 এ) রে tT 1% 
ES An Hai | LAU US LUE La UE 
LEE ০৯০৯ ০৪০৩ 202৮9 এ? 


১০৩৭ । হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা“বাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনু, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা দীড়িয়ে নামায 
পড়তে দেখলেন । তিনি ওই ব্যক্তিকে আবার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন (আহমাদ, 
তিরমিযী, আবু দাউদ) 
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কিতারুস সালাত ৩০৫ 


ব্যাখ্যা £ সম্ভবত আগের কাতারে খালি জায়গা ছিলো। এরপরও: সে ব্যক্তি 
পেছনের কাতায়ে একা দীড়িয়েছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (স) মুস্তাহাব হিসাবে আবার 
নামায পড়তে হুকুম দিয়েছেন। ইমাম আহমাদের মত হলো একা এক কাতারে 
৪১১77550425 
নামায হবে, তবে নামায মকরূহ হবে। 


পা ০35 


digo Ab - FO 
২৫ - ইমাম ও মোক্তাদীর দীড়াবার স্থান 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পাত Ed #0, 


25088 HOTS 54717 ds 
AE GE ONG Sib 5 be | ০০5 5850, 
১০৩৮ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইরনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
আমার খালা উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনা (রা)-র ঘরে রাতে ছিলাম । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের. নামাযের জন্য দাড়ালেন । আমিও তার বাম 
পাশে দাড়ালাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে তার 


হাত দিয়ে আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তার ডান পাশে দীড় 
করালেন (বুখারী-মুসলিম)। 
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EN NEE BC F 
SUA sale dt do dS OF LO he os এ 
৮৪20 5 ডা ০৮ ও ও ৩৩৩৪ 
১০৩৯ । হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াবার জন্য দাড়ালেন । আমি এসে তার বাম পাশে 
দাড়িয়ে গেলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে আমার 
ডান হাত ধরলেন। (পেছন দিয়ে টেনে এনেই) আমাকে ভাগ পাশে দাড় কবিয়ে 


মেশকাত-২/৩৯ 
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৩০৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


দিলেন। এরপর জাব্বার' ইবনে দাখ্র এলেন । রাসূলুল্লাহর বাম পাশে দাড়িয়ে 
গেলেন । (এরপর) তিনি আমাদের দুই জনের হাত একত্র করে. ধরলেন । আমাদেরকে 
(নিজ নিজ জায়গা হতে) সরিয়ে এনে নিজের পেছনে দাড় করিয়ে দিলেন (মুসলীম) 
ব্যাখ্যা 8 এই হাদিস ও আগের হাদিস থেকে বুঝা গেলো মুক্তাদী একজন হলে 
রবির রর 


নারী পুরুষের নামাষ 
A Lo UE ও EIS Ate. 
- me 8557 এ 90 এও 
১০৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতিম আমাদের 
ঘরে রাসূলুল্লাহর সাথে নামায পড়ছিলাম। আর উদ্মে সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে 

(মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ উম্মে সুলাইম ছিলেন হযরত আনাসের মা । আর ইয়াতিম ছিলো তার 
ভাই । এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো ইমামের পেছনে নারী পুরুষ মুক্তাদী হিসাবে 
থাকলে প্রথম কাতারে দাড়াবে পুরুষগণ । আর পেছনের কাতারে দাড়াবে মহিলাগণ । 
0৩০৬ রত 401013227১5) 
- pe 50 ও ৮ ANG ০৮০ be LLG 
১০৪১ ৷ হযরত আনাস রাঃ হতেই বর্ণিত । একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে, তার মা ও খালা সহ নামায পড়লেন । তিনি. বলেন আমাকে তিনি 


(মুসলীম) । 

0005 tt Lol SMES পো ৮৪৮২ 
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১০৪২ ।-হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি একবার নামায পড়ার জন্য 
রাসূলুল্লাহ কাছে এলেন । এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে 
ছিলেন। রুকু ছুটে যাবার আশংকায় কাতারে পৌছার আগেই তিনি তাকবীর তাহরীমা 
দিয়ে রুকুতে চলে গেছেন। এরপর ধীরে ধীরে হেঁটে কাতারে এসে শামীল হলেন। 
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কিতাবুস সালাত ৩০৭ 


রাসূলুল্লাহর কাছে এই ঘটনা উল্লেখ হলে তিনি বললেন, “এতায়াত ও নেক কাজের 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তোমাদের লোভ.লালসা আরো. বাড়িয়ে দিন। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ 
করবেনা (বুখারী) 


ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইবাদাত ইতায়াতের 
তথা নেক কাজের আগ্রহকে এখানে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জামায়াতে নামায ধরার 
জন্য এত হুড়াতাড়া করতে নিষেধ করেছেন । ধীর স্থির ভাবে হেঁটে চলে যেখানে 
ইমামকে পাওয়া যায় সেখানেই ইমামের পেছনে নামাযের ইকতেদা করবে। 


উট 24454014401 4৮5 2103০ 4৩ on ৮০৪7১, চা 

sn ১) ১০1 EE ES &ে fa 

১০৪৩ ৷ হযরত সামুরাহ ইবনে ‘জুনদু্ব' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যখন আমাদের তিন 

ব্যক্তি নামায পড়বে তখন আমাদের একজন (উত্তম ব্যক্তি) সামনে চলে যাবে অর্থাৎ 
ইমামতি করবে (তিরমিজী) । 


Cs 09: ১৫১০৫৩০০45৬ ০810 SLs ১৪১১, cE 
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১০৪৪ । হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের রাঃ হস্তে বর্ণিত। তিনি (একদিন) 
মাদায়েনে (নামাযে) মানুষের ইমামতি করছিলেন । নামায পড়ার জন্য তিনি একটি 
চত্বরের উপর দাড়িয়ে গেলেন । মুক্তাদীগণ ছিলেন তার নীচে দীড়িয়ে ॥. এ অরস্থা দেখে 
হাত ধরলেন । আম্মার তাকে, অনুসরণ করলেন। হযরত হোজাইফা তাকে নীচে: 
নামিয়ে দিলেন। আম্মারের নামায শেষ হবার পর হযরত হুজাইফা তাকে বললেন ।. 
আপনি কি শুনেননি, রামৃলুল্লাহ্‌ সাল্পা্পাহ্ু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেছেন: কোন ব্যক্তি. 
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জামায়াতে নামাযের ইমাম হলে তার দীড়াবার জায়গা যেনো মুক্তাদীদের দীড়াবার 
জায়গা.হতে উঁচু না হয়। অথবা এই ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন । হযরত 
আম্মার জবাব দিলেন; এই জন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি 
আপনার অনুসরণ করেছি (আবু দাউদ)। 

* ব্যাখ্যা £ ইমাম একা কোন উচু স্থানে আর মুক্তাদীরা নীচে থাকলে নামা মকরূহ 
হবে। এই কারণেই হযরত হুযাইফা হয়রত আম্মারকে হাতে ধরে নীচে নামিয়ে 
এনেছেন। কারণ ইমাম উপরে ও মুক্তাদীরা নীচে ছিলো । 
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১০৪৫ । হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়েদী রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন তাকে 
জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর কিসের 
তৈরী ছিলোঃ তিনি বললেন জঙ্গলের ঝাউ কাঠের তৈরী ছিলো । এটাকে অমুক রমণীর 
আযাদ করা গোলাম অমুকে রাসূলুল্লাহ্র জন্য তৈরী করেছিলেন এটা তৈরী হয়ে 
গেলে, মসজিদে রাখা হলো । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 
দাড়ালেন। কেবলামুখী হয়ে নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীমা বাধলেন। সকলে তার 
পেছনে দাড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ মেস্বরের উপর থেকেই কারায়াত পড়লেন । রুকু 
করলেন । অন্যান্য লোকও তাঁর পেছনে রুকু করলেন । অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা 
উঠালেন। এরপরে মেম্বর থেকে পা নামিয়ে জমিনে সিজদা করলেন। এরপর আবার 
তিনি মিশ্বরে উঠলেন। কারাত পড়লেন। রুকু করলেন রুকু হতে মাথা উঠালেন 
তারপর পেছনে সরে আসলেন ও জমিনে সিজদা করলেন (এই তাষা বুখারীর । আবার 
বুখারী মুসলীমের মিলিত বর্ণনাও এরূপই । এই হাদিসের বর্ণনাকারী হাদীসের শেষে 
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কিতাবুস সালাত ৩০৯ 


হলেন, তখন বললেন, “আমি এই জন্য এই কাজ করেছি, তোমরা যেনো আমার 
অনুসরণ করো । আমার নামাযের অবস্থা, এর হুকুম আহকাম জানতে পারো) । | 
র্যাখ্যা $ মদিনা হতে দুই ক্রোশ দূরে একটি জঙ্গল ছিলো। ওখানে ছিলো অনেক 
গাছ গাছড়া। এখানেই অনেক ‘ঝাউ গাছ'ও ছিলো। এই ঝাউ গাছের কাঠ দিয়েই 
রাসূলুল্লাহর জন্য মিশ্বর বানানো হয়েছিলো । 


94152504071 26825558568 
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১০৪৬ । হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হুজরা খানায় নামায পড়লেন। আর লোকেরা হুজরার 
বাইর থেকে তার সাথে নামাযের ইকতেদা করলেন (আবু দাউদ)। 

ব্যাখ্যা £ এই হাদিসের সম্পর্ক রামাদান মাসের সাথে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদান মাসে মসজিদের এক অংশে ইতেকাফের জন্য হুজরা 


বানিয়ে নিতেন । এই হুজরা থেকেই কিছুদিন তারাবিহর নামায পড়েছেন । এই সময় 
সাহাবায়ে কিরাম হুজরার বাইর থেকেই রাসূলুল্লাহর সাথে তারাবিহর নামায পড়তেন। 
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১০৪৭। হযরত আবু মালেক আশআরী রাঃ হতে বর্বিত। তিনি বলেন, আমি কি 
তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো? 
(তাহলে) শুনো। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে নামাযের জন্য 
দাড় করিয়ে (প্রথমতঃ) পুরুষদের কাতার ঠিক করতেন। এরপর তাদের পেছনে 
ছেলেদের কাতার দীড় করাতেন। তারপর তাদেরে নামায পড়িয়েছেন। হযরত আবু 
মালেক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের এই অবস্থা বর্ণনা করার 
পর বললেন। রাসূলুল্লাহ্‌ পরে বলেন, এভাবে নামায পড়তে হবে । আবদুল আ'লা 
যিনি আবু মালেক হতে নকল করেছেন, বলেন, আমার ধারণা, আবু মালিক ‘আমার 
উম্মাতের’ একথাটিও বলেছেন (আবু দাউদ) । 
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১০৪৮ ৷ হযরত কয়েস ইবনে ওবাদ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 
আমি মসজিদে প্রথম কাতারে দাড়িয়ে নামায পড়ছিলাম । এ সময় এক ব্যক্তি আমাকে 
পেছন থেকে টেনে একদিকে নিয়ে নিজে আমার জায়গায় দাড়ালেন। আল্লাহ্‌র কসম! 
এই রাগে নামাযে আমার হুঁশ ছিলোনা । নামায শেষ করার. পর আমি তাকালাম । 
দেখলাম তিনি হযরত উবাই ইবনে কায়াব। আমাকে রাগত দেখে তিনি বললেন, হে 
যুবক! (আমার কাজটির জন্য) আল্লাহ্‌ তোমাকে যেনো কষ্ট না দেয়! আমার জন্য 
রাসূলুল্লাহর অসিয়ত ছিলো, আমি যেনো তাঁর কাছে দীঁড়াই। তারপর কেবলার দিকে 
মুখ ফিরিয়ে তিনবার এই কথা বললেন, রাব্ৰ কাবার শপথ! ধ্বংস হয়ে গেছে 
আহলুল আক্দ। আরো বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাদের উপন্ধ অর্থাৎ জনগণের 
ব্যাপারে আমার কোন চিন্তা নেই! চিন্তা তো হলো ওদের জন্য যাদেরে নেতারা পথত্রষ্ট 
করছে । কয়েস ইবনে ওবাদ বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কায়াবকে বললাম । হে 
আবু ইয়াকুব! “আহলুল আকদ বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, “উমারা' 
অর্থাৎ নেতা ও শাসকবর্গ (নাসাই)। 

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ্‌ বলেছেন, ৮১31১114317 অর্থাৎ “তোমাদের বালেগ 
জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা আমীর কাছাকাছি দীড়াবে। এটাকেই রাসূলুল্লাহর অসিয়ত 
হিসাবে-উবাই ইবনে কায়াব বুঝায়েছেন। এবং এই বাণী অনুযায়ী ইমামের কাছাকাছি 
দড়াবার জন্য ছেলেটিকে সরিয়ে নিজে প্রথম কাতারে ইমামের কাছে দীড়িয়েছেন। 
আর ছেলেটি প্রথম কাতারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণে মনে খুবই কষ্ট 
পেয়েছিলো । এটা বুঝতে পেরেই উবাই ইবনে কায়াব তাকে সান্তনা দিয়েছেন। 
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ইমামের বর্ণনা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
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১০৪৯ । হযরত আবু মাসউদ রা হতে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাতির ইমামতী ওই ব্যক্তি করবেন, যিনি আল্লাহ্‌র 
কিতাব সবচেয়ে ভালো পড়তে পারেন । উপস্থিতদের মধ্যে যদি সকলেই ভালো কারী 
‘হন তাহলে ইমামতী করবেন এই ব্যক্তি যিনি সুন্নাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী 
ওয়াকেফহাল । যদি সুন্নাত সম্পর্কেও সকলে এক সমানই জ্ঞানী হন তাহলে যে মদিনায় 
সকলের আগে হিযরাত করে এসেছেন । হিযরাতের ব্যাপারেও যদি সকলে এক সমান 
হন ৷ তাহলে ইমামাত করবেন যিনি বয়সে সকলের বড়ো । আর কোন ব্যক্তি অন্য 
ব্যক্তির এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবেনা । কেউ কারো বাড়ী গিয়ে তার আসম ছাড়া 
যেনো বিনা অনুমতিতে বাড়ী ওয়ালার আসনে না বসে (মুসলীম) ।. 
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১০৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন । তোমরা যখন তিনজন হবে; নামায পড়ার 
জন্য একজনকে ইমাম বানাবে । ইমামতীর জন্য সবচেয়ে যোগ্য যে কুরআন সরচেয়ে 


ভালো পড়ে ন (মুসলীম) । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
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১০৫১। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন । তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম তারই 
আযান দেয়া উচিত। আর তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল কারী তাকেই তোমাদের 
ইমামতী করা উচিত (আবু দাউদ) 
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১০৫২। হযরত আবু আতিয়্যাতুল ওকাইলী (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরাস (সাহাবী) আমাদের মসজিদে আসতেন । আমাদেরকে 
হাদিস আলোচনা করে শুনাতেন। একদিন তিনি এভাবে আমাদের মধ্যে আছেন 
নামাযের সময় হয়ে গেলো । আবু আতিয়্যাহ বলেন, আমরা হযরত মালেকের কাছে 
আবেদন .করলাম সামনে বেড়ে আমাদের নামাধের ইয়ামতী করার জন্য ৷ হযরত 
মালেক বললেন, তোমরা তোমাদের কাউকে আগে বাড়িয়ে দাও। সে-ই তোমাদের 
নামায পড়াবে। আর আমি কেনো নামায পড়াবোনা। কারণ তোমাদেরকে বলছি। 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে সে 
যেনো তাদের ইমামতী না করে । বরং তাদের মাঝে কেউ ইমামতী করবে (আবু 
দাউদ, তিরমিজী । নাসাইও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহর 
শব্দগুলো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। 
ব্যাখ্যা £ হযরত মালেক (রা) একজন মর্যাদাবান ও ব্যক্তিতৃপূর্ণ সাহাবী । এরপরও 
তিমি তখনকার লোকজনের অনুরোধ সত্ত্বেও নামাযের ইমামতী করতে সামনে 
বাড়েননি। ফারণ এসব অবস্থায় স্থানীয় লোকদেরকে ইমামতি করার হক বেশী। 
রাসূলুল্লাহর হাদিসের উপর তিনি আমল করেছেন। 


অন্ধের ইমামতী জায়েয 
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১০৫৩ । হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাক্তুমকে নামায পড়াবার জন্য 
নিজের স্থলাভিমিক্ত করলেন ৷ অথচ তিনি ছিলেন জন্মান্ধ (আকু দাউদ)। 


অপছন্দনীয় ইমামের. নামায কবুল হয়না 
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১০৫৪ হৰন্ত আৰু রানা নাচছে নিত ভিন রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তির নামায কান হতে উপরের দিকে উঠেনা 
(অর্থাৎ কবুল হয়না) । প্রথম:হলো কোন মালিকের কাছ.থেকে -তেগে যাওয়া গোলাম 
যতক্ষণ তার মালিকের. কাছে ফিরে না আসবে ৷ দ্বিতীয় ওই নারী, যে তার স্বামীকে 
অসন্তুষ্ট রেখে রাত কাটালো । তৃতীয় হলো ওই ইমাম যাকে তার জাতি পছন্দ করেনা 
(ভিরফিজী। তিনি রলেছেন, এই হাদিসটি গ্ররীব্য ৷. 


্যাথ্যাঃ নামাযের ইমামতী এবং জাতির নেব ও কর্তৃতবও ইমামাতের মধ্যে গন্য 
তিন ব্যক্তির নামায করুল হয়না 
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সাল্লান্পাহ্‌ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না । ওই ব্যক্তি 
যে কোন.জাতির. ইমাম অথচ. সেই জাতি -তার উপর সন্তুষ্ট নয়। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে 
নামাষে- পরে:আলে:। পরে জাসা.অর্থ হলো নামাযের মোস্তহাব সময়. চলে যাবার পরে 
ভালে সারির মিরার রাতে চলা রে রী ইবনে 
মাজাহ) । :* টু 
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১০৫৬ । হযরত-সালামা বিনতুল হোর্‌ রাঃ হতে বর্ণিত.। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ - 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন । কিয়ামতের আলামতের একটি আলামত 
হলো মসজিদে উপস্থিত সামাধীরা একে অপরকে বলবে ৷ তাদের নামাষ পড়িয়ে দিতে 
পারবে এমন. উপযুক্ত ইমাম পাবেনা (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ), .. 

ব্যাখ্যা £ এর অর্থ হলো কিয়ামতের আগে জিহালাত ও মূর্খতা বেড়ে যাবে ।আনুষ 
এতো! মুর্খ ও জ্ঞানহীন হয়ে যাবে যে তারা ইমামতী করার যোগ্য থাকবেনা । অজ্ঞতা 
জিডি নিজ রাত রা 


এই ঠৈলাঠেলি কিয়ামতের লক্ষণ । 
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১০৫৭ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ডিন 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর প্রত্যেক নেতার সাথে চাই সে. 
নেক্কার হোক কি বগকার, জ্হীদ করা ফরয । যদি সে কবিরা গুনাহও করে প্রত্যেক 
মুসলমানের প্রেছনে নায়ায় পড়া তোমাদের জন্য ওয়াজেব। (সেই নামায আদ্ায়রারী) 
নেক্কার হোক কি বদকার। যদি সে কবিরা গুনাহ্‌ও করে থাকে । নামাযে জানাযাও 
প্রত্যেক মুসলমানের উপর. ফরয । চাই সে নেক্কার হোক কি বদকার ৷ সে গুনাহ্‌ 
কবিরা করে থাকলেও (আবু দাউদ)। 

ব্যাখ্যা £ ‘জেহাদ ফরয' একথার অর্থ হলো কোন কোন সময় জেহাদ 'ফুরজে 
আইন’ আবার কোন কোন সময় জেহাদ “ফরজে কেফায়া' । 

এই হাদিসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায়, ae মুসলমানের গেছে Het 
যায় যদি সে ফাসেকও হয়। কিন্তু ফেস্কী যেনো কুফয়ীর পর্যায়ে গিয়ে নাস্বড়ে। 
তবে আলেমরা মনে করেন, ফাসেকের পেছনে নামায মকরহ হয়। নেক মানুষের 
উপস্থিতিতে ফাসিকের ইমামাত করা উচিত নয় । নামাযে জানাযা ফরয অর্থ করযে 
কেফায়া*। প্রত্যেক মুসলমানেরই উপরই জানাযার নামায ফরয । কস যা 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নাৰালেংখ্ ইমামতী .. 
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১০৫৮ । হযরত. আমর ইবনে. সাল্পেমাহ রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা 
লোক চলাচলের পথে একটি কুয়ার পাড়ে বসবাস করতাম ৷. এট! মানুষের. চলাচলের 
5 ৮01৮7৯5174 
করতাম মানুষের কি হলে মানুষের! এই লোকটি (রাসূলুল্লাহ) কি হলো? আর এ 
লোঁকাঁটর বৈশিষ্ট্য কি? এই সব লোক আমাদেরকে বলতো 1 তিনি নিজেকে রাসূল 
হিসাবে দাবী করেন। আল্লাহ্‌ তাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। (কাফেলার লোক 
তাদেরে কুরআনের আয়াত পড়ে শুনাতো) বলতো এসব তার. কাছে ওহী হিসাবৈ 
আসে । বস্তুতঃ কাফেলার কাছে আমি রাসূলুল্লাহর যে সব গুণাগুণের কথা ও কুরআনের 
যে.সব আয়াত পড়ে শুনাতো এগুলোকে এমন তাবে স্মরণ রাখতাম যা আমার্‌ সিনায় 
গেঁথে থাকতো । আরববাসী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয় হবার অপেক্ষা 
করছিলে] ৷. অর্থাৎ.আরা বলতো মক্কা বিজয় হয়ে গেলে.আমরা ইসলাম গ্রহণ 
করবো । আর একথাও বলতো এই রাসূলকে তাদের জাতির উপর ছেড়ে দাও । যদি 
সে জাতির উপর ৰিজয় লাভ করে-€মক্কা'বিজয় করে নেয়) তাহলে মনে করবে সে 
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সত্য নবী । মক্কা বিজয় হয়ে গেলে,ল্লোকেরা দলে'দলে ইসলাম গ্রহণ করবে । আমার 
পিতা জাতির প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি: (ইসলাম গ্রহণ 
করে) ফিরে আসার পর জাতির কাছে বলতে লাগলেন । আল্লাহ্‌র কসম! আমি সত্য 
নবীর কাছ. থেকে. এসেছি 1'তিনি বলেছেন; অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে । 
অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের এক্জুন আযান 
দেবে । আর তোমাদের যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে জানে সে ইমামতী করবে। 
বস্তুতঃ যখন নামাযের সময় হলো ও জামায়াত প্রভু হলো মানুষেরা কাকে ইমাম 
বানাবে পরস্পরের প্রতি দেখতে লাগলো । কিন্তু আমার চেয়ে ভালো কুরআন পড়ার 
লোক পেলোনা। কেনোনা আমি কাফেলাওয়ালাদের়-কাছে কুরআন শিখছিলাম-। 
লোকেরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলো । এসময়, আমার বয়স;ছিলো ছয় কি সাত 
বছর। আমার পরনে ছিলো শুধু একটি চাদর ৷ আমি যখন সেজদায় যেতাম; চাদরটি 
আমার শরীর হতে সরে যেতো ৷ আমাদের জাতির একজন নারী (এ.অবস্থা দেখে) 
বললো আমাদের সামনে থেকে তোমরা তোমাদের ইমামের লজ্জাস্থান ঢেকে দিচ্ছোনা 
কেনো? জাতির লোকেরা যখন কাপড় খরিদ করলো এবং “আমার জন্য জামা বানিয়ে 
দিলো। এই জামার জন্য-আমার মন.এমন খুশী হলো যা. আর কখনো হয়নি (বুখারী) । 
তি ES 0 ps plorr ০৭ 
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১০৫৯ হযরত বার হা 

হু আইন ওদৰ ন আবু হোজাইফার আযাদ গোলাম 

১১১১৬ 
আবু সালমা ইরনে আবদুল আসাদও শামিল থাকতেন (বুখারী) : 


ব্যাখ্যা £ হযরত আবু সালেম হযরত হোজাইফার আয়াদ্‌ করা গ্রোলাম ছিলেন। 
তিনি মর্যাদাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত ও উঁচুমানের কারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজন থেকে কুরুআন শিখার হুকুম দিয়েছিলেন। এদের একজন 
বি নারাজ জা 
কতো বড় কারী ছিলেন তা বুঝা যায়? 
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১০৬০। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন । তিন ব্যক্তি এমন আছেন যাদের নামায় মাথার উপরে 
এক বিঘত পরিমাণও যায়না । তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলো যে জাতির ইমাম । অথচ 
জাতি তার উপ্পর অসন্তুষ্ট । দ্বিতীয় ওই নারী যে এই অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে 
তার স্বামী তার উপর. রাগ । তৃতীয় দুই ভাই ৷ যাদের পরস্পরের উপর পরস্পর নাখুশ 
(ইবনে মাজাহ) | 
_. ব্যাখ্যা ৪ ইমাম হতে হবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য, তাকওয়াসম্পন্ন। যার উপরে 
সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। স্ত্রী হতে হবে-স্বামীর প্রতি অনুরাগী ও আনুগত্যশীল । 
স্বামীর সব হক আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামীও আবার স্ত্রীর সব দিক লক্ষ্য 
প্লাখবে । দু'ভাই কলহ বিবাদ করে পরস্পর সম্পর্ক খারাপ করে থাকবেনা । কথাবার্তা 
বলা বন্ধ রাখতে পারবেনা, তিন দিন পর্যন্ত শর'য়ী কারণ "ছাড়া পারস্পরিক কথাবার্তা 
বন্ধ রাখা হারাম। এমনটা করবেনা। করলে এদের নামায কবুল হবেনা। 


ঈমামের কর্তব্য 
"- প্রথম পরিচ্ছদ 


দিলেন 2১০০৩০৬০০৪১ চে 
9 রা ৩:৬-২০৪১০০০৯০৪৮ এত 
টি তি রত ডিবি 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আয় কোন ইমামের পেছনে এতো হালকা ও পরিপূর্ণ 
নামায পড়িনি । তিনি যদি (নামাযের সময়) কোন বাচ্চার কামার শব্দ শুনতেন, মা 
চিন্তিত হয়ে পড়বে ভেবে নামাথ সংক্ষেপ করে ফেলতেন (বুখারী- মুসলিম) ৷ 
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১০৬২। হযরত আৰু কাতাদাতা রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন । আমি নামায শুরু করলে তা লম্বা করার ইচ্ছা করি। 
কিন্তু যখনই. (পেছন থেকে) বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনি, তখন আমার নামাকে আমি 
নেন ক হার কারার সায় হার দুর হা যে রেড মারে তা 
. আমি জানি (বুখারী) hs 

ব্যাথ্যা ঃ এতে বরা, গেলো নামাহীদের তি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য 
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০৯০৬৩.। হয়রত আবু স্থরায়রা হতে বর্ণিত ।.তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সান্লারাহ 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন-। জৌমাদের যারা মানুষের নামায .পড়ায় সে যেনো 

নামায সংক্ষেপ করে। কারণ (তার পেছনে) মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বুড়োও 

থাকে.(তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখাও দরকার)। আর তোমাদের কেউ যখন একা একা 
নামায পড়বে-সে যতো ইচ্ছা নামায দীর্ঘ করতে পারে. (বুখারী-মুসলিম)। . 

0৩ 9৬০] ১০ ৯95৬ পা ৮৮ ৬০০২, AE 


#0 4 ০4৪ পা পার্স পা 2 


Jk CE 50 Jl hal Sie BES এ de 40 
০4০ 2 Ck এ] ০৮ 445 41444010৮55 ০.৩ 
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ডি OES 
তাহ হলে ভাল রা আমাত বসেছেন মিন রা 1 হাহ 
'জাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে. আর্য.করলো, €হ আনহার রাসুল! 
সাল্লাল্লাহু জলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র কসম, অমুক ব্যক্তি খুব দীর্ঘ নামা পড়াবার 
কারণে আমি ফজরের নামাযে দেরীতে আসি । হ্যরত আবু মাসউদ বলেন, সেদিন 
‘নসিহত করার সময় আর কোন দিন.রাসুলুল্লাহকে আজকেব্র-মনভা-এতো রাখ, করতে 
দেখিনি । তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কেউ (দীর্ঘ করে নামায পড়ে) মানুষকে 
“বিতৃষ্ণ করৈ তোলে । (সোবধান')' তোমাদের যে ব্যক্তি মানুষকে (জামাগ্নাতে) নামায 
দিদা 
লে তাছ দোযখ ত রি 
চি [এই অধ্যায়ে বিয়ে নই 


টা 4:29 353351০০০০৭ শত 
১7৭, SEI 4751409৮১08 SUES 


১০৬৫ ৷ হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিমি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদেরকে ইমাম নামায পড়াবেন। বস্তুতঃ যদি 
নামাঁয উত্তম ভাবে পড়ায় তাহলে তোমাদের জন্য.কল্যাণ আছে তোর জন্যও আছে)। 
ই তাহলে তোময়া সওয়াব পাবে । তার জন্য সে গুনাহগার 


০০০০4 0. 


82177 cls a এ, ১০০১৮ oN. AA 
il, 20920 alle Et ৩ On| ঢা বিনা 
2৮563055550 08 Lo ab dL dts is 


9 ০প9৩2 9 পক #0 


4৮০ এ শত ৩ 205 5:৮5 ০০ তা এ এ) 
19747695৮4৮ তে ৮০৮ LAGI ৬5 ০5০০০ 


ন 


রি ০6 ১০ aid mes 09 ৮৫15 ০৩ ২৬ টগর 
১ রন এ০% জল bets ul ০৯০ রি 


EE তো না 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম.আমাকে যে শেষ অসিয়ত করেছেন তা 
ছিলো, যখন তোমরা মানুষের (নামাযের) ইমামতী করবে, সংক্ষেপ করে নামায 


পড়াবে (মুসলীম) । 


মুসলীম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হয়রত ওসমানকে বলেছেন । নিজ জাতির ইমামতী করো । হযরত ওসমান 
বললেন, আমি আরয করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মনে খটকা লাগে। একথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন । আমার কাছে এসো ।-আমি 
তার কাছে এলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন । আমার সিনার উপর দুই ছাতির 
মধ্যে তার মিজের হাত রেখে বললেন । এদিকে পিঠ ফিরাও । আমি তার দিকে আমার 
পিট ফিরালাম ।. তিনি আমার পিঠে দুই কাধের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন । 
যাও, নিজের. জাতির ন্মমাযে ইমামতী করো । (মনে রাখবে) যখন কেউ কোন জাতির 
ইমামতী করবে ।.তার উচিত ছোট করে নামায পড়ানো । কারণ নামাযে বুড়ো থাকে। 
অসুস্থ মানুষ থাকে৷ দুর্বল ও প্রয়োজনের তাড়া আছে এমন লোক থাকে । যখন কেউ 
একা একা নামায পড়বে সে যেভাবে যতো দীর্ঘ চায় নামায পড়বে)।. 
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4 ১44৮0 Lo SIG AS pi oes AV. 
- ৬ ১০-0157- SCL Cys ০2৮৪৪ 


১০৬৭। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে. ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংক্ষেপ করে নামায পড়াবার হুকুম 
দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে ' যখন নামায পড়াতেন 'সফফাত' রি 
পড়াতেন (নাসাই) ৷ 


3০1০৫ 25011 ৩৪ নির্নয় en) | 


_ মুক্তাদীর কাজ ও মসবুকের করনীয় _ "7, 


০2০20 এ প্যারেড এ ৫00৩ ৮0০০৯ NA 
লঞ পে এ . dae 8৮০ 2 


Ee ০৯ ৯৩ SN SNS I MIG TARY 
Ks aL Ed ডা ৪৮ ১৮১০| এ এজ শি ১4০40 ie 


EE তা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায় পড়তাম । বস্তুতঃ তিনি যখন 
“সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন যে পর্যন্ত তিনি সাজদার জন্য তার কপাল, 
মাটিতে না লাগাতেন, আমের কও ফান সরু) 

ব্যাখ্যা ঃ নামাযের কোন অঙ্গ ইমামের আগে না করার জন্য এই 


Sh hs সপ All dod ০৯৮০ Cle IG ol 83 ০২১৯৭ 


AES 4 জপ 


HB kc dt EIB ৬৮ 31233০০০০৯০ 4১7৮ 
৩৯ a 1 eb ০১০০ বু, ১ এ 92 (698০ ৮ ০5 - 


নিচ রর ০৮০ ভর 
নির্যাস দুর একদিন রাসূলুল্লাহ 
আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন 
এবং বললেন । হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম । তাই তোমরা রুকু, সিজদা 
করার সময় দীড়াবার সময় সালাম ফিরাবার সময় আমার আগে যাবেনা আমি নশ্ই 
তোমাদেরকে আমার সন্মুখে দিয়ে পেছনে দিক দিয়ে দেখে থাকি (মুসলীম) 
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১৫৭ পু al dt 45404850503 8৮ Al SET. 
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| 5০৭০ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা ইমামের আগে কৌন কাজ করোনা । ইমাম 
তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে ৷ ইমাম যখন বলবে “ওয়ালাদ দাঁল্ীন' 
তোমরা বলবে “আমীন । ইমাম রুকু করলে তোমরা রুকু করবে। ইমাম যখন বলবে 
“সাঁমিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', তোমরা বলবে ‘আল্লাহুমা রাব্ধানা লাকাল হামদু 
Sl মুসলীম) কিনতু ইমাম বুখায়ী tly said Mlle হা 


SE TI ED Ln VN 
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ইহার তিমি বলেন-।'একরার দ্বাসূলুল্লাহ্‌ দাল্লায্লাহ 
আলাইহে হয়াসাল্লাফ.ক্ষোন এক. সফরের “সময়: ঘোড়ায় উপর লওয়াব হন 
ঘটনাক্রমে ভিনি নীচে গড়ে গেলেন ? ফলে তার ডান পাঁজরের সাড়া উঠা-গিয়ে ব্যথা 
পেলেন: ছড়িয়ে নামায পড়তে পারছিলেন না)। ভাই তিনি:বসে- বসে 'আমীদ্রেরে 


মেশকাত-২/৪ ১-_ 
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(পাচ বেলা নামাযের) কোন এক বেলা নামায পড়ালেন । আমরাও তার পেছনে বসে 
বসেই নামায পড়লাম । নামায শেষ করে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন । ইমাম 
এই জন্যই নির্দিষ্ট কয়া হয়েছে যেনো তোমরা তীর অনুসরণ করো। তাই ইমাম 
দাড়িয়ে নামায পড়ালে তোমরাও দাড়িয়ে নামায পড়বে । ইমাম যখন রুকু করবে, 
ভোমরাও রুকু করবে ।-ইমাম রুকু হতে উঠলে তোমরাও রু্ষু. হতে উঠবে ।-ইমাম 
“সামিআল্লাহু লিমান হাযিদাহ' বললে, তোমরা 'রাব্বানা লাকাল. হামদু" বলবে । আর 
যখন ইমাম বসে নামায পড়াবে, তোমক্লা সব মুক্তাদীও বসে নামায পড়বে । ইমাম 
হুমাইদী রহঃ বলেন, “ইমাম. বসে নামায পড়লে' তোমরাও বসে নামায পড়বে 
রাসূলুল্লাহর এই হুকুম, তার প্রথম অসুখের সময়ের হুকুম ছিলো । পরে মৃত্যু শয্যায় 
(ইন্তেকালের একদিন আগে) রাসূলুল্লাহ বসে বসে নামায় পড়ায়েছেন । লোকেরা তার 
পেলে দাড়িয়ে লামাষ পড়েছেন । তিনি তাদেরকে বসে নামায পড়ার হুকুম দেননি । 
রাসূলুল্লাহর এই শেষ কাজের উপরই আমল করা হয় । এগুলো হলো ভাঘা। 
এর:উপর ইমাম মুসলীম একমত হয়েছেন । মুসলীমে আরো একটু বেশী বর্ণনা করা 
হয়েছে। তিনি বলেছেন। ইমামের বিপরীত কোন কাজ করোনা । ইমাম সিজদা 
করলে তোমরাও সিজদা করবে (বুখারী)। 
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“"১০৭২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুধ অসুষ্থ্য হয়ে-পড়লেন । এসময় একদিন্দ বেলাল রাঃ নামায 
পড়াধায় জন্য রাসৃলুল্লাহকে ডাকতে এলো । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসস 


বললেন, আধু বকরফে লোকদের নামায পড়াতে বলো । তাই হযরত জাবু-বকল নাঃ 
সে কারদিলের (সত বেলা) নামায পড়ালেম। অতঃপন্ন রাললুল্লাহ্‌ সান্লান্মাছ আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম একদিন একটু সুস্থতা বোধ করলেন । তিনি দুই ব্যক্তির কাধে হাত রেখে 
দুপা মাটির সাথে চেচিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে. এলেন । মসজিদে প্রবঙে করলে 
হযরত আবু বকর রাঃ রাসূলের আগমন টের পেলেন ও পিছু হটতে শুরু করলেন । 
রাসূলুল্লাহ্‌ তা দেখে ওখাম থেকে সরে না আসার জন্য আবু বকরকে ইশারা করলেন । 
এয়পর তিনি এলেন এবং আবু বকরের বাম পাশে বসে গেলেন। আর আবু বকর 
দাড়িয়ে নামায পড়াঙচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বসে বসে 
‘নামায পড়তে লাগলেন । হযরত আবু বকম রাসূলুল্লাহ্‌ নামাযের ইচ্ষতেদা.করছেন। 
আর লোকেরা হযরত আবু বকরের নামাযের ইকতেদা.করে চলহেম (নুখারী-যুসলীম) 

উজয্লের'আর এক বর্ণলায় আছে, আনু রর লোকদেরকে রাদূলের ডাকদীর শুলাতে 
লাগলেন । 


UL as Je ds 30 J 2 ৰ Vr 
9০০- ০৩৯, টি নি পিপি ০০৭ 03 LD 85 GT ৮4 
১০৭৩। হযরত আবু ছ্রাইয়া রাঃ. হতে বর্নিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকু সাজদা হতে )মাথা 
উঠায় সে.কি এ কথার ভয় করেনা যে আল্লাহ্‌ তায়ালা তার মাথ্মকে পরিরর্তন. করে 
গাধার-মাথায় পরিনত করবেন (বুখারী মুসলীম )। 
বিতীয় পরিচ্ছেদ 


308°, 


Loot 4০4) J JU 9৩০৯ ০৫১০১ ৫০ ০৪০১ Ve 


20/-০581 ee ৫2০29. JC LONG Salts ill 
VA ৮১০১ ৬১০০ IG ৪৮৪ 


১০৭৪ । হযরত আলী ও হযরখ মোয়া ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত । তারা 
বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন 
জামায়াতের নামাযে শরীক হবার জন্য আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে তাকে 
পিট রন adil BES এই হাদিসটি 

)। 

ব্যাখ্যা 8 অর্থাৎ নামায শুরু হয়ে যাষার পর কোন লোক জামায়াতে শরীক হলে 
ইমামকে যে অবস্থায় পাবে. সে অবস্থায়ই তার সাথে নামাযে দাড়িয়ে মারে ইমাম যদি 
কিয়াম অবস্থায় থাকে, কিল্রামে দীড়াবে। রুকুতে, সাজদায় বা বৈঠকে. থাকলে 
সেখানেই তার সাথে শরীক হবে । 
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চা 18120577275 vo 
ois as8 2s 270 A903 Bs পল তে ০:5৩ 
EN bE সি 324 ১৮ Sali 1 ra 
Ee টি ১১0০৮] এটি Sask 


loc Ge রি iH OR an Teal Ci 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.। তোমরা-জামায়াতে শরীক হবার জন্য নামাযে এলে 
‘আমাদেরকে' সিজদায় পেলে তোমরাও সিজদায় চলে যাৰে । আর সিজ্জদাকে (কোন 
রাকায়াত) হিসাবে গণ্য করবেনা । তবে যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাকাআত 
পেয়ে যাবে সে পুরা রাকায়াত পেয়ে গেলো (আবু দাউদ) । 


des: 2১০4 edits: ১৩১৪ 085, $৭ 
১০%6১6%4 ESE TEN ০০০ Ley ১ 
shal টে sl রি ১৩। 
2 হি ৷ তিনি বলেন) ‘রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লীর্ম বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিম পর্যন্ত তাক্বীর তাহরীমাসহ 
আল্লাহ্‌র জন্য জামায়াতে নামায পড়ে তার জন্য দুই ধরনের 'নাজাত লিখা হয়ে যায়। 
এক হলো জাহান্নাম থেকে নাঞ্জগ্ | আল্ল ধিষ্ঠীয় হলো মুনাফেকী থেকে নাজাত 
(তিরমিজী)। 


জয়া ধরার মনে মিছে য়ে জামায়াত না গেলেও জাপা বে 1 
০ ১2221 4-401৮505 0 ০ গা ১2৮১, VV 


০ শিট dh alles সা ০:৮৫ 0 রি ৮৮5 ০০৪ তি 
94509 ১9915 8১০ ০7৮৮ ৬১ ০ ১৪: ৭৬০০১ ৪১০ 


১০৭৭ । । হযরত আৰু হুরাইরা রাঃ হতে বর্নিত: তিনি রলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলির জানাযার বনে বে রাতি করেছে এবং উতম তারে ত তর লা 
সমাপন কতরছে। তারপরে মসজিদে গিয়েছে ।' সেখানে মানুষপেন্রকে মাঘাক পড়ে 
ফেলছে অবস্থায় পেয়েছে “আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে নামায়ীদের সমান. সওয়াব দীন 
সামেন খারা সেখানে ইাজীর হয়ে নামায পুরা করেছে? অগ্চ তাদের সওয়াবে 
একটুও কমতি করবে না (আবু দাউদ ও নাসাই)। ১ 
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3০44৮০4956 I ১৪৮০০ পর 


পি ও পা পা পা ZZ পণ 


টি ০৯ 4০৩০১ IG FL 4548 
ছি, ৬৭০৪) ০০. ans La; 


১০৭৮ । হযরত আৰু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত হুয়েছে। তিনি বলেন, একদিন 
এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি (তোকে দেখে) ঘললেন। এমন কোন লোক কি নেই 
যে তাকে আল্লাহ্র পথে সাদকা দিয়ে তার্‌.লাথে নামায পড়ে. এসময় এক ব্যক্তি 
দাড়ালেন এবং তার সাথে নামায পড়লেন (তিরমিজী আবু দাউদ) । 

ব্যখ্যা £ হাদিসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতে 
নামায শেষ করার পরে লোকটি মসজিদে প্রবেশ.করেছে। জামায়াতে নামায পায়নি । 
জামায়াত হারাবায় দুঃখণ্ড তার মনে থীকতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ করে দিয়ে তাকে জামায়াতের 
সওয়াবের মালিক করার জন্য তার সাথে কেউ শরীক. হয়ে যাবার প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন এটাকেই আল্লাহ্র রাসূল সাদকা হিসাবে অভিহিত করেছেন । জামায়াতে 
নামায পড়লে একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই 
ব্যক্তি'তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে জামায়াত গঠনের কারন সে ছাব্বিশ গুণ সওয়াব 
ৰেশী পেয়ে,গেলো । দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর। তিনি নফল নিয্যাত 
ভি 

১ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


_ রাসূলের মৃত্য পর্যায় আবু বকরের ইমামতী 
SED Ls 0 EIS gf det oe. v৭ 
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JG 4175 (55457 ৩ Gear ade ০০৮০ ০৬ 0৩ এও 
এ Se SE AIG এ এ ৮৩০1 5১3 sd ডে এ এ 
১০৭৯ ।.তাবেয়ী হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি 

বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা রাঃ-র খিদমাতে হাজীর হয়ে বললাম । আপনি 

কি আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুল্মু অবস্থার (নামায আদায় 
করার ব্যাপারে) কিছু বলবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা! (বলবো শুনো)। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে নামাযের সময়ের 
কথা জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। (একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্পাল্পাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন । আমার জন্য ভাণ্ড ভরে পানি আনো । হযরত জায়েশা 
বলেন, আমরা তার জন্য ভাণ্ড ভরে পানি আনলাম। তিনি সেই পানি দিয়ে গোসল 
করলেন । চাইলেন দাড়াতে । (কিন্তু দুর্বলতার কারণে) তিনি বেহুশ্‌ হয়ে গেলেন। হুশ 
এলে তিনি. আরার জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা কি.নামায পড়ে.ফেলেছে? আমরা 
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বলবাম। এখনো পড়েনি । লোকেরা আপনার অপেক্ষায় আছে. হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
তিনি বললেন, আমার জন্য ভান্ড ভরে পানি আনো । হযরত আয়েশা বললেন, 
রাসূলুল্লাহ উঠে বসলেন। আবার গোসল করলেন। চেয়েছিলেন দাঁড়াতে । কিন্তু 
(এসময়) বেহুশ হয়ে গেলেন, যখন হুঁশ হয়েছে আবার জিজ্ঞেস করেছেন, লোকেরা 
কি নামায পড়ে ফেলেছে? 

আমরা আরয করলাম, এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হে 
আল্লাহ্র রাসূল! (জাপনি বলেছেন ডাণ্ড করে পানি আনতে । আমরা পানি আনলে 
আপনি বসলেন, গোসল করলেন । তারপর আবার যখন উঠতে চাইলেন বেস্ুশ হয়ে 
গেলেন)। যখন ছশ এলো তখন বললেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা 
আরয করলাম, না; তারা. আপনার অপেক্ষায় আছে, হে আল্লাহ্র রাসূল । লোকেরা 
মসজিদে বসে-বসে ঈশার নামায পড়ার জন্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে দিয়ে (হযরত বিলাল) হযরত আবু 
বকরের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন লোকদের নামায পড়িয়ে দেবার জন্য ৷ তাই দৃত 
(বেলাল রাঃ) তার কাছে এলেন। বললেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 
আপনাকে লোফদের নামায পড়াবার জন্য হুকুম দিয়েছেন । আবু বকর ছিলেন 
কোমলমতি মানুষ ৷ তিনি একথা শুনে. ওমরকে রাঃ) বললেন। উমার! তুমিই 
লোকদের নামায পড়িয়ে দাও । কিন্তু হযরত উমার বললেন। (আপনিই নামায পড়ান) 
এর জন্য আপনিই সবচেয়ে বেশী যোগ্য । এরপর হমরত আবু বকর রাসূলের 
অসুস্থতার এ সময়ে (সতর বেলা) নামায মানুষদেরকে পড়ালেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামএকটু সুস্থতাবোধ করলে দুই ব্যক্তির উপর ভর করে 
(এদের একজন হযরত ইবনে আধ্বাস ছিলেন) জুহরের নামাথে (মসজিদে গমন 
পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ ইশারা দিয়ে তাক্ষে 
পেছনে সরে আসতে বারণ করলেন । যাদের উপরে ভর করে তিনি মসজিদে 
এসেছিলেন তাদের বললেন । আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। তাই তারা 
তাকে আবু বকরের প্হাশে বসিয়ে দ্রিলেম ৷ তিনি: বসে রসে (নামায পড়াতে) 
লাগলেন। 

হযরত ওবাযদুন্লাহ্‌ (এই হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন। হযরত আয়েশা হতে এই 
হাদিস শুনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের কাছে .গেলাম.। তাকে আমি 
বললাম, আমি রাসূলুল্লাহর অসুখের সময়ের যে হাদিসটি হযরত আয়েশার কাছে 
শুনলাম তা-কি আপনার কাছে বর্ণনা করবো. না? হযরত আব্বাস বললেন হা, শুনাও। 
তাই আমি তার সামনে হযরত আয়েশার কাছে শুনা হাদিসটি বর্ণনা করলাম | হযরত 
ইবনে আব্বাস এই হাদিসের কোন কথা অস্বীকার করলেন না। অবশ্য তিনি বললেন, 
হযরত আয়েশা তোমাকে এই ব্যক্তির নাম বলেননি যিনি ইবনে আব্বাসের সাথে 
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ছিলেন! আমি বললাম, না, বলেন নি! ইবনে আব্বাস বললেন তিনি ছিলেন হযরত 


আলী (বুখারী-মুসলীম) 

ব্যাখ্যা £ হযরত আয়েশা রাঃ হুজুরকে ধরে নামাযে নিয়ে যাবার সময় দুই ব্যক্তির 
এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেছেন । অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ 
করেননি । কারণ একপাশে হযরত ইবনে আব্বাস একা রাসূলুল্লাহ্‌কে ধরে নিয়ে 
গিয়েছেন! আর অপর পাশে আহলে বায়তের কয়েকজন ছিলেন । তারা পালাক্রমে 
একের পর এক একজন করে ধরেছেন। তাদের মধ্যে কখনো হযরত আলী কখনো 
উসামা অথবা ফজল ইবনে আব্বাস ৷ 


সূরা ফাতিহা না পেলে অর্ধেক সওয়াব 
১০0১52৩0৭১৮ 0৪ Ih a os —-\ A: 


LL 28৮ ৮26৮ 48 16071785358 

১০৮০ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্নিত । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (নামাযে) 
টা জা হারের কি রায়ে হা হী 
87777775275 | 
25 -3275/05:০৮০084501350-০৮, AS 
৫৩525 ১৬৪০৪ 


a ১০৬ হযরত আকুহ্রাইরা রাঃ হতে বর্ষিত ভিনি বলেন যেব্যকতি কেকু ও 
সাজদায়). ইমামের আগে নিজের, মাথা উঠিয়ে ফেলে অথবা ঝুঁক্ষিয়ে ফেলে তাহলে 
মনে করতে হবে তার কপাল শয়তানের হাতে (মালিক) ৷ 
৬০৭ হল daa পি :5. 
1 ক [= |] রা পড়া 2 
8522 এ] 2 AEB ৫১৪৭০ AY 
.. ৯৮০9৮ 5 2 রি 
রি ১০৮৫ বর জাবির হত বাত তিনি দেন: মোয়াজ ইবনে জীর্বাল: রাঃ 


আনাই রাসুলুল্লাই সাল্লাপ্টাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন এরপঞ্ 
নিজের গোত্রে এসে তাদের নামায পড়াতেন (বুখারী-মুসলীম)। '. 7 
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ফিজাবুল সালাত" ৩২৯ 


১০, 59178 এগ 9 লিপ 


এ পু) 4০ ek da ১5০০৫ 80১2৮ 


8৮560:০563--5 9055০ 


SHR ভুত 2% রা 82 টন 
-=১5৮৩ ৷ হয়ত জাবির রাঃ হতে বি তিমি লেন, হধরত মোয়াজ যাঃ 
নুন লাখে (জামায়াতে) দণার মারছি পি তারপর লি গো "ফিরে 
এসে তাদেরে আবার ঈশার নামায পুড্নাত্তের জবর, জন্য তা ছিলো নফল (বায়হাকী ও 
বুখারী)। 
খ্যার্যা ই হষরত-সোন্মাজ-রাঃ-রাসূলুক্াহ্র সাথে ঈশার-দাায় পড়েন নফল 
নিয়তে [এরপর নিজ গোত্রে এসে তাদের ঈশার নামাযের ইমামাটী_করতেন। 
আগে এ le ale bis ৮7২4৭ ৪ 








ক, 4 i পতি 3 সপ Fl সস পা? : Ex hs 2S AL 0 ৯৭৪ ৮ ক 
০ পি ক ১ 
টা _. জামায়াতে বর বার নামায পড়া 


র 55878555533 I hoe NAL At 


বণ পরত 
255 ED LM GBC Ss 
ad Lp he U6 2 061 o lt 57 


asdf কিনা পে 


41798 গু ও টা ৬০ ্‌ রর 25 3০ 0 ১৮ চর 





৬৬০০, SLE BSG 9505. ww ১ বির ৫৬ 
eb ঠা চা POL ০০652 
সে মি 2৫4০ প্র 


a ee LN 
সারে অসভিদে বারে ফজরের রানার পড়েছি, তিনি নামার শ্ৰে-করে পেছনের 
দিকে ফিরে দেখলেন জামায়াতের শেষ সীমায় দুই ব্যক্তি বসে;আছে। যারা তার সাথে 
(জামায়াতে) নামায পড়েনি । তাদের দেখে তিনি বললেন তাদেরকে আমার কাছে 
নিয়ে আসো” তাতে এই অবস্থাম্ুই”রাসূলের কাছে হাজীর করা হলো ভে তখন 
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তদের কলাধ্রে গোসত থরথর করছিলো । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন । আমাদের সাথে নামাষ পড়াতে তোমাদেরকে কৈ নির্ষেধ 
করেছেঃ-তারাআব্রম করলো। হে. আল্লাহ্র রাসূল! মরা আমাদের বাসায় নামা পড়ে 
এসেছিলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ভবিষ্যতে 
একাজ আর করিবেনা। তোমরা ঘরে নামায পড়ে আসার পরও মসজিদে এসে 
877 
বা রাড ১) এ ও 


hij স্পা ই) eae তি 


তৃ্তী পরি ক. 1১ Xe MER) লট ৪ 
০ 5০ 


/4৮১০ dit of BS SLA ine চল কাার্চত 
1640 পিএ মাগি ৮১৮০০585002 2১415201715 
Lo th 4440145435০ bates ED 
dC NID ot Sf SIL se hs 5 Sis 
98 টি: ১০১০২০০৩৪৬৪ 
১ ৮৩1853581০5 9৩ 
li দরদ এটি এড ৮52 ক 


১০৮৫ "হযরত শুরা -বিন- মেইজান হতে বর্ণিত ডিনি তার পিতা হতে ধস 
কুরেছেন । তিনি:€তার পিতা মেহজান) গ্রক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাক্লান্লাহ্‌ আলাইহে 
ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। এসময় আযান হয়ে গেলো । তাই রাসূলুল্লাহ নামাযের 
জন্যদীড়িয়ে গেজেন ও নামায় আদায়-করলেনএনামাহ শেষে ফিরে এলেন। চলেন 
মেহজান তার জায়গায় বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্দেস করলেন লোকদের সাথে 
(জামায়াতে) নার্মায পড়তে তোমাক" কোছ জিনিস বিরত রেখেছিলো? স্টিকি 
2১ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মুসলমান । বিন আমি 

র সাথে নামায পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন টি তোমারে সীসাধ পড়ে আদার পর 'সর্জিদে এনে নাঙ্গাব হেচ্ছে 
৩০885 আল দাতা 
স্বাকলেও নোসাইঠ 7 ৬ 
দুইবার 'নাসীয পড়া'সওয়াব 


9 09০০; SABI CL ৬2 
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০1907 2০4 8448 ডি দির 


(0 ৪১০০ 0০৮04 ১০ Es od Sil 
১2,295 ১824) ৮945 087 জি hr. শু 


| "৪৮ আলাদ হুন খাই | গোলের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি আৰু 
'জাইঝুর অনিদারী-রাঃ কে-জিঞ্জেস করলেন “অমাদের, কেউ-থরে নামায পঁড়ে 
মসজিদে এসে (জামায়াতে) নামায হচ্ছে দেখে তাদের সাথে নামায পড়ি । কিন্তু আমি 
এ ব্যাপারে আমি আমার মনে খটকা অনুভব করি! হযরত আবু আইয়ুব আনসারী 
জবাবে বললেন, আমিও এই ব্যাপারে বাসুপুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসান্লাম কে 
জিউস কঁরেছি। তিমি বলৈছেন, এটা দিতনীবার নামায পড়া) তাঁর জন্য জামায়াতের 
বিশেষ । (ভরতে 'বটকাজ ফিছু নিই) (মালিফ,-আবু দাউদ)» 1 
Ales ale dt da ln Cg 7 AY 
৮৮9 7০085 SH BI: রঃ 5 Sas 
3: ; 5 JS Cs sh Ls ace hot Leal 
HESS ONE FEE COG ELF dy 0 
এ দে সা ০১:০০ ০৪৪ ০৫ RE AN 
১৩ ০০5 EY Pas lS শা 
হা নার্ভ ১৯ রিনি ৮৩০১০ 44 
ভানিভিনিরিতরাদল রানার Lh 
স্বামি রাসূলুস্থাহ্র কাছে আসলাম । সে সময় তিনি লোকজন, সহ নামায পড়ছিলেন। 
আমি (এক পাশে) বসে রইলাম। তাদের সাথে জামায়াতে-শরীক হলাম না। 
রাসূঘু্লাহ নামাধ শৈত্-এদিকে ফিরে আস্মকে-্সা- দেখে বল্রল্েন.। ভুমি কি মুসলস্মান 
নও, হে ইয়াজিদ! নামায যে পড়োনি । আমি নিবেদন করল্লাম । হা! আমি মুসলমান হে 
আল্লাহর রাসূলা'তিনি বললেন, তাহলে লোকদের সাথে নামাযে শরীক হতে তোমাটক 
বাধা দিয়েছে কে? আমি আরয করলাম ৷ আমি আমার বাড়ীতে নামায পড়ে এসেছি। 
আমার ধারণা ছিলো আপনিও নামায পড়ে ফেলেছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ বললেন। তুমি যখন. 


মসজিদে আসবে আর লোকজনকে জাখায়াতৈ নামায পড়া অবস্থায় পাধে। তখন 
তুমিও মর্দিধৈ শামিল হে ধাঁবে বগি তুমি এর আগে (একবার) নামায “পড়েও 
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বো জর এই উবে) নামাযে তোমার জনয বে গে 
577 টি yd 
ES FLIES 075 SEN. 
IGT ৩: lr Ua EEG Ba 
১০৪ ০৮ ১4৪ 540৬০4১৩০০০ 
WL; 257 গড 
ডঃ EEE EE 4 
 জিডেৱস্‌ রুরল্ো । আছি জয়ার রে নামায় পড়ে নেই. ৷ সরপরসালজিনে.এলে 
(মানুষদেরকে) ইমামের সাং. ন্যমাম গড়া অনক্াড় পাই + আছি ডি) (এই. হাম ছার) 
এই ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারি? হযরত ইবনে ওমর্‌ বললেন হা, পারো। 
তাঁদীপর ওই খ্যক্তি আবাৰ জিজ্ঞেস-ফরলো। তাহলে-আমীর-ক্ষেরয্য নাসাধ কোর্গাটি 
ঠিক করবো হ্যর্ত ইবনে ওমুর যুললেন ৷. এটা কিতোষ্বার কাজ. এটা আহ্াই 
তায়ালা কাজ। তিনি যে নামাযকে চাইবেন করব িসাবে গ্রহণ করে, নেবেন 
(মালিক). - ক ত ত সা ত শত তল শক পাঙি এ পক 
ব্যাখ্যা ঃ ইবনে উমারের জাওয়াবে লোকটির কোন নামটি ফরয হিন্রাৰে-গশ্য 
হবে তাঁর সমাধান নেই। এইটি আল্লাহ্‌র কাজ । কোনটিকৈ তিনি ফরধ গণ্য করবেন, 
আর. কোনটি-গণ্য-করচন- নফল, হিনদাে। ইন্দান্ শাফেয়ী ও-ইন্দাম ‘পাজ্জালীয়ও-অত 
এটাই । কিন্তু এর আগে অম্কে হাদিসেই স্পষ্ট করে বলে দেয়া, হয়েছে; প্রথম নামায় 
ফরয ও দ্বিতীয় নামায নফল হিসাবে আল্লাহর নিকট পরিগণিত হবে। এটা যুকতিস্গতও 
ৰণ্ট । আআকল-বিবেক বিবেচনাও তা-ই বলে ইবনে উমারের ও এটাই মত। 
দিল দা ক লা ক 


TENE EE COG Se ACL N A 
4050০ »১৪044০৮ রা 
ক 50 ৮০০৮০ ls সি এর 


Sous En TE মাইমুনা রাঃ র. আযাদ ক্রা, ফোলা নুষরড় 
মুলাইমান-রা$ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার -আমরা হযরত ১সারদুক্লার ইরাকে 
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উমারের কাছে বালাত (নামক স্থানে) আসলাম। সে সময় মানুষেরা মসজিদে 
(জামায়াতে) নামায পড়ছিলো । আমরূ-কয়রত-ইবন্দ উমারের নিকট আরয করলাম, 
আপনি কি লোকদের সাথে জোম্গানতাট সাম্য পরছেন না? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনে উমার বললেন, আমি নামায, গ্লু ফেললেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু " 
টা 5512 


ইউ তত 
নেই। আগের হাদিস গুলোতে দ্বিতীয়বার জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফজিলত 
বনধাহক্ষেছে এখানে আঘচুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর বলেন; রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাপাহ্'আজাইহে 
ওয়াস্নাল্লাফু দুইবার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন৷ দুই প্রকার হাদিসের, য়িল হিসাব 
ইমামগণ বলেছেন। আগে একা একা নামায পড়ে আসার পর জামায়াতে নামায হচ্ছে 
গেখলে-ছেই জামাতে শঙ্মীক হয়ো-নাঘাধ আলায় করার-কথা বলা হয়েছে । আর এই 
বৰ হয়েছে, আগে একা একা না পড়ে জামায়াতের সাঞ্ষে নামায পড়ে আসার 
পর অন্য জায়গায় এই নামাযের জামায়াত হচ্ছে দেখলে এতে শরীক হবার দরকার 
নেই-। খ্যহেু-হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর জামায়াতে নামায পড়ে এসেছেন তাই 
দির তে রাকাত হর নি 
দি, তে টং 
৩১ Le EGE ss dE YG bt 
YL 9 ONCE dE 


২০৯০৭ হযরত নাফে.রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিন্নি বলেছেন, হযরত আনদরলাহ ইরনে, 
উয়ার্‌ রাঃ রল্‌তেন, যে, ব্যক্তি মাগুরিবের নায়ায কি ফজরের ন্যায় একা একা পড়ে 
নিয়েছে | এরপূর, এই নামায গুলোকে (অন্যত্র) গিয়ে ইমামকে জামায়াতে পড়ছে 
অবস্থায় পেয়েছে তাহলে সে এই নামাযে দ্বিতীয়. বার পড়বেনা (মালিক) 


্যাখ্টা' £ এই হাদিস ইমাম মালিকের মতৈধ সমর্থনের হাদিস। তার কাঁছে শুধু 

মাগরিব ও ফজরের নমীঘ দ্বিতীয়বার নিষেধ । ইমাম আবু হানিফাঁর নিকট আসরের: 

নামাযেরও এই একই হুকুম ৷. ইমাম শাফেয়ীর নিকট সব নামাযই দ্বিতীয়বার পড়া 

যায়4 এই হাদিসে এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হুকুম ওই 

ব্যক্তির ব্যাপারে যিনি প্রথমবার জামায়াতে নামায পড়েননি । বরং একা একা 

ডি উজির হননি ফাটা 
। 








fy i“ ০ চি বু ০ টু এ 
পলিও পশু পাপা, ০.০ সপ সিল এসসি wie ও wae. তি ewe ad 
ee) টিন, চা * ০০৯ 
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৩৩৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 


451 টি | টি | ৮ রি 
সুন্নাত ও এর মৰ্যাদা বদ ২ 


obits dni bo dns GE fii খা 
HGS CLG ELT AUG ৮০ ০ বগা 
05০ SY (44580 ৮24৮8553455 
৮5০৬ ৩ (4074 হা ও ৪৮০] - এড 
TT ETN TET 

৫ এ ০ C2 TUG দা ৃ 


চিত ররর হত রাত 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন । যে ব্যক্তি দিন রাতে বারো রাকায়াত নীমীধ 
পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বাননো হবে। (সেই বারো রাকায়াত নামায 
হলো) চার রাফাআত জুহরের ফরযের আগে আর দুই রাকায়াত'জুহর়ের (ফেরজের) 
পরে। দুই. রাকাআতু মাথরিবের (ফরজ নায়াষের) পরে । দুই রাকাআত ঈশার ফরয 
চার 
মুঁপলীমের এক বর্ণনার শব্দ হলো হযরত উম্মে হাবিবা বলেছেন, আমি রাসূপুল্লাহ্‌কে 
বলতে শুনেছি, যে মুসলমান প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার ফরয নামায ছাড়া বারো, 
রাফাআত সুন্নাত নামাধ পড়বে। আল্লাহ্‌ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর 
বানাবেন । অথবা বলেছেন জানাতে তরি জন্য একটি ঘর বানানো ইবে।' 

ব্যাঙ্য; £ উপরে হাদিসে বর্ণিত এই বারো রাকাআত,নামাযই সুন্নাতে মুআক্লাদাহ। 
রি হং যকত ভা ভা ভার যায মত না 
Leh Loh E SE LS giant. র্‌ 


চা না ০০১০৭414৮৭০ ৯১৬ ১ 
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95 এ 98৮7 ALS ০ ১০৬ এ এ 


১০৯২। হুঘরত ইবনে উমার রাঃ হতে বৃর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুহরের ফরযের আগে দুই রাকাআত ও 
মাগন্ধিবের-ফ্রযের, পরে দুই রার্ুআত নামায তীর ঘরে এবং ঈশ্বার নামায়ের ফব্রয়ের 
পর দুই রাকাআত নামায তার, ঘরে পড়েছি। ইবনে ওমর আরো বলেছেন। হযরত 
হাঁফসাঁ রাঃ (ইবনে ওমরের বোন) আমার কাছে বলেছেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্সাগ্মীন্ু 
আলাইহে. ওয়াসাল্লাম হালকা দুই রাকাআত নামায ফজরের নামাযের সময় শুরু হবার 
সাথে সাথে পড়তেন (বুখারী -মুসলীম)। 

“ব্যাখ্যা £-চ্যরত' ইবনে উমার"জুহরের নামাযের "আগে-দুই রাকাআত সুন্নাত 
নামাযের কথা উল্লেখ, ক্রেছেন। আহলে ইলেম এই দুই রাকাআতকে চার 
কিরাত রর নিরব হার দর্য্ল্াহ করত! দুম রাকাজাড 
স্নো চার রাকাজাত পড়েছেন 


as 225০5 পাটি 
রর 25525 25 এ ০৮0 JEG 0৪ FS DY 
টু {১০৮৪ হল আবু যন উমা হতেই এই দিও নি ।তিনিবঝের, 
ক্সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু লালাইহে_ ওয়াসাল্লাম জুমুআর লামাষের-পর হজরায় পৌরার আগে 
টি 45555550554054995885 
178 

“ “ব্যাখ্যা 8 হযরত ইবনে মালিক 'রইঃ বলেন, এই হাদিসে প্রাবজাতাইদ লৈ 
জুমুআর. সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইমাগ শাফেয়ী এই হাদিস অনুযাত়ী বলেন, 
জুমুআর সুর্নাত জুহরের সুন্নাতের মতো দুই রাকআতই । অন্যান্য অনেক সহীহ হাদিস 
থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের আগে ও 
পরে চার চাঁর রাকাআঁত-করে সুন্নাত নামায পড়তেন ৷ হযরত ইর্মীম আবু হানিফারও 
এই মত। এক সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকাআত 
IT 
1 j ললে 


ood” 


4৩42 রে EE 41 4 
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a I SS 


Pl 


১ dS 2২০4 95. 2 সিল 299 পিঠ Pa 
2 Be bad Cr a) | 


TOD LOU da tir nS dat 568৫ 
ois ry ০ Ll 5 Pe ES Ge 
১515 2546 al Sb LL, Lil Lab ST Las ig 
3853545526০ স 1 ১953 ও Bs সার ও 
Eo ১৪৭ ১০ 4০7 ০2 apd 84, 
যা 
ভিন রিতা নী 
জিঁঞ্ৰেস করেছি ছষরত আয়েশা বলেছেন; রাসূজুল্লাহ্‌-প্রথমে-জআমার স্বরে জুক্ঞ্ৰর 
চার রাকাআত নামায পড়তেন । তারপর্‌ মসজিদে যেতেন,। ওখানে লোকদের নিয়ে 
(জামাআতে জুহরের ফরয) নামায পড়তেন | তারপর তিনি হুজরায় ফিরে আসতেন 
এবং দুই রাকাআত নামাধ পড়তেন । (ঠিক এভাবে) তিনি লোকদেরকে নিয়ে 
খাপরিথেঁর নার্মাধ অসজিদে আদায় করতেন । ভীরপরে ছজরায় ক্কিরে :এসে দুই 


পড়তেন । এর মধ্যে বেতরের নামাযও শামিল ছিলো। আর রাতে দনি দীর্ঘ সময় 

















পড়তেন ডানে থেরেই রুকু সাজায় চলে যে্েন।.অ্র যখন, বসে বলে নামায 
পরতেন; বয্সা-একেই-ুকু ও, সান্ছদায় চলে. যেতেন: সোবন্ধে সান্লেক্র-সম্য় 
ফজরেরণ্দুই রাকাআত সুন্নাত পদে. নিতেন (মুসলীম: আরু দাউদ আো-কিছু-বেলী 
বন্দ নৰুল ক্রেছেন রো (লে ই রাজার রা ভিত 
০975777785 


চিনি নর Ed Li geist ue 
ন le বর dl 23, নিতে 2১5,521 4365 


১০৯৫ | আরেশা রাঃ হড়ে, বর্ণিত! তিমি রর, ? 
পা তিনি নাত সু 
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-কিতাৰুস সালাত - ৩৩৭ 
জীন ছিরানার কেটা যাচি হা পারা হি 





05825550424 25355 25 


৭. 2 5০ 31০: 5: 


১০৯৬। হযরত আয়েশা বটি হঁতেই' র“হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। 
ক্যসুলুন্সাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফজরের দুই. রাকাআত, সুমাত 
নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে বেশী উত্তম (সুসলীম)। রা 

- ব্যাখ্যা. £.আলেমঞ্গণ ব্তলন; সুন্নাতে:মুআবকাদা" নাক্মান্ধের মধ্যে সর্বোস্ত নাগা 
হলো ফজরের দুই রাকাআত সুননাত। এরপর মাগরিবের দুই রাকাআত সুন্নাত এরপর 
৮১৪:৮০১১০৮৫১১০১৫০৪০০১ 
রা ভা 





ক তু 





লালা i 5 


১৪৯৪ হষরত আবদুল ইবনে, মুগাফ্ফাল. রাঃ-হতে বর্ণিজ। তিনি-বলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম, বলেছেন, মাগ্রিবের.ফরয ন্যসাযের আগে 
তোমরা দুই রাকাআত নফল নামায পড়ো । মাগরিবের ফরয নামাযের আগে. তোমরা 
দুই রাকাআতূ.নফল নামায় পড়ে৷ তৃতীয়বার তিনি বলেছেন; যদি পারো 'গড়ে,নিও 
787 বাহ গং সমত ক ক 
(নুখারী-মুসলীম) । 2. ০৮০০৯ ০০ এশা সপ 

ব্যাখ্যা $ মাগরিবের ফরজের আগে দুই রাকাআত নামায পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ 
দুইবার 'বলেছেন্ন? তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও। এর অর্থ হলো 
কাক) কে নে হা ক ত পক রো । 
না পড়লে ক্ষতি নেই... :..... 


১৬১০ 4254 de dn 45 SGI (০৭) 
৩4514848034 ৭ এ 
২ ৬ এপ ? ০০০৪) 1 শু 
৯5৯ স্যর আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন” রা সূলু 
মেশকাত-২/৪৩ 
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সাল্সান্তাহ জালাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন । তোমালসর যে ব্যক্তি জুমুআর (ফরয 
নামাযের) পর নামায পড়তে চায় সে যেনো চার রাকআত নামায পড়ে নেয় (মুসলীম । 
আৰু মুসলীমেরই অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন 
4 


4 3590 sds ~ LUGE 3 রড ৰ 


Addy Sip All IS SOG Le Bs 


ৰ eel sd 33৮৬9? সা 227 

(১০৯৯ হযরত উদ্মে হাবিমা কাচ হতে বর্নিত (ভিদি বলেন: পরি সদা 

হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বৃলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি জুহরের (ফরয নামাযের) 

আসো! চার প্লকাআত শ্ররপর চীর-রাকাআত নামায পঁড়ে। আল্লাহ তাঁর উপর 

হর রে লো সস, তিরমিঙ্গী, আবু দাউদ্‌,নাসাই ও ইব্‌নে 
)। 


i কা স্পিশতে তলে EEE 


ব্যাখ্যা ৫ ভুহরের নামাযের পরের চার রাকাআত নামায সম্পর্কে আলেমগণ অনেক 
কথা বলেছেন। কিন্তু মোনা আলী কারীর রহঃ কথা হতে ঘুঝা যায়, এই চার রাকাআত 
নামাযের দই রাকাআত সাত । জারি দহ রাকাআত নকল. না রে 


৮3০21 Ld IS JU EEA JE vi ১০ 
“৮ ০44159৩5582 Dads 


| Lb sal 
০০ রড আজই রী রাঃ হে বলিত তিনি হলেন, যাসুলূর্লাং 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জুহরের (ফরয) নামাযের আগের চার 
রাকায়াত নায়ায়, যারু মারগ্নানে, সালাম ফিরানো ভুয়না,.(যে.পড়বে)। তার জর্য 
না জারা Ud Eb Ml f 


ed WR 2৫০৩ ৮০০0১: alt নি রি 


রি জা | এ PT wd 2৮0 171৮9 


2. রি 


সাল 3" 
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ফিভাধুস সালাত ' ৩৩ 

৬১০০7 ০% Us এটা ০৯৭ এলপিজি, 
3355১ হয়ত আৰৃল্পাহ ইধনে সায়েক হতে বৰ্ণিত তিনি বলেন, এ 

সালাহ জালাইহে ওয়াসার পূর্ব হেলে পড়ায় পর জুহরের মামাধের আগৈ চার 

রাকাআত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন (মেক আমল 

উপরের দিকে যারার জন্য) আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় ৷, তাই এই সময় : 


ah সি 


আমার নেক আঁমিলগুলৈ উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই (তিরমিজী) । 
“ঠাস রা ১০ dEUS 0305৮528০৪5 


৮৪ তি 2801 sal ১ | wl ra ar, (Of 


১56হ । হৰন্ত ইবনে-ওমর রাঃ হতে বালিত ডিনি'বলেন, রাসূলুল্লাহ সালীক্লাছ' 
আলাইছে ওয়াসাল্লাম বলেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল 
করেন, যে ব্যক্তি আসরের (ফরয নামাযের) আগে, চার রাকআত নামায পড়ে 
(আহমাদ, তিরমিজী, আৰু দাউদ)! . রঃ | 
আসর আমের এইস লামা সরতে মস 
নয); ই টিটি 


০৯৭ শখ dh Lhe; ০ 


তিন El EE 
:১৯০৩ হযরত আলী সীঃ হতে যর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি 
পে এ 
চার রাকাতের মাঝখানে সালাম ফিরানোর দ্বারা নিকটবর্তী ফিরিশৃতা এবং তাদের, 
অনুসারী মুসলমান ও মুমেনীনদের মধ্যে পার্থক্য করতেন (তিরমিজী) | 
EE Pe AE ECE oh Ha 5 
টাটা ঘাত দয ভিলা পর অহ হাহিয হল 
নালা উট 


চিন 4৪: এনা] রি 


9:54: 





24. & বাজী পা সী 
৯ SA 
. 





80 





S35 হিপ ১৪ 
রাজি দানি লনা রাসুলুল্লাহ 
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৩৪০, মিশকাতুল মাসাবীহ 


না সাই আলাইহে ওর়াবারাম আসরের আগে দুই রাকালাত নামায পড়তেন (আর 
।: 

ব্যাথা $ রাসূল সাল্লাম আলাইহে ওয়লাকসাম আসরের আগে কোন সময় দুই 
জা নর হার কাত মামার খর রে চার হাফ নত 


45445411581 GELS Cs 588, ১ 
205৯3 ৫০০০৫ 0৭ 


হু %পত 2৩ 


১০। 459 5 0835, 4 ১5000-. Kiss ও 


সু lk Ts i EA AE 
EL CREE Re es Fs SSS 
১3১০ হিজর ভার বাং বৰত বিবি বলেন ুলুরা সাল্লারাহ 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাআত 
নামাফ পড়বে এবং এর মাঝখানে'কোন খারাপ কর্থাবার্তা বলবেনা । তাহলে এই (ছয়) 
রাকাআতের সওয়াব তার জন্য বার বছরের ইবাদাতের সওয়াবের পরিমাণ হয়ে ধাঁধৈ' 
(ত্রমিজী)। ইমাম তিরমিজী এই হাদিসটিকে নকল করেছেন এবং বলেছেন এই 
রা! 
সন না 1 আর আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলতে শুনেছি যে 
মর ইবনুল খাছআাম মুনকার হাদিস। তাছাড়াও তিনি হাদিসটিকে যথেষ্ট যয়ীফ 
যা 1 a AC ধর জিন সাঙগামে CLAS নয লামাম পড়া 
হয়৷ এই নবামাযকে,সালাঁতুল আওয়াবীন.র্লা হয়। এই হানিনলটিকে ইমাম তিরমিজী 
ই ইয়া পরীর? যা বললেও নেক আমলের কারনে যী হাদিসের 
উপরও আমল করা জায়েয়। 


dts ated Lord IU 5 5০ - 
. 54000 এ এ এ 14022 ১ ১৮০০) 


১১০৬ । হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি মাগরিবেঁর নামাযের পর বিশ 
০০০০৩ 
(তিরমিজী) ।... ও ও 
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১৪: lL wale id 44410৮5০০৬৬) 
| : টি? ০০৫,7৮1 SS ৪০1 LoL ES 


রর ১১০৭ হযরত আয়েশা বলাঃ হতে এই হাদিটিও বর্ণিত তিনিলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই ঈশার নামায পড়ে আমার ক্লাছে আসতেন, চার 
অথবা ছয় রাকাআত সুন্নাত নামায অবশ্যই পড়তেন (আৰু দাউদ) । 


028 DL ds ISIS LE A oe NA 
TE LS US S58 9 


চিনে 
: ১১৫৮ ' "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বার রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন। 
ল্লাহ্‌ সাপ্লাল্লাডু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইদবারান নুজুম্‌',-ড্রারা ফজ্জবেের 
আগে দুই রাকাআত নামায ও “ইদবারাস সুজুদ' দ্বারা মাগরিবের ফরজ নামাযের 
পরের দুই-রাকাআত নামায বুঝানো হয়েছে (তিরমিজী) ৷ 
ন্যাকা ৪: কুরআন মজিদের সূরা তুরের শেষের দিকে আছে ৮৮ ৩০৬০০ ০০ 
894৮ ৬/১১৮০ অৰ্থাৎ তোমরা যখন উঠবে তখন তোম্বাদের ন্ববের প্রশংসার 
বি বক গজ যা হি নকল 
ডুবে যাকার সময়েও তীর পবিত্রতা বর্ণনা করবে ।- ৰ ও 


এই আয়াত সম্পর্কে স্বাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদবারী- 
ননুজুম- তারকারাজির ডুবার সময় অর্থ ফজরের সুন্নাত নামায পড়া । ঠিক এভাবে সূরা 
কাফে আছে, + 58 453 9401 A CAN 55০5 pl ১০ আম ও 
অর্থাৎ সূর্য উঠা ও ডুবে যাবার আগে তোমার রবের প্রশংসার সাথে তীর পবিত্রতা বর্ণনা 
করো -আঁর রাতের কৌন কৌন সময় ওঁ সাজদীর পরেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো । 

- হাদিসের দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহ্‌ এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এখানে-“সাজুদ' 
অর্থ মাগরিবের তিন রাকাআত ফরয নামায । আর আদবারাস সুজুদ অর্থাৎ সাজদার 
77858558775 


26১4০ 7:0 


NEUSE ad ৭ 
১2: ০০৩০০ পি Ed ০455২০50991 ২৫ টি 07) 


Ae 
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১৯০১9০49০2০ HD তি sural th তা 


dh, 9০৫] ৬৪ i 225 ৩২১০1 22) ১৯০ > 401 


১১৪৯ হর ওমর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন | আমি রী? সাল্লীল্পা 
আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনৈছি। তিমি বলেছেন। জুহরের আগে পূর্য ঢলে 
পড়ার পর চার রাকাআত নামায, তাহাজ্জুদের চার'রাকীআত নীমাধ পড়ার সমান ৷ আর 
এই সময় সকল জিনিষ আল্লাহ্‌ তাআলার পাক পিতার তাস্বিহ'কুরে । তার্পর কিনি 
(কুরআনের আয়াত) পড়লেন । অর্থাৎ সকল জিনিসের ছায়া ডান দিক ও বাম দিক 
থেকে আল্লাহ তাআলার অন্য বাজদা করে ওঁকে থাকে 1-স্সর. একা- সবই-তুক্ছ 
(তিরমিজী বায়হাকী ফি শেয়াবিল ঈমান) । 


র Ls ne 4 40115 45৮ Eat A): 
৩৬ EBL ও: So 5০51 ৬০৪০ “5 FL i i 
0০5 রে 
৯৯৯০। হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্লি । ভিনি'বলেন?। ফ্মাসূ্ু্পাহ সার্সীল্লাহ 
বাকাজাতনামায পড়া ছেড়ে দেননি (বুখারী-মুসলীম, বুখানীর এক বর্ণনার ভাষা হলো, 
হযরত আয়েশা বলেছেন। ওই আল্লাহ্‌র কসম, ধিনি রীপুলের- বি 

করেছেন। ডিন রপ্ত এইসূই রাক্াাত লালা ছোট দে) El 
ts wes LEE 0 od 
এ ও ০৬ ০০ CAS ১৮55৬ IES rad 
১০৮০1৬০০১৫০ ঘি sy ke ir ako dil ds ৮০৬০ 
oR TTD TE ale 3 


৮385 















44555, 5 Lela 05৬ JG 
. ১১৯১ । হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল তাবেয়ী হতে বর্ণিত । ভিনি বলেন.। আমি 
হযরত আনাস ইবনে মালেক রীঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অঁসিরের পর নফল নামায 
সম্পর্কে । তিনি (উত্তরে) বললেন )), হযরত ওমর আস্বরের . পুর মৃফল “নাষ্বায 
আদায়কারীদের হাতের উপর মারতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
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কিভারুস সালাত: .. ৩৪৩. 


ওয়াসাল্লায়র কালে সূর্য ডুবে যাবার. পূর মাগরিবের নামাযের (ফরযের) আগে দুই 
রাষ্ষার্জীন্ত' নামায পড়তার্ম। (এই কথা শুনে) আমি হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস ' 
করলাম রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কি এই দুই রাকাআত, নামায় 
পড়তেন? তিনি বললেন । রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে পড়তে দেখতেন । কিন্তু পড়তে 
বঙ্গতেম না । আকার নিষেধও করতেন না (মুসলীম)। 


ET ad ২৮119): 3৬ 2১৩৩, J 225 ১৪ 
৮00৩০ LIS WO 


মাল A ০ ELS SLA SHAD ৫ 
তিন জান ছা 
(গুসময়ে.জবস্থা এমন ছিলো) হে মুজাচ্ছে্ মাগরিবের. আযান দিলে (কোন. কোন 
সাহাবা ও তাবেয়ী) মসজিদের খাম্বার দিকে দৌড়াতেন আর দুই রাকাআত নামায 
পড়তে শুরু করতেন। এমন কি কোন মুসাফির ব্যক্তি মসজিদে এসে অনেক 
টি হারাই শড়তে দে মলে জাভা যায় বুকে শেষ সয়ে 
75558 


০০1 সা ll iis < EG ds tn rr 
AE ও UEEID ASS Bis IE 
33984058385 52507414242 
8 ০৬ নি মা 
টন £ রী রনি 
বলেন। আমি একবার ওকবা জুহানীর কাছে হাজীর ত্বয়ে নিবেদন রূরলাম ৷ ঈ্সামি কি 
আপনাকে আবু তামীম দারীর (তাবেয়ী) একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনাবো? আবু 
তামীম দারী মাগরিবের নামাযের আগে দুই রাকাআত নফল নামায পড়তেন। তখন 
ওবা বললেন। এই নামায তো আমরা "রাসূলুল্লাহ জীমামায় কখনো কখনো পড়তাম । 
তখন তিনি বললেন, তাহলে এই নামায এখন পড়তে আপনাদেরকে নিখেধ করছে 
ফেটউভযে তিনি. বলচলন সিরা) বাতা বুখারী) ১ 


পা 


কো পি এ le A TE ৮৯০৮৯৫০৮১২5 
1 পি] ৮421 2 os 
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kt ad মিশকাতুল মাসাবীহ 


টি ২০৯ তত ও 


৪ এ পেরি গৈ 517 রা 24 
Bee 21 Fo ০053: 000 LUN, 
SL Sal 

১৯১৪ । হযূরত কাআব ইবনে ওজরাহ্‌ রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন! নবী করীয়ু 

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আনসার গোত্র) বনি আবদুল আশাহালের মসজিদে 
এসেছেন এবং এখানে খ্বীগরীধেক্ নামায পড়েছেন নামায শৈষ করার গর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুলোককে নফল নায়ায় পড়তে দেখতে পেলেন। 
তিনি বললেন এসব (নফল) নামায ঘরে পড়ার জন্য (আবু দাউদ । তিরমিজী ও 
নাসাইর এক বর্ণনায় আছে। লোকেরা ফরয নামায আদায় ক্রার পর নফল মামায 
পর জানে বারন সামা অলপ ক নানার, 
তোমাদের ঘরে পড়া উচিত), রা . 
ব্যায় ৪ এই হালিসের সার ETO TEE ET 


উত্তম। কারণ এসব নফল ইবাদাত বন্দেগী. গোপনে মানুষের অগোচরে-পড়া ভালো ।- 
যাতে মনে রিয়ার উদ্রেক না হয়। 


১৭৮৫ LUE MEN 


পা ০ 1 রি 3% ৩ ৮ ww 7০58 eS A 


১১১৫। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। 
রাসূলুপ্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরীবের নামাযের পর (সুন্নাতের) দুই 
নানান এড রানা ছি লোকের ভার রাতের 
কারৈ ধোড়ী) চলে যেতেন (আবু 'পাউদ)। 

ব্যখ্যা 8.এই হাদিসে রাসূলুরাহ্‌ সৃননাত নামায মসক্পিদে পড়েছেন বলে, প্রমানিত, 
হো হেরে (১) জিন মে বারাবলত মত হরর বাদি জিত 
মুন্তাত্ব পড়েছেন । :... ৃ রর 

(২) মসজিদেও সাত পড়ার একেবারে নি নার জিন 
সুন্নাত, এই দিন মসজিদে পড়ে থাকতে পারেন। ৃ 

(৩) হয়তো এই সম রাফ ইতেকাফে লন তাই হায় ঘানি 
মসজিদেই-সুন্নীত কড়েছেন।-” eis ৪ 
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কিতাবুস সালাত ৩৪৫ 


(৪) রাসূলুল্লাহ্‌ (স) নামায হুজরায়ই পড়ে থাকবেন ৷. যেহেতু হুজরা মসজিদের 
একেবারেই সংলগ্ন হুজরার দরজা মসজিদের দিকেই ছিলো । হযরত ইবনে আব্বাস 
সামনের দিক থেকে তাঁকে সুন্নাত পড়তে. দেখে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১০০৬7 2442 40 এ 05 ঠা এ ৫৬০১০ ০১১ 


০৯১১০৩৪০০12 Lis ০৮০০ নি ৮৮৯] এ এ০ 
9০০ ১ ০ (4০ 


সালা চা না নানীর ফেরি ESO 
পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে 
ব্যক্তি মাগরিবের নামায পড়ার পর কথাবার্তা বলার আগে দুই রাকাআত; আর এক 
বর্ণনায় আছে, চার রাকাআত নামায পড়বে, তার নামায ইল্লিনে পৌছে দেয়া হয়। 


ব্যাখ্যা £ সাত আকাশের একটি জায়গার নাম ইল্সিন। এখানে মুমিনদের রূহ 
পৌছে দেয়া হয়। সেখানে তাদের আমল লিখা হয়। 


ভি ক্লোন (1১0৬3 00154১০55৭৭ 
END 222 ০১0) - ০৯৬৩ ৬ ১০4৪ LS 
5012 ৬০ 

১১১৭ । হযরত হোজায়ফা রাঃ হতেও এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার বর্ণনায় 
এই শব্দগুলোও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন £ তোমরা. 
মাগরিবের পরে দুই রাকাআত (সুন্নাত) তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে ।- কারণ. এই দুই 
রাকাআত নামাযও ফরয নামাযের সাথে উপরে (অর্থাৎ ইল্লিনে) পৌছে দেয়া হয়। এই 


যি ররর নানি 
আছে। 


৬১৮০০ এ এ. 1৮৮৯ 6010৩ 7 
BS EL SIG ৮1০2৪ ioe US 
১০01০৪১০০০০ als SCS FON pl ০৩ ১০৯০৪ 
ASG > Na Gas % এ ০ গি ৪ UWI 
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৩৪৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 
১7৮ 9১12৬ 6৮109 al এ) ০401৮553059 
5 ie ef (৮57৫5 ৮৮ ৯৮০ 

১১১৮ ৷ হযরত আমর ইবনে আতা (রহঃ তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 
হযরত নাফে ইবনে জোবায়ের (রহঃ তাবেয়ী) তাকে হযরত সায়েবের (সাহাবী)- 
কাছে পাঠিয়েছিলেন । তিনি যেনো ওই সব জিনিস তাকে জিজ্ঞেস করেন যেসব জিনিস 
তাকে নামাযে করতে দেখে হযরত মুআবিয়া করতে তাকে নিষেধ করেছিলেন । তাই 
আমর রহঃ'সায়েরের কাঁছে গেলেন এবং তার থেকে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত 
জানলেন। তিনি বললেন, হা, একবার আমি আমীরে-মুআবিয়ার সাথে মাক্সৃরায় 
জুমআর নামায পড়েছি ।-ইমাম সালাম ফিরাবার পর আমি (ফরয পড়ার জায়গায়ই) 
দাঁড়িয়ে গেলাম ও সুন্নাত নামায পড়তে লাগলাম ৷ আমীরে মুআবিয়া নামায শেষ করে 
নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন । যাবার সময় তিনি এক ব্যক্তিকে, আমাকে বলার জন্য 
বলে পাঠালেন যে, ওই সময় (জুমআ পড়ার সময়) তুমি যা করেছো ভবিষ্যতে যেনো 
এমন আর না করো। যখন তোমরা জুমআর.নামায পড়বে. তখন ফরয নামাযকে অন্য 
কোন নামাযের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না, যে পর্যন্ত না তুমি কোন কথাবার্তা বলো 
অথবা '(মসজিদ থেকে) বের হয়ে যাও। কারণ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাই আলাইহে 
সাথে মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কথাবার্তা বলি অথবা মসজিদ থেকে বের 
হয়ে যাই মুস্লিম)। 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মূল মর্ম হলো ফরয নামায আদায় করার পর সুন্নাত বা নফল 
নামায পড়ার সময়, ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে একটা ব্যবধান বা পার্থক্য সূচিত করতে 
হবে। যাতে ফরয নামায কোনটা, সুন্নাত বা নফল নামায কোনটা তা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
এখানে জুমআর নামাযকে ফরযের প্রতীকী শব্দ হিসাবে বুঝানো হয়েছে। আসল অর্থ 
হলো ফরয নামায। এইজন্য ফরয নামায আদায় করার সাথে সাথেই দাড়িয়ে ওখানেই 
আবার সুন্নাত বা নফল নামায শুরু করতে রাসূলুল্লাহ্‌ সে) নিষেধ করেছেন। এই 
পার্থক্য সূচনা করার জন্য হয় ফরয নামায পড়ার স্থান থেকে নড়েচড়ে একদিকে সরে 
যাবে অথবা কিছু কথাবার্তা বলে নিবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে. আবার 
ফিরে এসে সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহর এই নির্দেশটাই সত্যায়িত 
করার জন্য হযরত নাফে ইবনে জুবাইর, হযরত আমরকে হযরত সায়ের সাহাবীর 
নিকট পাঠিয়েছিলেন। হযরত সায়েব এই ভুলটি হযরত মুআবিয়ার সাথে মাকসূরায় . 
জুমআর নামায পড়তে করেছিলেন । তখন হযরত 'মুআবিয়া রাসূলুল্লাহর এই হুকুমটি 
সায়েবকে বলে দেবার জন্য একজন লোককে বলে পাঠিয়েছিলেন । কারণ, মুআবিয়া, 
এর আগে মসজিদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। 
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১১১৯ । হযরত আতা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
ওমর রাঃ যখন মক্কায় জুমুআর নামায পড়তেন (তখন জুমআর ফরয নামায শেষ হবার 
পর) একটু সামনে বেড়ে যেতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়তেন । এরপর আবার 
সামনে এগিয়ে যেতেন ও চার রাকাআত নামায পড়তেন । আর তিনি যখন মদীনাতে 
রাকাআত নামায পড়তেন, মসজিদে (ফরয নামায ছাড়া কোন) নামাঘ পড়তেন না । 
এর কারণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌ (স) 
এরকমই করতেন (আবু দাউদ)। আর তিরমিষীর বর্ণনার ভাষা হলো, হযরত. আতা 
বললেন, আমি ইবনে ওমরকে দেখেছি যে, 59 
পড়ে আবার চার রাকাআত পড়তেন 
ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে ওমর ফরয নামায পড়ে একটু অগ্রসর হয়ে যাওয়াটা ছিলো 
ফরয ও সুন্নাত-নফলের মধ্যে পার্থক্য করা । আগে হযরত মুআবিয়ার হাদীস থেকে 
কথাটা স্পষ্ট হয়েছে। ৃ 
হযরত ইবনে ওমরের মক্কা আর মদীনার আমলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্ভবত 
এইজন্য যে, মদীনায় তার ঘর ছিলো মসজিদের কাছে। তাই ফরয পড়ে চলে 


যেতেন ঘরে সুন্নাত, নফল পড়তেন। আর মন্কায় তিনি মুসাফির হতেন। যেখানে 
থাকতেন মসজিদ থেকে দূর ছিলো । তাই. মসজিদেই সুন্নাত, নফল পড়ে নিতেন,। 


401 5805 ৪৫ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পাদ ১২. 
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১১২০ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে -ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর ফজর পর্যন্ত প্রায়ই এগারো রাকাআত নামায 
পড়তেন । গ্রত্যেক দুই রাকাআত নামাযের পর সালাম ফিরাতেন। শেষের দিকে দুই 
রাকাআতের সাথে এক রাকাআত মিলিয়ে বেতর পড়ে নিতেন । আর এই রাকাআতে 
এতো লঙ্কা সাজদা করতেন যে, একজন লোক সাজদা হতে মাথা উঠাবার আথে 
পঞ্চাশ আরাত পড়ে ফেলতে পারতো । এরপর মুআঙ্জিনের ফজরের আযানের 
আওয়াজ শেষে ফজরের সময় হলে তিনি দীড়াতেন। দুই রাকাআত হালকা নামায 


পড়তেন.। এরপর খুব অল্প সময়ের জন্য ডান পাশে ফিরে শুয়ে যেতেন । এরপর 


77 577752 
x do BL 2425 40০ ABE পরও (4:27 


১০ ১5 0৩৮৬ 9০ AS Bie CF ০৬ ৪) 
রা হন 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামায (ঘেরে) পড়ে নেবার পর 
যদি আমি জেগে উঠতাম তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন আর আমি ঘুমে 
থাকলে তিনিও শুয়ে যেতেন (মুসলিম)। 
ba 44011০16153 এও ৮4০) 
4০ 985৮ চা 4০৪৩ (5০ ৪) 
১১২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে'এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 
নিজের ডান পাজরের উপর শুয়ে যেতেন (বুখারী-মুসলিম)। 
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কিতাবুস সালাত ৩৪৯ 
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১১২৩ । হযরত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে । তিনি. বলেন, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাকাআত নামায পড়তেন। এর 
মধ্যে বেতেরের তিন রাকাআত ও ফজরের সুন্নাত দুই রাকাআতও শামিল ছিলো 
(মুসলিম) । 


401০4011785 2 2 ০5৩ ৩০১৩৪০০১৮৭৭ 
০৫০১০৪৫০৮২০ 4৭৯০ 85৮5১206154 
5020 Ad 
-১১২৪। হযরত মাসরুক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি । 


জবাবে তিনি বলেছেন, ফজরের সুন্নাত ছাড়া কখনো তিনি সাত রাকাআত, কখনো নয় 
রাকাআত, কখনো এগারো রাকাআত পড়তেন (বুখারী)। 


৮73 | 6 dt পরও ANE বিড 89৬১০6 
2 ০০5০ ০ তি এ: 


১১২৫ । হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ার জন্য দীড়াতেন তখন 
তিনি তাঁর নামাযের শুরু করতেন দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দিয়ে (মুসলিম) । 


লালা ও 
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১১২৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেন, 
পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠে, সে যেনো দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা {তার 
নামায) শুরু করে (মুসলিম) ৷ 
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১১২৭ ৷ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার 
আমি আমার খালা উদ্মুল মুমেনীন হযরত মাইমুনার ঘরে রাত কাটিয়েছি ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই রাতে তার ঘরে ছিলেন। ইশার পর কিছু সময় 
তিনি তার স্ত্রী হযরত মাইমুনার সাথে কথাবার্তা বলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। 
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অথবা রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে তিনি উঠে বসলেন। 
আসমানের দিকে তাকিয়ে এই আয়াত পড়লেন £ “ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি 
ওয়াল আরদে ওয়াখতিলাফিল লাইলে ওয়ান্নাহারে লাআয়াতিল লিউলিল আলবাব” 
অর্থাৎ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা, রাত ও দিনের ভিন্নতা (কখনো অন্ধকার কখনো 
আলো, কখনো গরম কখনো শীত, কখনো বড়ো কখনো ছোট ) মধ্যে রয়েছে 
বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন । তিনি গোটা সুরা তিলাওয়াত করেন! তার 
পর উঠে তিনি মশকের কাছে গেলেন । এর বন্ধন খুললেন । পিয়ালায় পানি ঢাললেন। 
তারপর দুই ওজুর মধ্যে মধ্যম ধরনের ভালো ওজু করলেন । হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, 
(মধ্যয় ধরনের ওজুর অর্থ) খুব বেশী পানি খরচ করেননি । বরং শরীরে (প্রয়োজনীয়) 
পানি পৌছিয়েছেন, তারপর তিনি দীড়িরে নামায পড়তে লাগলেন ৷ গ্েসব দেখে) 
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কিতাবুস সালাত ৩৫১ 


আমি নিজেও উঠলাম । আমিও সেইভাবে হুজুরের বাম পাশে দাড়িয়ে গেলাম ৷ 
রাসূলুল্লাহ আমার কান ধরে তীর বাম পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে তার ডান পাশে আমাকে 
দাড় করালেন। তার তেরো রাকাআত নামায পড়া শেষ হলে তিনি শুয়ে পড়লেন. 
শুয়ে পড়লে তিনি নাক ডাকতেন । তাই তার নাক ডাকা শুরু হলো । এরি মধ্যে হযরত 
বেলাল এসে নামায তৈরীর খবর দিলেন । তিনি নামায পড়ালেন। কোন ওজু করলেন 
না। তার দোয়ার মধ্যে ছিলো, “হে আল্লাহ্‌! আমার হৃদয়ে, আমার. চোখে, আমার 
কানে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার সামনে, 
আমার পেছনে নূর দিয়ে.ভরে দাও। আমার জন্য কেবল, নূরই নূর সৃষ্টি.করে দাও । 
কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, আমার জবানে নূর পয়দা করে 
দাও। আবার কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলৌও উল্লেখ করেছেন, “আমার শিরা 
উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে, আমার চামড়ায় নূর সৃষ্টি, 
করে দাও বেখারী-মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমেরই আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও 
আছে,.“হে আল্লাহ্‌! আমার জীবনে নূর সৃষ্টি করে দাও এবং আমার মধ্যে নূর বৃদ্ধি 
করে দাও। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে নূর.দান করো । 


| 5 ae ht Le shit feo te 5S, 5৮552025514 
০, ০০১১০ hal ০৬ EE 31 ০৯ Fos ৮5 ৬৯০ hil 
20850 2 ০5 0৬১ ৫০04 Ln 
4০৯০৩০১5৪০০ 
we 3- ০94 29 SUN. NY 11554 
১১২৮। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি এক রাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে শুইলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
রাতে জাগলেন। মিসওয়াক করলেন ও ওজু করলেন। তারপর এই আয়াত পড়লেন, 
ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে.... সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর তিনি 
দীড়ালেন। দুই রাকাআত নামায পড়লেন। নামাযে তিনি বেশ দীর্ঘ কিয়াম রুকু, 
সাজদা করলেন ! নামায় শেষে তিনি শুয়ে গেলেন ও নাক ডাকতে শুরু করলেন । 
এভাবে তিনি. তিনবার করলেন। তিনবারে তিনি ছয় রাকাআত নামায পড়লেন। 


প্রত্যেকবার তিনি মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। ওই আয়াতগুলোও পড়লেন। 
সর্বশেষ বেতেরের তিন রাকাআত নামায পড়লেন মুসলিম)। 
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৩৫২ মিশকাতুল মাসাবীহ 
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১১২৯। হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ যুহানী রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, (আমি 
একবার ইচ্ছা করলাম যে) আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়াসাল্লামের নামায দেখবো । প্রথমে তিনি হালকা দুই রাকাআত (নামায) পড়লেন। 
তারপর দীর্ঘ দুই রাকাআত (নামায) পড়লেন দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ করে। তারপর তিনি. আরো 
দুই রাকাআত পড়লেন যা আগের দুই রাকাআত থেকে কম দীর্ঘ ছিলো । তারপর 
আরো দুই রাকাআত পড়লেন যা আগের পড়া দুই রাকাআত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো । 
তারপর তিনি আরো দুই রাকাআত যা আগে পড়া দুই রাকাআত হতে কম (দীর্ঘ) 
ছিলো। এরপর তিনি বেতের পড়লেন। এই মোট তের রাকাআত (নোমায) তিনি 
পড়লেন (মুসলিম । আর যায়ৈদের কথা, অতঃপর তিনি দুই রাকাআত পড়লেন যা 
প্রথমে পড়া দুই রাকাআত হতে কম দীর্ঘ ছিলো । সহীহ মুসলিমে ইমাম ছুমাইদীর 
জায়পায় চারবার উল্লেখ করা হয়েছে)। 


Dae পদ ০১৪৫০: এ] পপ tL 458০০৪০575৩ পরল 9 পাশ 
9 54205 401 এ এ] 1৮5 ০4 এ এও 2৬৩ ১০৪৮)) 
42০9০ -০এ৩ ০০৩ NN 


১১৩০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ সীমায় পৌছলে বার্ধক্যের কারণে তিনি ভারী হয়ে 
গেলেন। তখন তিনি অধিকাংশ সময়ে নফল নামাযগুলো বসে বসে পড়তেন 


(বুখারী-মুসলিম)। 
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লি গ্রে ৩ণত 
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রা,গারস্পর একই ধরনের ও যেসব সূরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 
করতেন আমি এগুলোকে জানি । তাই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ তীর ক্রমিক 
অনুযায়ী বিশটি সূরা যা (তিওয়ালে) মুফালসালের শ্রথমদিকে গুনে গুনে বলে 
ুল্লাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাগুলোকে এভাধৈ জামী 

করতেন যে, রক এক রাকআতে দুই দুইটি সুরা পড়তেন। আর বিশটি সূরার শেখের 
দু'টি হলো, হা মীম আদ-দৌখান ও আঁম্মা ইয়াতাসাআলুল বুখারী-মুসলিম)। i 
খা (কা সার নারে কাহ নে বলা হয়ছে হা 





সূরা *আর-রইমান' ও সূরা ‘নাজাম’ গউতেন এক রাকতাতে। ইকতারবাতিন- সাজাই 
ও আল হাঙ্কাহ পড়তেন এক রাকাজাতে । ‘তুর’ ও “যারিয়াত' পুরা রিও 
চুল shes sc SUE Kar sa hg? ee 








ন ও'আাধাসা- পরতেন এক রাকাতে । এল ও সুজান সতের 
রাকাতে “হান আতা ও লা উকি বিইয়াওয়িল কিয়ামাহ এক রাকাতে? 
“আত্মা ইয়া'তাসাআলূন’ ও মুরসালাঁত' এক রাকআতে । দুখান ও ‘ইজাশ-শামছু 
কুঁল্্রীত’ এক রাকআতে 1 আবু দাউদ এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ 
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৬৫৪ মিশকাতুল মাসাহীহ 
3৬৩ lis ১০৯০১০৯৩৫৩৯ andr 171৮5 -০৮ 
০60৬ Sl ০৭696 0৭1 ০০ ১৩৮০ ৪৮ 535 
৮ ০০ 59851 ০০ 1৮458, ১৮১০ ০৪০০৪ Bi CS 
2৯০০9 ০০০9 3০০ 0, idl ots 5 5 LT, wl 2 
| চি: পি 5০৬৭ 

. (৯১৩২ হষরত হলাই্া রাঃ হতে বর্ণিত। ভিনিাসলুরাহ সারা রাছ হি 
ওয়াসাল্লায়কে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাম পড়তে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সালাহ 
আলাইহি -ওয়ামাল্পাম তিনবার . আল্লাহু আকবার বঙ্গে এই কথা রলেছেন $নকছুল 
মালাক্রুতে  ওয়াল.জাবারুতি ওয়াল কিররিয়ায়ে ওয়াল আজমাতি' । তারপর [ভি 
সুবহানাকা আক্লান্ুম়া_ ওয়া বিহামদিকা পড়ে সূরা বাকারা পড়তেন । এরপর 
করতেন । তার রুকু প্রায় কিয়ামের সমান ছিলো । রুকুতে দ্ভিনি ম্মেৰহানা রল্টিিল 
আজীম : বলেছেন.। ভারপর -ক্রুকু হতে মাথা উঠিয়ে প্রায় রুকু পরিমাধ সয় 
দাঁড়িয়েছেন ৷ তিনি রবতেন, “লিরব্ৰিআল হায়দু' অর্থাৎ সৰ প্ৰশংসা আমার রবের 
জন্ক। তারপর তিনি সাজদা করেছেন ভার সাদার. সময়ও তার কাসার' মান 
ছিলো। সাজদায় তিনি বলতেন, সুৰহানা রবিরআল জ্বালা । তারপর ভিলি যাদু 
মাথা উঠয়েছেন । তিনি উভয় সাজদার মধ্যে সাজনার সমান পরিমোপ. সময়, বদনাম । 
.ভিনি বলতেন, 'রব্বিগফিল্প লী, “রবিবগফির লী' হে আল্লাহ্‌! [মাকে ক্ষমা: করো ১ 
ইলা গত 
চান্র-র্রাক্জাআত নামাযে) সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা ও 
8 
শেষ সুরা “মায়েদা' উল্লেখ করা হয়েছে না-সূরা আনাম. (আবু ছাউদ)। .. . চা 
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১১৩৩ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহি গপ্লাসাল্লাম বলেছেন, ফে্যক্তি দক্শটি আয়াত, 
কল সময় পরার্যন্ত (নামাযে) কিয়াম রুরবে তাকে ‘গাঞ্চিল্ন্রে: মধ্যে গণ্য করাবে 
না। আর যে ব্যক্তি এক শত আয়াত তিলাওয়াত করার সয় পর্যন্ত কিয়াম করে ভার 


ফট 


www.pathagar.com 
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নাম. ‘আমুগত্যনীলের' মধ্যে লিখা, হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত 
লোকদের মধ্যে লিকার (আৰু দাউদ) ও 


A ted আপ ০ 35 নি? ১7০১১ 
| ৃ ESF 55: = 0১৮ ০৯৫ ৮ 0 5) 
যিদ দল 


আলাইছি ওড়ালাক্যাযের রাতের নামাযের কেন্কাআত বিভিন্ন .খরনের. হতো | কেন সময় 
ভিন জা ওাযজ করে কেরাত পড়তেন, আবার কোল সময ক্ষীণ স্বরে (আরু দাউদ)! 


০০০০ ০9525 52401 এ পা টাও ৬0৩ wl nl oes NFS 

০39. তি নবি ANG Dd SLC 

১১৩৫। হযরত আবদুষ্লাধ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ধিত তিনি বলেন, রার্সূনুরলাহ 

(সঃ) এমন শব্দে (নামাযে),কেরাআাত পড়তেন যে, অপরাপর হুজরার লোকেরা তা 
শুনতে পরতো (আৰু দাউদ)। 

রি 0৮0 24520140540 0৮৮১ 0৬ ns nen 
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এন ৩৪ এক Wilds SM ৪০০৮ IG, 410৮2 
৩০3৯4) ০০ I ১০] আন) 


রি 6০ Wyo ip AS AY IU; ১ ০৯০০০ ৮৩ ৮ [4 
' fet SLI 2, ১ 1 

১১৩৬। হযরত আবু কাতাদা রা হতে বুর্ক্চিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে ঘরের বাইরে এসে আবু ৰকরকে নামাযরত অবস্থায় 
পেলেন । ভিনি নীচু আওয়েলে-ভিলাওয়াত-ক্ররছিলেন। এরপর তিনি ওমরের কাছু দিয়ে 
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৩৫৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


অতিক্রম ফরেন তিনি শব্দ করে কুরআন কারীম পড়ছিলেন। আকু কাতাদা.বলেন, 
বললেন, আবু বকর! আজ রাতে আমি তোমার ক্লাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম । তুমি নীতুস্বরে 
কুরআন কারীম পড়ছিলে ৷ আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যার 
কাছে মুনাজাত করছিলাম, তাঁকেই শুলাঙ্গিছলাম। তারপর তিনি ওমগ্কে'খললেন;'হে 
ওমর। (আন্ত রাতে) আমি তোমার কাছ দিয়েও অতিক্রম করলাম । তুমি নামাযে উঁচু 
শব্দে কুরআন কারীম পড়ছিলে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমি বড় শব্দে নামায পড়ে শুয়ে থাকা লোকণুলোকে জাগাচ্ছিলাম আর 'শয়ঙ্ানকে 
তোমার আওয়াজকে আর একই উঁচু করবে (ওমরকে বললেন) শর! তুমি তোমার 
শাসকে আর একটু নীচু করবে (আবু দাউদ, তিরমিযী) । 


lS er TE EN 
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১১৩৭। হযরত আবু যার রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে রাসূলুল্লাহ 
তাহাজ্জুদের. নামাযে) ভোর পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকলেন ॥ আর এই আয়াত পড়তে 
থাকলেন, ‘ওয়া ইন তুআজেব হুম ফাইন্নাহুম ইবাদুকা । ওয়া ইন তাগফির-লাহুম 
ফাইরাকা আনতাল আজিজুল হাকীম” অর্থাৎ, “হে আল্লহ! যদি তুমি তাদের 
আজাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাহ। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, 
তাহলে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিকমাতওয়ালা" “(মাসাঈ;, ইবনে মাজা)1 - -. 


He BAL dt 05 dy 055 9G 3৩ HF 3 MTA 
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--১১৩৮। হযরত আবু ইরাইরা রি হুতে ধর্ষিত । হিনি- বলেন, রাসূজ্গুজাহ্‌ সাক্সান্মাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু রাকআত (সুন্নাত) 
নামায পড়বে। সে যেনো জামায়াত শুরু হবার জগ প্যসত ডান পাশে শুয়ে থাকে 
(তিরমিয়ী। আবু দাউদ) ।. .... 
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কিতাবুস সালাত ৩৫৭ 
৬ এত ৮4৮৫ ০৬০৮ SELL নথি ৫৫, ১4540 te 


. দিও ০০1০, ~ ডি A 

: ১১৩৯। হযরত মাসরুক হে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ক্যরত আয়েশাকে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি এ সম্পর্কে 

জিজ্রে্ করেছিলাম । তিনি বললেন, যে.আমলই হোক তা সব.সময়.করা”-তারপুর 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাতের কোন সময়ে তিনি (তাহাজ্জুদের) নামাযের জন্য 
উঠতেন? তিনি বললেন, মোরগের ডাক শুনার সময় (বুখারী-মুসলিম)। 


বু Led SILLS BU IS eg Ne. 
, ৪৮ ld রঃ ১ 2545 ০57 bl oy 9৭০ ৪০3 
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EEE EEE I EEE যদি আমরা বাসূলুরাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাহলে 
আছরা তাকে:নামাষ পড়তে দেখতে পোতাম! আর আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্‌কে ঘুম 
অকৃস্থান্্র "দেখতে চাইতাম, Mail alas Dosa dhl ei 
(লস) |: 


ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম হলো, রি জাভা 
কাজেই ধিশেষ করে ইবাদাত-বন্দেগীতে “ইতেদাল' অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন 
ফরতেন। রাতে তিনি তাহাজ্জুদের নামাষও পড়তেন আবার ঘুমেও যেতেন । অর্থাৎ 
ডাকে তাহাজ্জুদ পড়তেও.দেখতে গাওয়া যেতো । আবার ঘুম যেতেও দেখা: যেতো । 
নজনর:তিন্বি ঘে আমলই করা হোক, স্কতটুকুই করা হোক, তা সব সময়.জারী রাষ্জাকে 
জ্ালোনাসতেন। এরুদিন করা আর একরুদিন না করা তার পছন্দ ছিলো না। 
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৩৫৮ মিশফাতুল মাসাবীহ 
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Fr ABIES ESC Be DOL SG EH ৬০০০ 
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নার হাজির জিত 2 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাঁৰী *ধর্ণনা 
রুব্রেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহর সাথে সফরে গিয়েছিলাম । (তখন, আমি মনে 
মনে ভাবলাম) আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের 
নামাষ-পড়তে উঠলে তাকে আমি নামাযের সময় দেখতে থাকবো । যাতে তিনি 
কিতাবে নামায পড়েন অ আমি দেখতে পাই (পরে আমি সেতাবে আমল করবো)। 
শ্ড়ার পর. শুয়ে গেলেন (কিছু সময় আরাম করলেন) । তারপর তিনি জাগলেন । 
তারপর আসমানের দিকে গাকালেন ও এই আয়াত, “রব্বাণা মা খালাকতা-হাজ্জা 
বাতিলান ..... ইন্রাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ” পর্যন্ত পড়লেন । তারপর তিনি বিস্থালার 
দিকে পেলেন:। মেসওয়াক বের করলেন। এরপর তার কাছে রাখা পানির দা হতে 
শাক্ষি বের করলেন । মিসওয়াক করলেন। ওজু ফরলেন। নামাৰে দাড়িয়ে গেজ. 
মান্মায শেষ হবার পর আমি অনে-যন (বললাম), হতো সময় তিনি ছুমিয়েছেন ভত্কো 
স্জয় তিমি নামা পড়েছেন। তারশক্ তিনি শুয়ে গেলেন ।-খেষে আমি মনে মনে 
তিনি জাগলেন। আবার ওই সব কাজ করলেন যা আপে করেছিলেন: এবং ভাই 
বললেন যা আগে বলেছিলেন (অর্থাৎ মিসওয়াক, উল্লিখিত আয়াত ইত্যাদি)। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে সির 
করলেন (নাসাঈ) ৷ ' ~ 
SL EASE 
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পর: 68. ৫ তি পাতলা তা 
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১১৪২। তাবেয়ী হযরত ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে বর্ণিত । তিনি হযরত উদ্দে 
সালমাকে একঙ্গিন রাসূলুল্লাহর রাতের নামায ও কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করেছেন । জবাবে উত্মে সালমা বললেন, তার নামাযের বর্ণনা দিলে তোমার কি লাভ: 
হবে! ভার সমান কোরআন পড়া, তাঁর সমান নামায পড়ার মতো তোমার এতো শক্তি 
কোথায়? তবে শুনো, তিনি নামাঘ পড়তেন । যতো সময় তিনি নামাঘ পড়তেন ততো 
সঙ্গ ভিনি ঘুগাতেন। তারপর উঠে আবার এতো সময় নামায পড়তে, যতো সঙ্জক্প 
ভিন স্কুমিয়েছেন:। এরপর নামায পড়েছেন; যতো সময় ঘুমিয়েছেন । এভাবেই মামা 
ও স্ুমের ধারাবার্ছিকতা বজায় থাকতো । এভাবে ভোর হয়ে যেতো । বর্ণনাকারী ইয়ালা - 
বজেন, অঞ্তঃপন্স উম সালমা (রাঃ) তার কেরাআতের বর্ণনা দিলেন, দেখলাম তিনি 
পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার দর্শনা দিলেন (আবু দাউদ, ডিন ভিরমি 

)। 
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৩২-রাতের নামাযে যা পড়তেন 
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১১৪৩। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি.বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠে এই দোয়া 
পড়তেন;-“আন্লাহুম্মা লাকাল হামদু । আনতা কাইয়্যেমুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে। 
ওয়ামান ফিহিন্না.। ওয়া লাকাল হামদু। আনৃতা নূরুস সামাওয়াতে ওয়াল-আরদে ॥ 
ওয়ামান ফিহিন্না ৷ ওয়া.লাকাল হামদু। আনতা মালিকুস সামাওয়াতে ওয়াল. আরদে ওয়া. 
মান ফিহিন্না। ওয়া. লাকাল হামদু। আনতাল হাকু। ওয়া -ওয়াদুকাল হাকু ৷ ওয়া. 
লিরাটকা হান্ুন.। ওয়া কাওলুকা হান্ধুন। ওয়াল জানাতু হান্কুন।.ওয়ানন্টার হারুন $. 
ওয়ান নারিয়্যুনা হাক্ধুন । ওয়া মুহাম্মাদুন হারুন. ওয়াস্‌ সাসাতু হারুন ।.আল্গাহুম্মা লাক্ষা 
আঙ্সলামতু । ওয়া বিকা আমানতু। ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু । ওয়া ইলাইফা 
আনাবতু। ওয়া বিকা-খাসামতু । ওয়া ইলাইকা হাকামতু ৷ ফাগফিরলি-জামকাচ্দাষু * 
ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আলরারতু । ওয়ামা আলানতু। ওয়ামা আমতা 'আলামু বিহী: 
মিন্নি"। আনতাল মুকাদ্দেমু'। ওয়া আনতাল মুআথখের ৷ লা-ইলাহ ইল্লা আমন্ডা । ওয়া 
লা ইলাহা"গাইরুকা। অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! সব প্রশংসাই তোমার । তুমিই আসমীন' 
জমিন এবং যা এই উভয়ের মধ্যে আছে কায়েম রেখেছো। সকল প্রশংসা তোমার ' 
তুমি আসমান জমিন এবং এই উভয়ের মধ্যে যা আছে তা রৌশন করে রেখেছো । 
সব প্রশংসা তোমার । তুমিই এই'আলমান ও জঙ্গিন এবং. উদ্ভয়ের মধ্যে যা আছে 
সকলের বাদশাহ ৷ সকল্ু প্রশংসা তোমারই । তুমিই সত্য ।. তোমার ওয়াদা সত্য । 
তোমার সাক্ষাৎ সত্য । তোমার কালাম সত্য । জান্নাত সত্য । জাহান্নাম সত্য । সকল 
নবী সত্য । মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য । কিয়ামত সত্য ৷ 
হে ধারওয়ারদিগার! আমি তোমার অনুসারী । আমি তোমার সকল হুকুম গ্রহণ করেছি। 
আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি । তোমার উপরই ভরসা করেছি। তোমার দিকেই'- 
আমি ফিরেছি । তোমার মদদেই আমি শক্রর মুকাবিলা করছি। তোমার কাছেই,আত্মার.. 
ফরিয়াদ । তুমি আমার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দাও । আমার গোপন 
ও প্রকাশ্য নাহ তুমি মাফ করে দাও। আমার ওই সব ্তনাহও তুমি মাঁফ করে দাও. 
যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি যাকে চাইবে আগে আনবে, যাকে চাইবে. 
পেছনে হটিয়ে দেবে। হই মারদ। চি ছাড়া আর কোন সাইন লই 
(বুঙারী-সুসলিম) ফি পরত সপ ২৬ 
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কিভাবুস সালাত ৬১ 


২ $023. 5 .49 2 su BS ০ 
Cele 22) 7 পি ২৬০০ 17৯০ ১৮ 
২২১৪৪ । হযৱত আয়েশা, রাঃ.হতে- বর্নিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তায্জ্ছদের-দ্ধনয দাড়িয়ে প্রথমতঃ এই: দোয়া, পড়তেন, 
“আল্লাহম্া:রাব্বা জিব্রিলা ওয়াসা, ওয়া ইস্রাফ্রিলা। ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল 
জারদা । আল্মাল গাইবি ওয়াশৃশাহাদাতি । আনুতা তাহুকুমু রাইনা ইবাদিকা ফ্লিম কানু 
ফিহে ইয়াখতালেফুন। ইহদিনী.লিমাখতুলিফা ফ্রিহে মিনাল হাক্‌কে বিইন্ধুনিকা ৷ 
ইন্নাকা তাহ্‌দী, যান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুস্তাকীম ।” অর্থাৎ, “হে-আনল্লাহু ! হে 
জিববিল, মিকাইল ও ইদ্রাফিলের রব, হে আসমান ও জামিনের সৃষ্টিকর্তা, হে জাহের ও 
বাতেন জ্ঞানের মাত্রিক! তুমিই: তোমাদের বান্দাদের, মতভেদ ফ্রয়সালা করে-দিৰে ৷ হে 
আল্লাহ্‌! সত্যের ব্যাপারে যে মতভেদ করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে আমাকে পথ দেখাও, 
কারথ তুমি যাকে চাও, সোজা পথ দেখাও" (মুসলিম)। " 
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১১৪৫ হযরত ওবাদ! ইবনুস সায়িত কও হতে বর্ণিত । তিনি রলেল, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠবে সে এই দোয়া 
Ue Ri Sd i BSA ls Bohan ৮ 


তারপর বলবে, “ররিরগফির লী” অথবা বল্লেন, 'পুনরায় দোয়া কররে.। তার-দোয়া 
উট অনার তার নামায কবুল করা হবে 
7 ” 1. 
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"1১১৪৬ হযরত আঁয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাস 
আলাইহে সরাতে ঘুম থেকে দেশে উঠলে বে “লা ইলাহা ইষ্ট আনুতা 
মাই হয নী ইপযান। ওয়াল ভুজ কলৰ ৰদ ইজ | 
সয়া হাব হাধলি মিল্লাদুনকা রাহমাতান। ইন্নাকা আনতাল ওয়ীহহাব” (আৰু দাউদ) । 
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১১৪৭ হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
৬ 5৮8৮7 
আল্লাহ্‌র, কল: শুয়ে যায়, তারপর বলাতে জেগে উঠে আল্লাহ্র কাছে মঙ্গল 
কামনা করে, আল্লাহ্‌ তাকে দুনিয়া ও হা RG 
(আম্মার আবু দাউদ) । সি + ERR 
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১১৪৮ । তাবেয়ী হযরত শারীকুল/হাওজান্ট ছড়ে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি হযরত 
আয়েশার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) রাতে ঘুম থেকে জাগার পর 
ফৌম জিনিস-দিয়ে-ইঝদাত গুরু করতেন । হযরত. আম্লে্া বন্লেন,.তুমি আমাকে 
এমন প্রশ্ন করেছো. যা তোমার আগে আমাকে কেউ করেনি তিনি রাতে ঘুম থেকে 
জেগৈ-উঠার-পর প্রথম দশবার “আল্লাহু আফবার” বলতেন ।"আলহামদু লিষ্লাহ' 
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ইচ্কান্পাছ'- বলতেজ দশবার । আর দশবার পড়তেন এই দোয়া; : ‘জান্াছমা. ইকি 
নাছির মো রা নি হা 4 ০ 
(তাহাজ্জুদের) নামায পড়া শুরু করতেন (আঙ্ছু জাউদ) । 
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a রর ৃ PESTA 
| ১১৪৯ হত আৰ সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বণ রাতে রব সারার 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দীড়ালে প্রথমে আল্লাহ আঁকবার বলে প্রই-দোয়া 
পড়েন, €দাবহামাকা আল্লাহুমা ওয়া:বিহম্মদ্রিকা। ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা 
ক্মান্ধকা ৷ ওয়া-ল্লা.ইলাহা গাইরুকা । অর্থাৎ “ হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র । আমরা 
“্রেমার পরশ রুরুছি।. তোমার, ন্নায় বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অনেক উপরে। 
তুমি ছাড়া .কোন, মাবুদ, নেই)” তারপূর তিনি বলতেন, “আল্লাহু আকবার কাবি্রি। 
এরপর বলতেন, 'আউন্ুবজ্লাহিস-সামিঈর আলীম মিনাশ শাইতান্রি রায় । মিন 
হাহজিহি, ওয়া লাফখ্িহি ওয়া ,নাফছিহি” (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ), ইমমম.আরু 
দাউদেঞ্ক-বর্ণনায় গ্যইরুকার পর এই: কাটুক আছে, তারপর তিনি রলতেন,, ‘লা ইল্লাহ্া 
ইন্পাললাহ-ন্ডিজবার ৷ আতর হাদীসের শেছ্ছের দিকের শব্দণ্ডলো লো, তিন্সি-পুনরায় 
পড়াতেন,আইউজুবিল্াহিস সামিইল আঙ্গীদ. হ্ঞারপর কেরাআত পড়াকরু রক 
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১১৫০ হযরত রধিয়া ইবনে কাব আসলামী রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাক্লাহ আজাইহে ওয়াসাল্লামের হ্জরার কাছাকাছি রাত-কা্টিরেছি আমি. 
তার কণ্ঠস্বর:শুনতাম । তিমি রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠলে: বেশ দীর্ঘ অয়, 
পর্যন্ত 'নোহানা রবিবিল আলামীন' RR জা 
ওয়াবেহামদিহি' পড়তেন (নাসাঈ, ভতিরম্িষী)। 


লা Silt" 
-- ত৩রাভের কিয়ামের 4 


Li (54541০41459 টের 
৮০০০০ ৪০ ৩5৬০৬ মি ০৮৮ LU ০০ 054 


SU ot SHUN BEEN OU ১8৩ 5৮ 9৪ LE 
% yl ob 025 oli রি So BLE ভা 
Es 85০88 
১১৫১) হযরত আবু হুরাইরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তোমাদের কেউ যখন (রাতে) ঘুমায়, শয়তান মারদুদ 
তার মাথার পেছনের "দিকে তিনটি গিরা লাগায় । প্রত্যেক গিরীয়-শয়তান তার মন 
একথার উদ্রেক করে দেয় যে, এখনো অনেক রাত বাকী । কাজেই শুয়ে থাকো! যে 
ব্যক্তি শয়তানের ধোকাবাজিতে না পড়ে ইবাদাতের জন্য জেগে উঠে, আর. 'আল্লাছ 
আকবার’ বলে, তার গাফলতির একটি গিরা খুলে-যায় । তারপর সে মখন ওজু করে, 
গাফলতির আর একটি গিরা খুলে যায় । আবার যখন সে-নাাষ পড়া শুরু কর ভঙ্গ 
তায় তৃতীয় গিঁরা খুলে যায়। বস্তুত এই ব্যক্তি পাঙ্ছ পদিত্র হয়ে ভোরেক্জ মুখ দেখে, 
নতুবা, অপবিরর হয়ে ভোরের দিকে কলুষ অন্তর ও অলস মন নিয়ে উঠে 
(বুখারী-মুসলিম)।- 


ETL 40 An Te TE IG ৮১20০০5০৭১৬ 
১৪৯ CUS EUW DLS ESN rics 
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১১৫২ । হযরত মুগীরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাতে নামায পড়তে পড়তে 
রাসূলুর্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পা ফুলে যেতো । তাকে বলা হলো, 
আপনি কেনো: এতো ক্রষ্্র করছেন । অথচ. স্বাগ্রনার আগের ও পরের সকল গুন্যহ্‌ যাফ 
শি 218859 আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না 
(বুখারী-সুসলিম)া 7 
তা sal el He AN A aloe Yor 
054৯১ Ws IG aL 5৮০৮৮ 5০০ ৩ 4053 

| - ০০ ৩৮৮- 85050 43০ ১৬:। 


১২৫৩ হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী 
কারীমের সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে কথা উঠলো । তাকে বলা হলো,লোকটি স্বকাল 
পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, নামাযের জন্য উঠে না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তির কানে অথবা-তিনি বলেছেন, তার দুই. কানে শয়তান 
খেশাব করে দেয় (বুখারী-মুসলিম)। 
05014548055 BERL IG LL 2175? 
9881 ০ (45195 ৮০1 তে ULI BC এ] ১৬৮৮0 Ey 
sR i Ld ELL Soo Bn 
GEL, - pl ০৬ El 
মিনি জানা SOE EE এক রাতে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহ:আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাবড়িরে খিয়ে একথা বলতে. বলতে ঘুম. থেকে জেগে 
উঠলেন, ‘সোবহানাল্লাহ' আজ রাতে কতো ধন সম্পদ নাযিল করা হয়েছে। আর কতো 
ফিতনা নাযিল করা হয়েছে, হুজরাবাসিনীদৈরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে কে? তিনি 
এর দ্বারা তীর স্ত্রটদেরকেই বুঝিয়েছেন। যেনো তারা উঠে নামায় পড়ে৷. কতো নারী 
দুনিয়ায় ব কাপড় পড়ে আছে, কিন্তু আখিরাতে তারা নাঙ্গা থাকবে (বুখারী)। 
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৩৬৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


ই: ০3১০ %4 8৮১ ডি 2 নি 2 


oo or #0, 


ATL Ht Sr Be 05৮ 
, ৮01 ls ০০০৮ 921৮5 
কারার রর রানা হত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলৈছেন, প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মর্ধাদাবান 
বরকতওয়ালা রব দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, “যে আমাকে ডাকবে 
আমি তার ডাকে সাড়া দেবো । যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান 
করবা । যে আমার. রাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো 
(বুখারী-মুসলিম)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে 
দেন এবং বলেন, কে আছে যে এমন লোককে খণ দেবে যিনি ফকির নন, না 
্‌ ই এবং সকাল পর্যন্ত এই কথা বলতে থাকেন। | 


Sb 14 দিলি 
34৬ ৮4520054505 LICE 

টি বড তা ড্র PISS If 
"১১৫৬ ইযরত-জাবৈর 'রাঃ হতে বর্ণিত । ভিনি বলৈন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, বলতে শুনেছি, রাতে. এমুন একটা সময় অবশ্যই আছে, 
কৌন মুসলমান যদি এই সময়টা পায় এবং আল্লাহৃতাআলার কাছে দুনিয়া ও 
আখিরাতর কোন কল্যাণ চায় জহল্রে-আল্লাহ তাআলা তাকে তা অবশ্যই দান করেন। 
১এই সময়টা প্রত্যেক রাতেই আসে (মুসলিম) । 


35454015401 1৮০ IU IU PO TE 
ESD ed SD 0989 4014155001৬ 
২৩০১ ৩৪ ৮০০1৩ এ 91582980০0৫ 
৯7০ LE 

PACS 





“১১১৫৭ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যাসূলুরাহ্‌ 
স্াল্লান্লাহ্‌ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তাআলার কাছে সকল নামাযের 
যো রত দাউ ইল সালামের নামায এবং সক বার মতে রত দাদ 
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কিতাবুস সালাত. ৩৬৭ 


আলাইহিস ষালামের রোযা সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় । তিনি অর্ধেক রাত সুমাতেন। 
এক-তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন । তারপর নাতে যষ্ঠাংশে আৰার দ্বমাতেন। আর তিনি 
একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ছাড়তেন (বুখারী-মুসলিম)। 


রি 7005 এ 01০40 272 লে ১৫৫ 2 ১2/-১৪% 
SHS ts th ye I রর 1 ৮৫১20 IT 
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২. 4 9 ৪ ০০ PES 
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মা সাজি ক্রি রাসূলুল্লাহ 'সাক্লাক্াহ 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন, আর শেষাংশে জেগে থাকতেন? 
এরপর-তিনি যদি তার কোন স্ত্রীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন মনে করতেন যেতেম। 
এরপর আবার শুয়ে যেতেন। তিনি যদি ফজরের আগে আযানের সময় নাপাক অবস্থায়: 
থাকতেন, উঠে যেতেন । নিজের শরীরে পানি ঢেলে নিতেন। আর নাপাক অবস্থায় না 
থাকলে ফজরের নামাঘের জন্য জু করতেন। ফজয়ের নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত 
নাম পড়ে নিচূতন (বুখারী, মুসল্মি)। 


গোরা .. ৯৯, মে দ্বিতীয় 2288 
SLL SAC Hr Ls drs 0 95 Cll Non 
৮৮৪ নি al PS Fg 2 PSE | of 3520 ri 
2৬৮: 85 - ple ie Ee) 
নাউ ডিন বন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামায) 
পড়া বিশেষ প্রয়োজন কারণ এটা হচ্ছে তোমাদের. আগ্রের লোকদের অভ্যাস ।- 


(তাছাড়াও 20778595188 
তোমাদেরকে গুনাহ থেকেও (এই ফিয়ীমূল লাইল) ফিরিয়ে রাখে [তির 


ব্যাখ্যা & এই হাদীসে ‘তোমাদের আগের লোকদের’ বলতে রাঙ্গনুল্লাহ-সাল্সযহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগের নবী-রাসূলদের ও সেই সময়ের নেক ও সালেহ 
লোকদেরকে বুফিয়েছ্ম । আল্লাহর নিকট পৌছার ও গুর্নাই-মাফ করে নেবার জন্য 
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৩৬৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


এই 'কিম্বামুল লাইল' খুবই মোক্ষম উপায়। এই সময় আল্লাহ বান্দাহ ফরিয়াদ শুনার 
জন্য আকাশ হতে শীচের আকাশে নেমে আসেন। 


td Le des ১৬ 0698০০০১০১৭, 
sb 9, 11065 fl Le কেও 401 4০০8৬ 
“5 C0, - ats: ss ০ 018 202) 


১১৬০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের লোকদের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ 
তাআলা হাসেন (অর্থাৎ-তাদের় উপর খুশী হন)। ওই ব্যক্তি পে: রাতে উঠে 
তোহাজ্জুদের) নামায.পড়েন। দ্বিতীয় ওই লোক যায়া নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দীড়ায়, 
(তৃতীয়) ওই লোকজন মারা বনের) শত্রুদের সাঞ্চেযুদ্ধ-করার জন্য সারিরদ্ধ হয়ে 
দাড় (শরহে সুন্নাহ) । 


A 4221 shad J IE ICL Ee Gt EE ২, 
21 ০82 1006 ৮4001484515 ১৫০১০ 2 ঠা 
I si - ৮৫৩ 7500 ss 40৮4 ae LS 


gre পরার: 9 


fl Lk ০৮০ ০৮০৩০, 

১১৬১। হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃ হতে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ" 
সাল্লান্মাহু আঙ্দাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা শেষ রাতেই: কান্দীর সবচেয়ে 
নিকটবর্তী হন। তাই সে সময় তোমরা আল্লাহর জিকিরকারীদের মধ্যে শামিল হবার 
চেষ্টা করতে যদি পারো অবশ্যই করো (তিরমিযী তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সনদ 
হিসাবে হাসান, সহীহ ও গরীব) ।। Ml 


004 OT 29 টন 
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১১৬২ । হযরত আবু ছরাইরা জ্লাফতে:ফর্লিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাজালা ওই ব্যক্তির উপর রহমত ফরম্দ যে 
রাতে উঠে তাহাজ্জুদের লীষীব গাড়ে । জাবারশনিজৈর স্ত্রীকেণ্ড নামাযের জন্য জাগায় । 
যদি স্্রী না.জাগে তাহল্লে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় । আল্লাহ ওই স্ত্ীর প্রতিও রহমত 
করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে । আবার তার স্বামীকেও তাহাজ্জুদের 
ত ক সজা ত ত ফা 
ছিটে দেন (আকুদাউদ, নাসাঈ) |  : .:... 


এ SR As Sh 


9 ৩ এ 404৮5 প্‌ 5 05242. প্রা খা 

. ৬১০০120০৪৪৩) Lat 5 ৯2028 
"১১৬৩, । হ্যরু,জাবু উমামা রাষ্ট হতে বর্ণিত 1*ভিনি কলেন, জিজ্ঞেলা মী হলে, 
হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া আল্লাহর কাছে বেশী কবুল হয়। ঝ্মসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয্লাসাল্লী্ম বললেন, যো নিহায়া 
নামাযের পরে, দোয়া (তিরমিযী) । « ... ৃ সিরিয়া 


ধু 24811; ৮5 IU IS 34০ ENN 
গর ৬৮ ৬৬৩১০৩৮৬৩৪৩ ik ৮১১। 

নদের ক ৪৬44৯ SSNs dh 
হস at ৩০ ৬৮০৪ ১১১ ১০০, ৬০ fe ০2420 2 5 
5 এডি ও 598015৮১০৩5 


CACC EE CETTE MOE EE 
স্ন্লানলাহ আলাইহি ওয়াসাল্লায়. বলেছেম, জানাতে এমন বালাখানা আছে যার্‌ বাইরের 
জিনিস’ ভেতর থেকে আর ভেতরের জিনিস বাইর থেকে দেখা যায়। আর এই 
ফালাগানা আল্লাহ-ভান্জা, ওই সন্ঘ-£লাকের ব্ছম্য তৈরী করে রেখেছেন, যারা অন্য 
লোকের সাথে কোমল কথা বলে (গরীব মিসকীন্‌ক্রে) খাবার দেয় প্রায়ই নফল 
রোযা স্াখে। রাতে এমন সময় (তাম্মজ্ছুদের) নামাঘ পড়ে যখন অধিকাংশ মানুহ 
ঘুমে নিমগন থাকে (বায়হাকীর শোআবুল ঈমান । ইমাম তিরমিধীও এই ধরনের বর্ণনা 
হযরত আলী রাঃ হতে নকল করেছেন। কিন্তু এদের বর্ণনায় কোমল কথা বলে-এর 
জায়গায় মধুর কথা বলে-উদ্ভৃত্‌ হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ একই). .. . 





www.pathagar.com 


০৩৭০ .মিশকাতুল মালাবীহ 
নাল উট দামি ১১ কৃত্ীয় পরিচ্ছেদ: 
চলন নিও 0864৬ 2455৯/-2৮-১৬, 
sh hho esd ০ 15544 


১১৬৫ | জা EEN 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আষাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি 
জু বাজি মতো হয়ে রো না।-সে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাধ দড়তো,“পরে 
চা চড় দিয়েছে বেগুনী সুমিত) । 7 


চি All sie dil 95 | 52558 
TED Gs bs te PMs Ll 50 < রে 
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UL Ed লেজ 
রাস সাল্লাল্লাছু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ হযরত দাড়দ আলাইহিস 
সাঁলাদেন্র জন্য: রাতের (শেখাংশেষ্ একটি) সময় নির্দিষ্ট: ছিলো যে-পর্ঘয়ে বদি 
নিজের পরিবায়্ের সূদস্যদেরকে জাগাতেন। তিনি বল্তেনে, হে. দাউদের পুরিরায়্রে 
লোকেরা! (ঘুম থেকে) উঠো এবং নামায পড়ো । কারণ এটা এমন এক সময়, যে 
EE EN TE 


হয়না (আহমাদৃ) ৷ এ 8 ৯ টা বক 
Hs apd Ses এজ প্রো 


20 


এ এসসি Jl এল ৮১০ kal a 
পর ইনি বিত তিনি বলেছ! আমি রাসূলুল্লাহ 


কে বলে হই মারের গর 
নামীয ইলো মধা রাতের নামায । (আহমাদ)। .... .... 
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রি বর্ণিতৃ। তিনি বুলৈন, এব 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাছ আলাইহি সারের নিকট টিলা রা 
অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে রাসুলুল্লাহ সান্টাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খুব তার নামায তাকে একাজ হতে বিরত করছে” 
তার যে কাজের কথা তুমি বলছো বায়হাকী) । ': RG bs 
পি btw সহিত 
০০৪4০০4০33৯ 
উনি 2০:০0 aS ls এ খা 0 BE গি ও 
নিন 4 AI) Ee ০1৫0 (5 ৪ 
১১৬৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আৰু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন। 
রাসূলুষ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সাজ.বন্দেহেন-$ যদি কোন-ব্যক্তি আৱ বকে ঘুম 
থেফে জাগায় ও উভয়ে-একত্রে নামায পড়ে অথবা 'তিনি একথা বূলেছেন, তাদের 
প্রতোকে করে নামায একত্রে পড়ে, তীহলে রই দুই (স্বামী স্ত্রী) ব্যক্তির 
নাম. আল্লাহকে. স্বরণরারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দলের মধ্যে: গণা হবে (আবৃ-দা্টদৃ- 
ইবনে মাজা) ৷ 


০০: 50553641444 155 JG 0৩৮০৩ ১200৬ 
১৪৪5 ১, sul Lael কিন 


"5১৭০ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত.। ভিনি বলেন: াসুল্পাই 
সাল্লার্ীছি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার উশ্মাতেরু মধ্যে সবচেয়ে আগরাফ 
অর্থাৎচউল্নত মর্জাদার ব্যক্তি তারাই; একর সার রর 
: কনামারী)-ত্রায়হাকী)।:-* .. ০: 
Gb, 8401 ১০ চি TE TED Ee 
নধর 79৪ 8155 595 নিতে 1৩4৭ রি 
CCL Et Is 4০ heb ৭৩ আও 21 JPR LS পন 

UL - 2 15095 
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৩৭৯ মিশকাতুল যাসাবীহ 


২১৭১ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, তার পিতা 
শেস্বতাহো নিজ পরির্রক্কে্লায়ায পড়বার জন্য উঠিয়ে দিতেন । তিনি তাদের বলতেন, 
নামায পড়ো । তারপর এই আয়াত পড়তেন $ “ওয়ামুর আহ্লাকা বিস-সালাতে: 
পারের নাই সু নিন সর বা 
লিভ্-ত্বাকওয়া”। “তোমার পরিবারের লোকজন হয ব্রত 
ধা । বিলে (এই রই) জব জন ক ক কাল জা 
রিল ই লে লা 
পরহেজগার লোকদের জন্য” (মালিক)। 


Joa এও ৯] এ]| al, TEI 


ক, সা বাত 


"৩৪- আমলে ভারসাম্য বজার রাখা 





১০০০০০৫৭০০০ I waar SV 
LINK SA ES ha Nk Es 


খা ঠেও, 26 1৮৯০ 00 ৯ ৩ 556৬6 ৬5 

| SE ৪9১ 

১১৭২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূধুল্লাহ সান্তান্মুছি 
আঙ্দাইছি ওয়াসাল্লাম ফোন ফাস ক্লায়াহীন কাটাতেনদ। এখনকি-কামরী ফন করতাম, 
কিনি হয়তো: এ সানে রোফা ঝুখবেন না । আবার ভিনি, কে রাখতে থাকতেন। 
চাৰক মনে: করত্ভাষ, তিনি বুণ্টি এ মাসে রোষা রাখা, জি দেকের না.। ভুমি যদি 
রাসূলুল্লাহ সান্লান্যাত্‌ জালাইছি শয়াসাক়ান্ষকে রাতে হয পড়া অবস্থা জেতে 9, 
তাহলে দেখতে পাবে তিনি নামায পড়ছেন । আবার তুমি যদি ভুক্ষ অবস্থায় খেত 
চাও তাহলে দেখতে পাবে তিনি তিমি ঘুমাচ্ছেন (বুখারী). 

ব্যাখ্যা £ হাদীসের মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ সাররাল্পাহ আলাইহি-ওয়াসালুমি নফল 
ইকাদান্ডে ইত্তদাল ভারযাষয বজায় রাখতেন ভিছি- একাধারে নকল রোযা রন 
না । আবার একাধাব্ধে নফল রোযা ছেড়েও দিতেন না.। ঠিক এভাবে তিনি রাতে. 
তাহাজ্জুদের নাষাষও পড়তেন, আবার রাতে ঘুযাতিনও প্রতিটা জিদিসের হক আদায় 
কন্ত তিদিকাজ করতেন । নি 
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'কিভাবুস সালাত ৩৭৩. 
নি? no. ab 0 0 25027১1% 


308 . 40572570507 adr HCE 

দিনার নিতে ডিন রন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
জালাইছি উোসাপাম বলেছেন: আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সব 
মতা করা রনি (গরিয়াতে কত রাদিরা। 


: ব্যাখ্যা ৪ অৰ্থাৎ যে কোন নফল ইবাদাত কম হলেও নিয়মিতভাবে কৰে ফাওয়া 


হলোঁ আন্মহর কাছে িয়। কোন আমল মাঝেমধ্যে বেশী পরিমাণ করা আবার মাঝে 
মাঝে এক্চেবারৈ ছেড়ে দেয়া আল্লাহর অপছন্দ ৷ 


৮০ » না ৮৫০) 

ae ১0,224 0155৮ ow 

ও ers জারা HST REC রা 

করতে তোমরা সমর্থ । কারণ আল্লাহ তাআলা (সওয়াব দেবার-স্গয়) অপারগ হবেন 
না, যতক্ষণ তোমরা অপারগ না হবে (বুখারী-মুসলিম) 

| “ব্যাখ্যা ই অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে তুমি যদি ইবাদাত ছেড়ে না দাও, তোমার শক্তি সামর্থ্য 


" নুম্থয়ী কম হলেও তুমি, ইবাদাত করে যাও, তাহলে আল্লাহর ভাণ্ডার: ছোট নয । তিনি 
এই কম আমলেও তোমাকে অধিক সওয়াব দান করতে পারেন। 


০ eats seh te hd JU JG ১02০7 \V০ 
. 46 9০ 088 ৫ 9৪ 


| ১১৭৫" হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্তাহ সাল্লানাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কারো উচিৎ ততোক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া 
ফতোক্ষণ সে.সতেজ থাকে । ক্লান্ত হয়ে গেলে সে যেনো বসে যায় (অর্থাৎ নামায না 
পড়ে)। (বুখারী-মুসলিম) । 


fl ১0540148০40 4৮508 00 25৩ 1৮৭ 
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৩৭৪ | - তু সাই 


+৯১৭৬ | হযরত আয়েশা, রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ. সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসীল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামায পড়া অবস্থায় ঝিমাতে 
শুরু-করে তবে সে ফেলো শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে ফায় । কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি 
নামায পড়তে পড়তে বিমায় আর ঘুমের. ঘোরে ব্লতে পারে না, ঢস.কি পড়ছে । হতে 
TN 
55555 রর চা 


ci ১, ১৩ মির খু 0222. [টির ll 

EG, - ES ৮ দি 2৮১৮ 7১ 

১১৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই দীন-সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি দীনকে কঠিন 

কুরে তুলে,দীন তাকে প্ররাভূত-করে। অতএব 'দীনেরার্যাগারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও 

সাধ্য অনুয়ায়ী. আমল করবে, নিজকেও অন্যকে শুভস্ধ্বাদ্র দিবে সকালে, স্বায়ূ, 
রাতের শেষভাগে আল্লাহ তাআলার নিরুট সাহায্যকামনা করবে (বুখারী)... 


er না 


১১৫০০০০5০540 44014৮535৪৩ ৮৪৮14 
JES A AB ১ ০ 2 এ ct of 44৮ 


Goss 
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| ১১৭৮। হযরত ভমর 'রাঃ হঁতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াম্বান্পাম. বলেছেন. $,কোন র্যক্তি রাতের বেলা তার নিয়মিত ইবাদত অথবা তার 

আংশিক.না করে ঘুমিয়ে গেলো। তারপর সে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা 
করে নিলে হেলা সে রাতেই তা পড়েছে বলে গণ হবে (সিম) | 


রা sailed Le dr, ৮0৩০১০৮১১০০ 
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১১৭৯ । হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, র রাসূলুল্লাহ 
সাল্সাল্লান্ু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলেছেন £ নামাফ দাড়িয়ে পড়বে । যদি তাতে সক্ষম না 
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কিতাবুম সালাত '. ৃ ৩৭৫ 


5 পৃঁড়রে,। যদি তাতেও সক্ষম না হও ররর হয়ে পড়বে 


০৩৬১০০৮০০১০ /০০৪৫০৪ ৪০৭৭৭ 


৮০ পরত ৩ 526 YY ১১০০ যা 
| 7142 ০০5১ এ LU 


5১৮৩ হ্যরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতেই এই হাদীসঁটিও বর্ণিত । তিনি 
কোনি ব্যক্তির খসে বসে (নফল) নামায পড়া সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলৈন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ধদি 
দাড়িয়ে পড়তো উত্তম হতো। যে ব্যক্তি বসে বসে নফল নামায পড়বে সে দাঁড়িয়ে পড়া 
ব্যক্তির অর্ধেক সয়া পাকে আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামায পড়বে সে বসে তি 
অর্ধেক সওয়া পাবে (বুখারী) । 0 


a SNAIL 


07558 Slo AY 
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Et ০ 2৮ ১০৩ onl 

১১৮১ । হযর্ত আৰু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী. সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে নিজের বিছানায় 
শুয়ে-ছুম না. আসা; পর্যত্ত-আল্লাহর- জিকিরে মশগুল থাকে, রাতে যতোবার 'সে-পাশ 
বদলাকে এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়া. ও আখিরাতের কোন কল্যাণ কামনা করবে, 
অহী তে সে কল্যাণ অবশ্যই দীন করবেন (বনু বরাতে ইমা 
নরবীর রিতারুল.আয়ক্কার) &.. : তত এম ৩০০ পিসি, 
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৩৭৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


ও এ ০১১৩1 2 ade 5745 4০০ ০19340195৮6 


পে? 05450 40155 450০ ০৬ EB pl 
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১১৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসান্ীম বলেছেন, দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা খুব খুশী 
হন। এক ব্যক্তি,:ঘে নিজ্ঞের নরম তুলতুলে বিছানা ও প্রিয় স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে 
তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে যায় । আল্লাহ এ সময় তার কিরিশভানেরকে বলেন, 
আমার বান্দার দিকে তাকাও । সে আমার কাছে থাকা.জিনিস পাবার আগ্রহে সেঃম্লাব, 
জান্নাত) এবং আমার কাছে থাকা জিনিসকে ভয় করে (জাহাম্ীম ও আঘাব) নিজের 
নভম তুলতুলে বিছানা ও স্ত্রীর মধুর সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে নামায ভোস্াজ্জুদ) পড়ার জন্য 
উঠে পড়েছে। আর দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে. (কোন 
ওজর ছাড়া) যুদ্ধের ময়দান থেকে সঙ্গী সাথী নিয়ে ভেগে এসেছে। কিন্তু এভাবে. 
ভেল্প আসায় আল্লাহর শান্তি ও ফেরত ব্জাসায় সনাহর- কথা নে পল়্ায় আবার বুদ্ধের 
মন্ দানে ফিরে এসেছে । আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ 
করেছে? আল্লাহ তার ফিরিশতাঁদের বলেন, আমার বান্দার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখো, 
যারা জামার নিকট থাকা জিনিস (জান্নাত) পাবার জন্য ও'আমার নিকট থাকা জিনিস 
জোহান্নাম) থেকে বীচার জন্য যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসেছে, জীবনও দিয়ে দিয়েছে: 
শৈল্পহে সুক্লীহ)। 


540144810৮5) ৩৬৩3৩ ৮০5৮২০৯৮০১৮ 
১৪৮১৪ ০5:55 IU alin sti Js oI ds 
25224 356৩8 ০049০ 14055 25215 
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.১১৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর. রাঃ হতে বর্ধিত ।. তিনি বলেন, আম্মা 
কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বসে 
নে্ষল) “নামায পড়লে, "গীড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায় । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে জামর বলেন, আমি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খিদমতে উপস্থিত হলাম ৷ সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহই আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে 
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দ্ষিনি বদরেন, স্বাবসুন্জাহ ইকনে আসন! কি হয়েছো জামি সিনেদন কযজাহাদছে 
জয্াহর রাসূল! দ্দায়ারে তো" বলা হয়েছে: যে, -রালূলুল্লাহ সালা - আলাইতি 
ওঁজাসালটম বজেনছন & বন্দে নামায় আদাম্রফারীয়-নামাযে অর্ধেক -সশুয়াব হয়া হত 
আপনি বসে বসে নামায পড়ছেন । উত্তজ্ে ভি ধলঘলন, কাজা জাজি ঠা 
তোমাদের: অতো হরি : 5 
৮ 8 
করো রা রস 
বেশী, পারে, সওয়ারু পারার চেষ্টা করবে .... ... . ১. 4.5, ৬৫৫ 
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Co 20200 & 9) ৯4৫ fla ও 2 রি 


he এআ 








কা 2 লি 
তি 


টি জা ফন মল নক ৰ 
বললো, হায় আমি যদি নামায পুড়ে পড়াভাৰ, অযথা পেয়ে ।.লোকেরা 
তার ফথা শুনে খারাপ মনে করলো। তখন লোকাঁট বললো, আমি রাসূলুলাহ সানা 
৮০ 
আরাম দাও (আবু দাউদ) . ৮ 
৮৬ পাবীর কথা বলে লোকটির উেশয ছিলো লাগাবে ভারামউ 
গর্থাঙ্ছী পাও. নামায পড়ে এই শাস্তি ও পরিতৃত্তি লাভ করা । কিন্তু যারা তার 
কথা শুলেছেন্‌ ভারা এর অর্থ করেছেন নায্যকে ওই ব্যক্তি বোঝা মনে করেছে, তাই 
শৱৰ করে সৈ বোবামুক্ত হতে টায়] এজন্য লোকটি রাসূলুল্লাহর উদ্ধত দিয়ে 
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৩৭৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


১১৮৫ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সায়ার ছি মালাই হি:এয় লামার বলের ৷ সতের নদ লাহাব দই রক্ত ঢ করে 
(পড়তে, হয়) । কারো ভোর হয়ে যাবার আশংকা: বোধ হলে সে যেনো (দুই 
রাৰ্কমাতের) সাথে আযো-এক রাকআত পড়ে নেয় । তাহলে এই রাফজাত আগে পড়া 
নামাষকে বেতের করে দেবে (বুখারী-মুসলিম) ৷ 


১০24 BML, এ do dt 1৮2১৩ 03 ২2৮ 
9540) - 3201 ৮ 

১১৮৬ হাহ ই রা হে এই পট ব্ত। তিনি 
পড়া উত্তম। আর বেতের এক রাকাআত শেষ রাতে (মলি) 

" স্বীাৰ্যা £ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বৈতরের নামায এই এক রাকয়াতই মনে করেন। 
ইয়ায আবু হান্রিফায়হ.অন্যান্য ইমামের মত হলো, রাতে দুই রাকআত করে নফল 
নামায পড়তে থাকবে । রাত শেষ হয়ে আসলে শেষ দুই রাকআতের সাথে আর এক 
রকিজীত মিলিয়ে মোট তিন রাকআত পড়ে নেবে। তিন রাকআতই হলো বেতেরৈর 
নীৰ্মীয। বেতের বা বেজোড়ই হলো বেতেরের নামায দিক 


/ dp dln ০1০4044906৩ ৪৫১6-581 
১৪৪০৪ 

তপন 584 

ক দি চা টি “uli - 51 


85 হযরত উম রয় বক ভি রাসূদুরাহ সাললারাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদের সময়) তেরো রাক্লাআত নামায় পড়তেন। 
তেরো রাকাআতের মধ্যে পাচ রাকাআত বেতের । আর এর মধ্যে (পাচ রাকাআতের) 
শেষ রাকাআত ছাড়া কোন রাকাআঁতে শাহ পড়ার জন্য বসতেন না (বুখারী- 
মুসলিম)। 554 

বাতিল ERE EEE 
পঁড়তৈন বল্দে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এটাও একটা পদ্ধতি এই -নিয়গ্রঁটি- 
ছিলো প্রথমে.তিনি চার সালামের সাপে দুই দুই রাকআত করে. আট. রাকাআত নামায 
পড়তেন ৷ সর্বশেষ পাঁচ রাকাআত এক “তাশাহ্হুদ' ও এক সালামে পড়তেন । এই 
পাঁচ -রাকাআভে ৰেতেরের নামাযও শামিল থাকতো । 
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১১৮৮ ৷ হযরত সা‘দ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উম্মুল: 
মুমেনীন হযরত আয়েশার নিকট গেলাম" ভার কাছে নিবেদন করলাম;-হে-উত্মুল 
মুমেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহর “খুলুক' (স্বভাব-চরিত্র) সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত 
আয়েশা বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম, হা পড়ি। এবার তিনি 
বললেন, রাসূলুল্লাহর টরিবর ছিলো আল-কুরআন । আমি আবেদন করঝ্াম;- ছে: উম্মুল 
তিনি বললেন, (রাতের বেতের নাঙ্ষাধের জন্য) আমি আগ থেকেই 'বাসূলুষ্মাহর 
মি্নওয়াক ও ওজুর পানির ব্যবস্থা করে রাখতাম । আল্লাহ তাআলা যখন তাকে ঘুম 
হতে উঠাতে চাইতেন, উঠাঁতেন। তিনি প্রথমে মিসওয়াক "করতেন, তারপর ওজু 
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ও পর মেল কাম 
বসতেন মা । আট রকাআঁত পড়া শেষ হলে-(“তাশাহছুপেয়”) জন্য বসতেন । 
অহ 'ছিঁকিয়.করত্ন। তবার.প্রশংসা করতেন.। তাঁত কাছে দোয়া করতেন দূর্থাৎ 
আত্মাহিয়্যাতু পড়ুতেন.। তারপর. সালাম ফিরানো ছাড়া নবম রাকআত, পড়ার জন্য 
দীড়িয়ে ৰেতেস নবম া্ষআছ পড়া শেষ কথ ভাশাহ্হগ পড়ার জন্য রসংেন + 
অক্টাচ্ছই জিকির করতেন । তার প্রশ্ংসৃ{ করতেন (তার কাছে দোয়া করতেন (অর্থাৎ 
অশাত্দ পড়তেন)। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। তারপর 
বঙেবসে ছুই বাকজান্ত পড়তেন” হে-বৎস! এই মোট-এপান্রা, ফাকম্ান্ত.হুজো) 
এরগর বন তিনি বার্ধক্যে পৌছে গেলেন এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলো, তখন 
কেততেরসহ সাত রাকআত নামায পড়তেন । আর আগের মতোই দুই রাকআত বসে 
4১৩৯১7৯1০৮৬ 

তা নিয়মিত পড়তে পসম্দ করতন ৷ কোন দিন ষদিংঘুম বেশী হয়ে ঘেতো 
খালে যাতে তাঁর পক্ষে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতে 
বাংতখলসতিনি জুপুতর ব্যাক রাকাআত নামায় পড়ে নিতেন । আমাত. জানা মতে, 
রাসুলুল্লাহ (সা), কখ 7 এফ রাতে পুরা কুরআন পড্ডেনানি। অথবা ডোর পর্যস্ত সারা 
রাত ধরে নামাধ প 75 
রাখেননি সুদলিষ)৮ - রি টির 


৮০০০১০০০০০৫০৮০০৪৬০৬। 
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ওয়াসাল্লাম বন্ধেছেন $ তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের শেষ নামাযকে বেতের 
তা 
কক bids sil dil তি 
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সারায়াহাহাজার়ি: ওয়াসার অনা £ (কন (হতেন রর ক) 
ফেরত সাবা ড়া জড়াজড়ি করবে (সুদলিঘ)।. = চি ae. RS 
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' কিতাবুস সাল ৩৮১ 
কট 2805 2 rl ~~ ৮৫ Hf ৪৬ এপ =! nd 


না 42010018420 
. ১১৯১। হযরত জাবির রঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির শেষ রাতে না উঠতে পারার আশংকা আছে সে 
ফেনোখঞ্রথচ. রাংতই বেচতরের নামায পড়ে দেয় । আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠচত 
পারৰে.আশা করে, সে যেনো শেষ রাতেই. বেতেরের নামা পড়ে। কারণ শেষ 
রাতের নামাযে ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন্‌। আর এটাই অধিক উত্তম (মুসলিম) । 


সপ ক এ তিশা 


রাবি তা তিন রি 
ফিরিশ্হা আমলে লারিতৃ-পালনে আসে৷ উভয় দলই এ সময়ের নামাধীদেরকে 
লামযে আপগুল- দেখতে প্রায় ।.আরা আস্তাহর কাছে এই সাক্ষড় দেয় ।- 


বিপদ 01৮5 পল এ (৪ প CIS সি gr VAY 
ye PES e PE 

2 জী ততঃ এ] লা 03 এ: ৮৮? সিন 

“ভ৯১েহ হযরত জায়েশী রাঃ হতে বর্িতা তিমি বলেন, রাসুলুষ্ঠাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইছি গররীসার্ীম রঠিতির প্রত্যেক অংশেই বেতেরের নামায পড়েছেন- প্রথম 

রাতে (এশার নামাযের পরপর, মধ্য রাতেও এবং শেষ রাতেও । কিন্তু শেষ জীবনে 


বি বত সাহ তের সহী সম (প্রতাপ) লিট কর 
লিল খন). 






২৪. ০৩৩ এ এটি 


৮/০০০:০৬4৪৩০১৬, 4 
০ - জা টাঃ ৪) nD +H 


১১৯৩। (হযরত আবু হরাইরা রা হর্স ৷ জিলি রা্গেম, ম্কা্সার- বঙ্গ 
(রাসূলুল্লাহ) আমাকে তিনটি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন $ প্রতি মাসে তিনটি করে 
রোযা রাখতে; 9১5৮7 978 


নি ক পরিচ্ছদ, 
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৩৮২ __ মিশকাতুল মাসাবীহ 
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৮0501 ৪০ ০, 
১১৯৪ । হযরত গুদাইফ ইবনে হারিস হুতে বর্ণিত ৷ তিনি বলৈন, আমি হযরত 
আয়েশা রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয 
গোসল রাতের প্রথম অংশে অথবা শেষ অংশে করতেন? হযরত আয়েশা বললেন, 
কোন সময় তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এবং কোন সময় রাতের শেষ প্রহরে গোসল 
‘করতৈন- আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনৈক বড় । সব প্রশংসাই আল্লাহ তাআলার 
জন্য খিনি দীনের কাজের ব্যাপারে সহজ (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন! আরার তিনি 
জিজ্ঞেস. করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি -ওয়াসাল্লাম কি বেতেরের নামায 
রাতের প্রথম ভাগে পড়ে নিতেন না শেষ ভাগে পড়তেন? হযরত আয়েশা বললেন, 
কখনো রাতের প্রথম ভাগেই পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাতে .পড়ত্েন। 
আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। সব প্রশংসা তীর যিনি দীনের কাজ সহজ 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তাহাজ্জুদের নামাধৈ 
অথবা অন্য কোন নামাযে আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন অথবা আস্তে আস্তে? 
তিনি বললেন, কখন তো আওয়াজ করে কেরাআত পড়তেন, আবীর কখনো অস্পষ্ট 
স্বরে। আমি ব্লালাম, আল্লাহ অনেক বড় ও সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, যিনি দীনের কাজ 
সহজ করে দিয়েছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ! ইবনে মাজাহ এই বর্ণনায় শুধু শেষ 
অংশ (যাতে কেরাআতের উল্লেখ হয়েছে নকল করেছেন) ।  :”': 77 
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কিতারুস্‌ সানাত ; ৩৮৩, 


+১১৯৫ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ব্বাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
হযরত স্বায়েশা রাঃ-কে'জিজ্ছেস. করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম ' 
সাল্লাল্পাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখলো-চার ও ভিন (অর্থাৎ সাত), আবার কখনো ছয় ও 
তিন (অর্থাৎ নয়), কখনো সবার ও তিন (অর্থাৎ এগারো) আবার কখনো দশ ও তিন 
(অর্থাৎ তেরো) রাকআত.বেতেরের নামায পড়তেন । তিনি সাতের কম. ও. তেরোর 
বেশী বেতেরের নামায পড়তেন না (আবু দাউদ) ৷ 


EAL al di dL IG IG ng 4১০১১ ১৭৯ 


রসটা ৮০১০৪০৮৬২৮৪ ২০১০৪-১৬ ৬০৯৮ 
০০০৪9 ১১9৬ APE Ji oly ক 22 , 51 ol 
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১১৯৬ হযরত আৰু আইয়ুব রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, ELEN 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেতেরের নামাষ-প্রত্যেক মুললমানের-আদায় করা 

অবশ্য কর্তব্য ৷ তাই যে-ব্যক্তি বেতেরের নামায পাচ রাকাআত পড়তে চায় সে যেনো 

পাচ রাকআত পড়ে । যে ব্যাক্তি তিন রাকাআত পড়তে চায় সে যেনো তিন রাকআত 

পড়ে ।-আবার মে ব্যক্তি এক র্যকাআবত খুড়তে চায় সে ষেনো এক রাকআত পড়ে (আৰু 
দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। 
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৩৮৪ মিশফাতুল মাসাধীহ 


"১১৯৮ শ্হিষরত খারিজ ইবনে হোজাফা রাঃ হতে বর্ণিত ।'ভিমি ধলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাঞ্্লাু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআঁলা এমন এক নামাধ দিয়ে 
তোমীদের সাহায্য করেছেন (পার্জগানা নামায ছাড়া) যা'তোমাদৈয়.জন্য লাল উটের 
চেয়েও অনেক উত্তম । তা হলোঁ বেতেরের নামাষ । আপ্পীহ তাআপী এই মামি 
তোঞজাদের "জন্য "ইপীার নামাযের পর থেকে ফজরের নাযাযের আগ পর্যন্ত সময়ের 
মধ্যে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তিরমিযী ও আবু দাউদ) । . Eh. 
2s th le dL IG IG AL AG AA 

SCL = ET ১9 

5১৯৯ । হযরত মারিদ ইবনে এাসলাম রাঃ হতে বিত ভিমি হলেন ন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লান্ আলটইহি ওয়াসাল্লায় বলেছেন ঃ যে ব্যজি র্লেত্বেরের নামায় না পড়ে ঘুমিয়ে, 
পড়েছে (আর উঠতে পারেনি), সে যেনো (ফজরের নামাযের আগে) ভোর হয়ে 
পেলেও ভা'পড়ে নেয় (তিরমিষী মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন)। 
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মর 
১৯০০ (হযরত আবদুল আী ইরনে জুরাইজ হতে বর্িত। তিনি বলেন, আমরা. 
হযরত. আয়েশা র!ঃ:কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ স্া্লা্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : 
বেতেরের নামাযে কোন কোন সূরা পড়তেন? হযরত আয়েম্বা রাঃ বললেন, তিনি প্রন্থয়:, 
রাকআতে “সাব্বেহিস্মা রব্বিকাল আলা’, দ্বিতীয় রাকআতে পুলা ইয়া আহইঘ্ুহাল, 
এ (জিনিহী, টি এই র্শনাটিকে ' 
ফালাৰু' ও কুল গড়তেন আৰু b 
ইমাম নীপা হযরত আবদুর সাজা ইৰ আবজা হতে ইগাম আঁহমদি হযরত উবাই" 
ইবরে. কার, প্রেকে এরং দাসী হৰন্ত ইধনে। জান্জ দঃ-থেকে নকল-জহছহ্ছন | - 
কিন্তু. ইমাম আহমদ ও দারিমী নিজেদের বর্ণনায় 'মোয়াব্বেজাতাইন' উল্লেখ 
করেননি)। 
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‘পঞ্চিতাবুপ সালাত ৩৮৫ 
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বাদী রতি বত ভিন বনের রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলীইছি ওয়াসাল্লাম বেভেরের দোয়া কুনুত পড়ার জন্য আমাকৈ কিছু 
কালেমা শিখিয়েছেন । সেই কাল্মোগুলো হলো, “আল্লাহুম্মাহদিনী ফিমান হাদাইতা 
ওয়া আফেনী ফিমান আফাইতা। ওয়া তাওয়াললানী ফিমান তাওয়াল্লাইতা । ওয়া বারেক 
পলি ফি্া আন্াইতা'। ওয়াকেনী শীররা' সা কাদাইতা । ফাইন্লাকা তাক্ী ওয়ালা ইয়ুক্দা 
'আলাইকাঁ। ইন্না লা ইয়াবৈলু মান ওয়ালাইতা। তীবারাকতা রববানা ওয়া 
তাজালীহঁতা ৷” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো ওই সবলোকের 
সাধে স্ধাঁদের ভূমি-হিদাধ়াত দীর্দ'করৈছো (নবী রাঁসূলগণ)। তুমি আঁমাকে দুনিয়ার 
বিপদ আলদ খেকে রক্ষা করো শুই;সব লোকের সাথে যাদেয়কৈ তুমি রক্ষা -করেছো । 
স্বাজাক্ষে- মহব্বত কৰো” ওই সব লোকের সাথে খাদের ভুমি হববত করেছো । 
ভুমি আজাব যঙগানএকারেছো(জীধল, জ্ঞান সম্পর্ণ খন, নৈক-আখল), এতে বরকত 
দানণকরো-।:সবাজ্স: আমার তুমি হবীচাও ওই সব অনিষ্ট হতে, যাঁ আমার তাকদীরে লিখা 
হয়ে গেছে। নিশ্চয় তুমি যা চাও তাই হুকুম করো । তোমাকে কেউ হুকুম করতে 
পারে না। তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। হে আমার 
রম! ভুমি বরকডে পরিপূর্ণ খু ভিচরথদা সম্পন্ন” (ভিরমিযী, আবু দাউদ, 
নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী)। 
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-৮১২৩ই-ধীত উধাই ইবনেন্কাজাক রাঃ হতে বর্ণিভ। তিনি-বলেন, রাশ্লুলাহ 
সালাহ আধাইছি-ওয়াসাললাঙ্ বেতেরেক্ক:লামাষের 'সালাম ফিরাবার পর বলতেন, 





মেশকাত- ২/৪৯ 
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'সোবহানাল মালিকিল কুদ্দুস" অর্থাৎ ‘পারু পবিত্র বাদশাহ খুবই পরিত্র' (আবু দাউদ, 
‘নাসাঈ ৷ মাঁসাঈর বর্ণনায় আরো. আছে, তিনি কথাগুলো তিন বার বলতেন দীর্ঘ করে। 
্রাছাড়াও তিরমিযী একটি বর্ণনা আবদুর রহমান ইবনে আবযা-তার প্রিস্া হতে নরুল 
করেছেন $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তিনবার 
প্ন্ধতেন “সোৌরহামাল-মালিকিল কুদ্দুস”, তৃতীয়বার উক্টক্করে বলতেনা 77 
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2৮০৩ 37150855291 

১৯০ । হযরত আলী রঙ হতে রর্ণিত। তিনি বন্ধে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া'সাল্লাযু তার বেতেরের নামায শেষে এই দোয়া পড়তেন ₹. “আল্লাহুম্মা ইন্নি-আউজু 

'বিরিদাকা মিন সাখাত্রা ওয়া. বেুআফাতিকা মিন.ওকুবাতিকা,ওয়া আজু বিকা 

মিনকা।লাউহসি-ছানায়ান আলাইকা.। আনতা কামা আছন্মইতা আলা নাফ়সিকাঃ 

অর্থাৎ হে আল্লাহু! আমি পানাহ চাই তোমার খুশীর মাধ্যমে ভোদার গজব পেকে, 

হ্রোমারনিরাগ্রার মাধ্যমে তোমার আয়াব থেকে । আমি পামাছ চাই-চ্চোমার কাছে 

তোস্মরমঅসন্তোষ)-থেরে। তোমার'প্রশংসা বর্ণনা করে আমি শেষ”কলতে সার 

না: ভুমি তেমন, টিকিট নিট 
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4১২৪৪ ররর যারা 
করু। হলো যে, আমীরুল মুমেদীৰ হযরত মুআবিয়া সম্পর্কে জাপমার কিছু বলার আছে? 
তিনি-€বতেরের নামায এক রাকআত পড়েন। (একথা শুনে) হযরত ইবনে আত্মা 
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কিতাবুস সালাত ' ৩৮৭১ 


বললেন, তিনি একজন “ফকীহ', যা করেন ঠিক করেন । অন্য এফ বর্ণনায় আছে, 
হয়রত: ইবনে আবু যুলাইকা বলেন, হযরত মুআবিয়া ইশার নামাযের প্র. বেতৈরের 
নামায়-এক রাকআত. পড়েছেন। তার নিকটে ছিলেন হযরত ইবনে আর্ব র আযাদ 
কা গোলাম । জিনি তা দেখে হুযরত ইবনে আরবাসকে ব্যাপারটি অবস্থিত করলেন্ঠ, 
হযরত 'ইৰনে আব্মাস বললেন, তার জাগাতে কিছু হয মা ছিন্ন: 
সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছেন (বুখারী) । ie EAD 
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১২০৫7 হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, চল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ “বেতেরের নামায যথার্থ" (অর্থাৎ 
.ওয়াজিব)। তাই যে ব্যক্তি বেতেয়ের নামায পড়লো না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে 
গণ্য নয়। “বেতেরের নামায বরহক', যে বেতেরের নামায পড়লো নাসে আমার 
উদ্মান্তেধ মধ্যে গণ্য.হবে না ২“বেডেরের নামায বরহক', যে ব্যকতি.বেতেটের নামায 
পড়লো না সে আমার উচ্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না (আৰু দাউদ) । 
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73১২৩ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রা লা 
আাম্লার্লাছ:আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি বেতেরের নামায না পড়ে? 
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উঠে, তা পড়ে নেয় (তিরমিযী, আৰু দাউদ, ইবনে মাজা) ।. .. . *... ৬১ ১ 


0 ০৯ পতি ৯০০০৮ ০৪0০9০0৪৩৮৪ CAEN 
Fes Ll ১0575155404 doe ৮527 54 
হে ০4০০০৫০২ 1 4] ১০০ এও ১ 0 

৬০1০ ১৯১০০) 52? 








www.pathagar.com 


১২০৭ ৷ হযরত ইমাম মালিক. রঃ হতে, বর্ণিত । তিনি জানতে পারলেন যে, এক 
ব্যক্তি হযরত, আবদুল্লাহ, ইবনে উমরের কাছে, বেতেরের নায়ায ওয়াজিব কিনা তা. 
জিজ্ঞেস করলো । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ 
৪১১৬37818৮7 88554 
ওই ব্যক্তি বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকেন । ইবনে ওক্ষরও' একই জকাখ দিতে. 
থাকেন যে; ০৮০ 
মুসলমানরাও পড়েছেন (মুওআত্তা)। লে on ও ৫ 
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০৯০ কাছ, ৮৫০০ ne goes ited | চন 
hs FUE - 36 ০৮1 80) - রান 
১৯২৮ Se FEY TO রাসুলুল্লাহ সাননল্লাহ আলাইহি 
ওয়ামাল্লামবেজেরের নাম, তিন. ঝুকুআাত পড়তেন এবং তাতে 
রি দে রাতে কন লে সর 
কুন্কবাল্লাহ আহাদ (তিরমিয়ী)।......... L এ 
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০9555595460 8০ 31555 পা 

৫ 0546 Dl ST তেন ০৫৫৮৮ টু 7752 | 
| ১২১৪ হযরত পাক বহরে বর্ণিত । তিনি বলেল: জমি হযরত ইত উসকে 
সাথে মন্ধায় ছিন্রাম । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো । হযরত ইবনে উমর ভোর হয়ে যাবার 
আশংকা করলেন। তুখুন্ন তিনি এক রাকআত বেতেরের নামায পড়ে নিলেন। তারপর 
আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখলেন, এখনো বেশ'রাত 'বাকী'জাছে । ভাই তিনি 
আরো এক রাকআত পড়ে দ্বিগুণ করে নিলেন। এরপর দুই দুই রাফজাত করে 
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.কিতারুস: সালাত: ৩৮৯ 


১২১০ । হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্সাম (শেষ বয়সে) বসে বসে কেরায়াত পড়তেন । তিরিশ কি চল্লিশ 
আরা বাৰ৷ যর ত য় নত ত 
পড়তেন। তারপর রুকু করতেন ও সাজদায় যেতেন । এভাবে তিনি দ্বিতীয় 
51759 


8 10৬2১ al ০0140০19011 ঠা) 
বকা 25 9 

মহ রাড 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের পরে দুই রাকআত (নামায) পড়তেন (তিরমিযী । কিন্তু 
ইবনে মাজা আরো বলেছেন, সূহস্ক্পে বন বসে)। 
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২ তিনটি তি নিভে 2 
১১১২১ হতে.বর্গিভ । তিমি বলেন, ৰাসূন্কাহ 
৬ ওয়াসাল্লাম রেযৃতরের এক রাকআত পড়তেন। তারপর, দুই 
(নফল ) পড়তেন ৷ ছি বলে বসে কেরাজাত তেন ক রর 

সমর হলে. তিনি দাড়ির, খে্জেন 'ও.ক্রুকু করতেন ইবনে-মাজা) ৬-০ ০, ২-০ 
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লই ছওবান রাঃ তে বাধ নব সারাহ আলাইহি পা 
পি হী পলি 








পাব নিত ও থয তৰে তো তল) জন 
প লৈ ওই দুই রাকআত যথেষ্ট (তির্মিহী, দারিয়ী)।। ০ 
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৩৯০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


এব খু ELS এ) এক 7 হত NN 
৫ 1635 ১৭০8) ঠি-+:১০8 5০:57 
রি নি যত 1 
৯২১৪, নজর হজ ENE 
বেতেরের পরে দুই রাকআত নামায বসে বসে পড়তেন । আর এই দুই রাকআতে 
72 
টি) মাযার 





iad ES bd 
০৪] ০1677 | 
ঞ 7৮৮৩৬ দোজা কুনুত -->, ৮" ৮৮ ৩২ 
টা 9044 রঃ নিট g) x2 রী ৩ 


ee এলি ude পাপা 8৪ 


৮০৩ 9০ Ls 5 56503 8524১. Ge 
1০:৬৩ পি 31 52354 I 
4 ০-০, US 724 eo (০48 Lat lS 
% 945202০৮4৮5 Wisi a 
AL AN IG I die FES 
রি 
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১২১৫ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে, বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জ্মালাইহি 
ওয়াসাল্লাম কাউকে বদৃদোয়া অথবা কাউকে দোয়া করতে চাইলে কুকুর পরে কুনুত 
পুড়ত্নে। তাই কোন কোন স্ময়. তিনি, “স্রামিত্াল্লাহুলিমান হামিদ্রাহ, রববানা লারাল 
হাম্দু' বলার পর এই দোয়া. করতেন, ‘আল্লাহুম্মা আনুজেল, ওয়ালিদ ইরনাল ওয়ালিদ । 
ওয়া সালামাতা ইবনা হিশাম, ওয়া আইয়্যাশ ইবনা আবি রাবিআতা। আল্লাম্াশদুদ 
ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজআলহা সিনিনা, কাসিনি ইউসুফা' | অর্থাৎ * হে আল্লাহ! 
ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, সালমাহ ইবনে হিশামকৈ, আইয়্যাশ ইবনে আবু রাবিআকে 
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কিতাবুস সালাত... ৩৯ 


তুমি মুক্তি দান করো । হে আল্লাহ!-“ম্ুদার. জাতিরউপরে তুমি কঠিন আযাব নাজিল 
করো। আর এই আযাবকে তাদের উপর দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে দাও। এরূপ 
দুর্ভিক্ষ যা ইউসুফ আলাইহিস-সালামের কানের দুর্ভিক্ষের রূপ ধাপ করে!’ তিনি 
উচ্চস্বরে এই দোয়া, পড়তেন । কোন, কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়ীসাল্লীম আরবের এইসব গোত্রের জন্য এইভাবে দোয়া করতেন" *আল্লাহুম্মালআন. 
ফুলানান্‌. ওয়া ফুলানান।" “জে আল্লাহ! তুমি,আমুক্স অমুকের উপর জ্বভিশাপ. বর্মণ 
করো।' তারপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'লাইসা লাকা মিনাল 
আঙরে শাইঘুন'. অর্থাৎ 'এই ব্যাপারে আপমার কোন দখল মেই । (বুখারী-মুসলিম)। 
,-কযাঙক্যা ৪. ওমুলিদ, ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন-খালিদ সাইফুল্লাহ্র. আপন ভাই ॥ বদর 
যুদ্ধে র্দী.হুয়েছিলেন,। ভাইগ্রণ, মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন৷ মৃন্ধায় ফিতে. গিয়ে 
ইসলাম্‌ কবুল করেন্‌। কিন্তু এরার কাফেরদের হাতে বন্দী হন। সালামা ইবনে হিলাম, 
ছিলো আবু জেহেলের্‌ আপুন ভাই! আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীআ আবু জেহেলের, 
সৎভাই এরা দুইজনই প্রথম যুগের মুসলমান। কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুর, 
নির্যাতন ভুগছিলেন রাসূলের দোয়ায় তারা মক্কা হতে পালিয়ে মদীনায় চলে আসতে 
ভা রাররিরা রর ভুনা কারের জা বদরের নাহিতেন না 
আম়্াহন্মাধিল.হয়ে বদদোয়া করতে নিষেধ-কুরে. দেয়া হয় ৰ 
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তা বাতি তিনি আমি হযরত আনাস 
ইবনে-মালিক-রাঃ-কে 4ন্যেয়ায়ে কুনুত’ সম্পর্ক জিজ্ঞেস করেছি_যে,+এউা- নামাযে 
রুকুর আগে পড়া হয়-না পরে? হযরত আনাস বললেন, রুকুর আগে ৷ তিনি আরো 
বললেন: দ্াসূলুল্লীহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের নামাযে অথবা সকল 
নামাযে রজ্কুর লয়ে দোয়ায়ে) কুনুত গড়েছেন শুধু একবার. ।€আরও-ফারণে ছিলো) 
তাদের. সংখ্যা ছিলো সত্তরজন; (তাবলীগের জন্য) কোথাও পাঠিয়েছিলেন ।. ওখীনকার 
লোডেরা দের শহীদ-করে দিয়েছিলো । এইজম্য রাসূলুল্লাহ সান্পান্সাহ আলাইহি: 
যা ক যে কয ছক 
বদদোয়া করেছেন (বুখারী-মুসলিম)। 
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৩২ মিশকাতুল মীঁসাবীহ 
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ূ ১২১৭। হযরত আবদৃ্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে খর তিনি বলি: ১০৪ 
ত 85518 
বলার পর দোয়া কুনুত পড়েছেন। এতে তিনি বনু সু মের কয়ে 











সুলাই টান রিল, 
যাকওয়ান, উসাইয়্যার জীবিতদের জন্য বদদোয়া করতেন । পেছনের লোকের, 
রী বাজে সো রান) 


EE et ES Ls apd this ok | 
Lr 25৯0 525- 

১২১৮1 হযরত. আনাস রাঃ হতৈ বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম " 
একাধারে এক মাস পর্যস্ত রেকুর পরে) 'দোয়া কুনুত' টি 
ছেড়ে দিয়েছে দো দা নাসাঈ) ।' ৪ 
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এ নারী দিত SE FEE EF 
আমার পিভার নিকট-জিন্ডেস করেছিলাম, হে-পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ সালাজাছ 
অনুমান পাচ বছর পর্যন্ত নামায় পড়েছেন। এ সব সম্মানিত ব্যক্তিগথ -কি““দোয়া কুনুত’ 
পড়ততম? ' তিন্দি' জবাব. দিলেন; জিরার 2 রি বির 
(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। বান 
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ব্যাথ্যা £ আদলে ১88৮7955৮৩5 
ফজরের মামাঘসহ অন্যান্য নামায “পদাধায় কুনুত পড়তেন কিনা তা "জানতে 
চেৱেহিল্নে ৷ জবাবে তার পিতা রূনঙ্গেন, এভাবে ফজর ও অন্যন্য নামাযে 
হরহামেশা ‘দোয়া কুনুত’ পড়া ‘ৰেদাআত' ৷ সম্ভবত তখন কেউ কেউ সব নামাযে 
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রা ৮ FEY -৮৮//0- tl ১ 
মহ হৰি ছি কর রহ) সাতে বর্ণিত। ভিনি বলেন, আমীরুল 


মুমেনীন হযরত ওমর ইবনুল « হিট যান আসৈর ভাযাহীহর জন্য 
লোকজ্ধনকে. একত্র কূরলেন্‌। তিনি হযরত উৰাই ইবনে কাআৰকে ইমাম নিযুক্ত 
করলেন। হযরত উঁরাই ইবনে কাআব বিশ 'রাকাঅতি নামায পড়ালেন। তিনি. 
রূময়ান্নের ধেষ..পনর-দিন- ছাড়া আর কোন দিল. লোরুদেরকে নিয়েদোয়া কুনুত 
পড়েননি । শেষ দশ দিন উবাই ইবনে কাআব মসজিদে আসেননি । বরং তিনি নামায 
পড়তে লাগলেন । লোকেরা বলতৈ লাগলো, “উবাই ইবনে কাআব-ভ্ডেগে গেছেন 
(আঁরু দাদু) ।:ফ্বরত আনাস ইবঝেয়ালিককে জিজ্ঞেস করা হুলো কুনুত সম্পর্কে । 
তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর: 

না আর বা লি না কেন যো ক 
সমন ার রানা রর bs কক 
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TE 2 5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম্‌ (রমযান) মাসে মসজিদের ভিতর চাটাই দিয়ে একটি 
হুজরা তৈরী করলেন? তিনি এখানে কয়েক রাত তোরাধীহ) -নামীয পড়লেন। 
ভ্রনমান্তয়ে-অর কাছে. লাক্জনেক্ ভীড় জমে গ্রেলো.। এক রাতে তার-কঠস্বর সা 
গুনতে পেয়ে 'লোকরা মনে, করেছে তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তাই. কেউ কেউ গলা 
খাঁকীরী দিলো, যাতে'তিনি তাদের "নিকট বেরিয়ৈ-আসৈন ।"রাপূলুল্লাহ সাল্লাষ্লাহ 
আলাইহি, ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যে আগ্রহ: আমি দেখছি তাতে আয়া 
আশংকা হচ্ছে এই নামায না আবার তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়। তোমাদের 
উপর ফল হয গেলে তোমরা তা পালন করতে অসমর্থ,হবে। অতএব হে. লোক 
নার নাভি 





সবর পড়াহয়।ড়াই উম নামার:(রুখারী-মুসলিম)।-.. ক ২ 
2 1540 25401153৬03 নে: ্ পো +৮ 
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bs ৬৮ Bi arash 0১০৬ ১৮৪০০ 1১ 
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ECE Bt RTE BET CO ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাত্ রমযান “মাসেকিয়ামুলু.ল্রাইলের অনুপ্রেরণা দিতেন 
(তারাবিহ নামায), কিনি করে. কোন হুকুম দিতেন না। তিনি বলতেন, যে 
ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের জন্য রমযান মাসে রতি' জৈগে ইবাদত করে তার 
আগের -স্র সগিরা, গুনাহ মাফ ক্রে দেয়া হয়৷ রাসুল্রাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ব্যাপারটি এভাবেই রয়ে গেলো (অর্থাৎ তারাবীহর জন্য 
জাঙায়া দি্দিষ্ট হুলোনা+:বরং যে চাইতো-সঞয়াব-কাসাইর জন্য .পড়েনিততা)। 
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হযরত কাকু বকরের খিলাফাত কালেও এই: অবস্থা. .ছিলো “হযরত, ওলরেরণ 
খিঙ্গাফাতের প্রথম দিকেও. এই: অবস্থা 'ছিলো.। (শেষের; দিশক জ্ঘয়ত:-ওমর. 
তারাহ্িহর নামাভ্যর: জন্য. জামায়াতের ব্যবস্থা করেন এবং তখন: থেকে: লাগাতার: 
বি রা রা ই এল টি তত 
hit, ১০2৮4052592 42 ১২1 
01: 554 851 তত ক ০০ ৮০ ০ 
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১২২৩। হুষরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসৃুপ্লাহ সাল্লারীহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের কেউ যখন নিজের ফরয নামায মসজিদে 
আদায় করে, গে যৈনো তীর নামাযের কিছু অংশ ঘরে পড়ার জনা রেখে দেয়।' 
কিনেন রি দন খর ফু কবা বাত চক্র  মেসলীম) * 


রি রর BEE 
AE ২৯ ৩০৬708৮52৮9 Lg 23 9185 
st Gs BSI Ll G র্ 87১ 
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র্যা 05৭ 
- ১২২৪ । আৰু যর গেঁফারী রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (ম্যান মাসের). রোফা.-রেখেছি । তিনি 
মাসের অধিধাংশ দিন আমাদের সাথে কিয়া করেন: দি (অর্থাঞ্-তারারিহ ন্াম্ময 
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৩৯৬: : মিশকাডুল মাসাবীছ 


পড়েনক্ষি)। যখম রমযান মানের সাত দিন বাকী থাকলো তথন তিদি আমাঙ্গের সাধে: 
এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত কিয়াম করলেন অর্থাৎ ভারাবিহর দামাষ পড়ালেন। ঘখন 

ছয় প্রা খাকী থাকলো (অর্াৎ চবিবশতম রাত এলো) ছিনি স্বামাদের. সাথে কিয়াম, 
করলেন না । আবার পাচ রাত বাকী থাকতে (অর্থাৎ গঁচিশতদ-ৱাচত চিন্দি জাঙাদেল 
সাথে আধা রাত পর্যন্ত কিয়াম করলেন। আমি আরয করলাম । হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আঞ্জ রাত যদি 'আরৌ বেশী সময় আমাদের সাথে ফিয়াম'করতেন (তাহলে ফোন 
ভালো হতো), রাসূলুল্লাহ্‌ স্বন্থান্পান্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ।' যখন ফোন. 
ব্যক্তি ফরয নামায ইমামের সাথে পড়ে । নামায শেষে ফিরে চলৈ যায়, তার জন্য 
গোটা রাতের. ইবাদাতের সওয়াব লেখা হয়ে স্বায়। এরপর যখন চার রাত বাকী 
থাকে জর্জাৎ চাব্বিশড়ম রাত আরে, তখন তিনি আমাদের সু ক্যামন করতেন না। 
একি জার তে করত মহ 
ভিনরাত বাকী যাক, অর্থাৎ : [ইশডূয় ব্রা তিনি 
পরিবার জের সে চস রব 
আসংকা হলো যে আবার না “ফালু যায় + বর্ণনাকারী বললেন । আমি জিজ্ঞেস 
করলার ফালাহ কি? হযরত “আরু মায় বললেন! ফালাহ হলো সেহরী খাবার । 
দিন) ক্যাম করেননি (আকু দাউদ , তিরমিজী, নাসাই। ইবনে মাজাহও 
এভাবে বর্ণনা নকল করেছেন। ও নিজের বর্ণনায়" “এরপর রীসূলুল্পীই 
আম্মারদর সাথে মাসের বাকী. দিনগুলোতে কিয়াম-করব্রেলনি” শব্দশু্রো উল্লেখ 
Eo 


’ নি 814400৮5০১৪ এও 2৪৩৮ ১2৯৭5. 
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নী তীর ভরসা তিথি জেন সুনার 
আঙ্গ রাত সদ্য সারা রাহ আলাইহি ওয়ালারামকে বিবার জানা গেছে 
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কিতারুস সালাত ৩৯৭ 


বললেন ৷ তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাক উপর 
জুজ্গুম কয়বে? আমি আরয করলাম । ছে আল্লাহ্‌য় রাসূল! আমি জেবেছিলাম.আপনি 
আপবার কোম স্ত্রীর ফাছে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ বললেন। (জায়েশা।) আল্লাহ 
তাআলা খাধান মাসেঞ্চ পনর তারিখেক্ যাত প্রথম আসমানে নেমে আসেম। বনু 
কালধ-গোরর বেকলীর) দলের পশমের সংখ্যার চেয়েও বেশী পরিমাণ নাহ্‌ মাধ 
“করে দেন (তিরমিজী ইবনে মাসুদ)। 
ব্যাখ্যা £ পনর শাবান রাতেই শবে ররাত বা বরাতের রাতে হিসাবে গণ্য করা 
| ees bs Fi URAL da SU lb A 
ক্মসূন্গন্লাহ্‌ সাল্লান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে ‘জান্নাতুল ন্লুমক 
কবরস্থানে চলৈ গিয়েছিলেন'। ঘুম থেকে জেগে হযরত আয়েশা তাঁকে খুঁজতে বের 
হন্তেন ও জান্রাতুল-রাকীতে সাত্রদারত অবস্থায় পেলেন । সালাম ফেরাবার পর ব্রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে দেখতে পেয়ে প্রথমত স্বামীসুলভ 
একট্টা রসিকতা কঙ্গলেন ৷ তিনি বললেন; তুমি রি ভেবেছো ‘ভোমার নির্দিষ্ট দিম’ 
অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূল তোমার উপর জুলুম করেছেন? 
ASL SAU sh Lod ibs Dla BB Fld la 
শাবান, রাতের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন। এই রাতে আল্লাহ্‌ 
শা নেমে আঁসেন ও তার বান্দার আর্জি শুনে অসংখ্য গুনাহ মাফ করে 
এই রাতে গুনাহ “মাফ করাবার জন্য রাসূলের নামাযের উল্লেখ 
ই নীরব নামায ও দান সদফা ছাড়া এই দিনে মুসলমানদের এতিহ্য ও 
রা কোন বাড়তি কাজ করা যাবেনা । বর্তমানে হিন্দুদের দেয়ালী 
পুজার উৎসবের মতো বর্ণাঢ্য উৎসব পালন করে চলছে এদেশের মুসলীম মিল্লাত । 
এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে! এছাড়াও মুসলীম জাতিকে বিশ্রীস্ত করার 
জনী এ রাতকে কারুর আতশবাজি ধৃমধড়াকান্ন পরিণত করার একটা খতৃহন্র' হতে 
লাঁরি'। অঁভিরঞ্নের হাত থেকে বেচে থাকার জন্য মুসলীম মিল্লাতঞ্চে স্বীনের প্রতিটা 
কাজের লীমারেখা জেনে সে অনুযায়ী কাজ ফধার চেষ্টা কর্মতে হবে ।' ইমাম 
৪১৬৪১৪৪৭১১৫ ১758 
অরাহক্তাগতে যা হাদিলের উপরও তাল করা রায়? - ৰ 
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রহ হাচি রা কারন রা যাওক 
রাল্লৃপ্লাহ সন্লাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বঁলেন। মাধুধ তায় ঘরে ফরয নামায ছাড় 
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না হি রই অধজেদে জিনা বেরা জে ভি লোরু সাই 
তিরমিজী) । 

ব্যাখ্যা এই মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নবৃধী। মসজিদে নববীতে ফর 
নামায আদায়”করলে অন্যান্য মসজিদে ফরয নামায আদায় করার: চেয়ে এক হাজার 
গুণ সওয়াক বেশী । এরপরও রাসূলুল্লাহ নফল নামায মসজিদে নবুরীতে না-পড়ে 
সস সস 
সওয়াব | 


We 
প্র 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ' 
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পতিতা পভ ঠী পাত 


লী! ০ 5:9৮ এ 23 ৬০১৮৪ 216 
৬১৬এ। 5 -" Si ১৭৮৫ 


৯২২৭ । হযরত আবদুর রৃহমান ইবনে ভাবদুল কারী রহঃ হতে রবি ভিনি 
যা রা নান বালের রাতে ভর ইল মাতার রাড না আর রি 
গেলায় 1. ান্দে- পিয়ে-দেখলাম মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । কেউ. একা. একা নিজের 
নাম্মজ পড়ছে আয় কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল নামায পড়ছে এ অবস্থা দেখে 
হফরত' উমর বলেন জমি "যদি সকলকে একজন ইমামের পেছনে. একত্র করে 
দেই তাহলেই উত্তম হবে। ভাই তিনি এই কাজের ইচ্ছা পোষণ করে ফেললেম এবং 
জলক হয়ত বত বদ কা 55855585858 
আমি. একদিন হযরত উমরের সাথে মসজিদে গ্রেলাম ৷ সকল--মানুষকে দেখলাম 
তারা তাদের ইমামের পেছনে (তারাবিহর) নামায পড়ছে। হযরত উমর তা দেখে 
বললেন, “উত্তম ৰেদাআত । আর তারাবিহর এ সময়ের নামায তোমাদের শুয়ে 
শেষ রাতকে অর্থাৎ ভারাবিহর নামায রাতের শেষ্যংশে পড়ার ছেয়ে প্রপ্রমাহশে 
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পড়াই উত্তম ৷ ওই সময়ের. লোকেরা তারাবিহর নামায প্রথম সময়ে পড়ে ফেলতেন 


(বুখারী) । 
০৮০ ae 230: 2০৯৪৩1০০১৪৮ 


‘oo 8৬ ০71 


2 ৫এ। ১৩৩০৪ ৬০৫১০ তা ৪৪৪, ll 
YAU 3 ০221 IE la এ০ ০৪৮ 25706 Ell 


#2, 0 


না WEI ADI GS 


১২২৮ । হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন ৷ হযরত 
উমার (ক্}হযরুত্ধ উবাই ইবনে-কাআব ও হযরত অসমীম-দারীকে মানুষের রমফান, 
মাসের রাতের. এগারো রাকাআত তারাবিহর নামায পড়িয়ে দেবার জন্য আদেশ 
দিলৈন। এ সময়ে ইমাম তারাবিহর নামাযে এই সূরাগুলো পড়তেন । যে-সূরার 
প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিলো । বস্তুতঃ এই কারণে কিয়াম বেশী লম্বা 
হবার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাড়িয়ে ফজরের কাছাকাছি 
সময়-নামাঘ-শ্ে্করতাম (মানসিক) । +০ ০ 

ব্যাখ্যা ॥ রাসূলুল্লাহ সান্যান্াহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর 
নার্মীধ পড়েছেন হযরত উমার এখানে সম্ভবত প্রথমে বেতর সহ এগারো রাকাআত 
রর সামায পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন । পরে তাঁর সময়েই তিনি বিশ রাকাআত 
ধীর নামীয নির্দিষ্ট করে দেন। 







5 


রি ০৯১ St lh ০ 25 ০৮৯, ১৪০ 4 
৬০, 95৯; রি শে পু ৮৮৫ dl 34, HE মিনি 


ভাতে ৮০০১ এনা পাপা পা 


১0580 ০ এ ০এ। এ? 4০9 is 12. 





১৩ জাতের হা রিনি রদ তামরা তব 
সময় লোকদেরকে (সাহাবীদেরকে) দেখেছি তাবরা রমযান মাসে কাফেরদের উপর 
জ্াজাম্নীত বা-অভিসম্পাত বর্মণ করতেন "সে সময় কাবী. অর্থাৎ তারাবীহর নামাযের 
ইমামপগ যর বাকারাকে:জাট: রাকাআতে পড়তেন । যদি কখনো সূরা বাকারা 
99955587875 


এটি চর 


৪ ৩৮০ EA SL 
Daisy 21, Lb pei Kf 20192, 
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WL ০ ৬০ এ 

১২৩০ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবু বকর রা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন। আমি 

উদ্বায়কে বলতে শুনেছি, তিনি-বলেন, আমৱা রামাযান ফাসে কিয়াম‘ অর্থাৎ 

তারাবিহর নামায শেষ করে ফিরতাম রাত শেষ হয়ে সেহ্রীর সময় থাৰুবে না ভয়ে 

2১৯১১5৮৮6৮৬, 
বলতাম। 


“0 ০০459845281 ০8788885৮০8 
৩2০০১১৫৩৭55 এ] এ প্র 0 25৩৮" 


Jk Ga ৬০০সএও 005 ৩ ial 2 ৬০ মর) ১৯ 
4০ i ff il ৮১৯ ss ee 0 ০৪ ঢা এ 
খরা ৭ এট Cd 2৮০5 ৩৪ DEN LS 

০০৬ ০ 5 ৮০৯১ এ] 2৮5৫ SY এ, 1396 Ios 425 


এপল জীন 


oll ০০9৫ ৮6 ০ 4.০ 01. et il (9 বা 


৪ ISLES FS 8 

১২৩১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ আমাকে 
বললেন ( তুষি-কি জানো এই রাতে অর্থাৎ শারান মাসের পৰন্ তারিখে শু, ঘটে, 
তিনি বললেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো জানিনা । আপনিই বলে দিন এরাতে 
কি পটে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন । ধর্গি আদমের প্রতিষ্টি 
মানুষ যারা এই বছর জন্মযৃহণ করবে । এই রাতে তাদের নাম লেখা হয়। আদম 
সন্তানের"ঘারা এই বছর রণ করবে । এই রাতে তা ঠিক করা হয়। এই রাতে 
বান্দাহদের আমল উপরে নেয়া হয়। এই রাতে বান্দাহদের রিজিক, আকাশ 
থেকে জবভীর্ণ হয়। হযরত আয্বেশা জিজ্ঞেস কঙ্গলেন হে আল্লাহ্র রালুল! কোন 
যানুঘই আল্লাহর রহমত ছাড়া জারনাতে প্রবেশ করতে গায়বেনা? রাসুলুস্মাহ্‌ সায্যান্লাছ 
জালাইহি ওয়ালাক্সাম বললেন ৷ হা! কোন মানুষই আল্লাহর রহামত ছাড়া জান্নাতে 
প্রত্ধশ করতে “পারঘবনা $-ভ্িনি এই বাক্যটি তিনবার উদ্জারপ করলে ।' হত্যরত 
আধ্জেশা আরজ করলেন । এমন কি আপনিও নয়! এবার র্লাজ্লুজ্পাহ্‌, সান্যাল 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মাথায় হাত রেখে বললেন। আমিওনা। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
আমাকে তাঁর ফজল. ও ব্বাহন্গতে ভ্রামাকে ভার বাহঙ্গতের ছাকায্ম নিয় নেৰেন+ এই 
বাক্যটিও তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন (বায়হাকী এই রর্ণনাটি দাওয়াতে কাবীর 
নামক গ্রন্থে নল করেছেন)। ' 
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১ 44০ 40 dhl [৮০০৬৭ srt ৩৮০ পা ৩0 
৫৮০৪) AOS HF GF AUS 2101: ১0 
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- এইই যত আবু মুসা-আশআরী রা”হতে-বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সারাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা শাবান মাসের প্নর-তারিখ রাতে 
অর্থাৎ ‘শবে বরাতে' দুনিয়াবাসীর প্রতি ফিরেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া তার 
সৃষ্টির সকলের গুনাহ মাফ করে দেন (ইবনে মাজা । ইমাম আহমাদ রঃ এই হাদীসটি 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে "আমর ইবনুল আস- হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের এক 
বর্ণনায় "এই বাক্যটি আছে যে, কিন্তু, দুই" ব্যক্তি ঃ “হিংসা? পোষপকারী 'ও 
আত্মহত্যাকারী ছাড়া আল্লাহ তার সফল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন) ০ 


5৪ গি 1855 ০ 104 1৮০ 00 3০ Serer 
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EEE রা হয ENS oR TE 
আলাইহি শুয়াসান্পাম বলেছেন ঃ শাবান মাসের পনর তারিখ রাত: হলে. তোমরা €সই 
রাতে নামায পড়ো ও দিনে রোযা 'রাখো:।.কেনোনা আল্লাহ্‌ তাআলা এই রাতে 
সূর্যাস্তের সাথে সাথে দুমিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং (দুনিয়াবাসীফে উদ্দেশ্য 
করে) বলেন, কোন মাগফিরাত কামনাকারী কি আছে? আমি'তাঁকে মাগফিরাত করে 
দেবো । কোন রেজেকপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে রেজেক দান করবো । কোন 
বিপদগ্নন্ত কি,আছে? আমি তাকে.বিপদ মুক্ত ক্রে.দেবো । এইভাবে আল্লাহ্‌ মানুষের 
প্রতিটি প্রয়োজন ও প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে করে তাঁর বান্দাহদেরকে ভোর 
উড CPN CBT Sa Ll SIONAL EA ULE 


HOR 


www.pathagar.com 


০২ মিশকাতুল মাসাধধীহ 


i 2; প 2 প 
ITT ae Re Ep ॥ ty রে 11৮531০৪084, রর 
35» '৩৮-ইশরারু ও চাশতের নামায়: 4০২% 
. প্রথম পরিচ্ছেদ, 


552554-555505801575575 চা 
5 লাখ BLAND ST তে এ 2 GL dps 
রে এত WS SEL SIG ১৯০ GEENA 

নন জা নি 
সাক্লাচ্ভাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্ধ্য-বিজযয়র দিন যখন আমার-ঘরে আলঘলন, 
প্রথমে তিনি গোসল. করলেন।.এরপর. তিনি. আট রাকায়াত. নামায় পড়লেন্ছ।' এর 
আগে আমি কোন দিন তাকে এতো সংক্ষেপে নামায পড়তে দেখিনি। কিন্তু-তিনি 
রর অজি এটা 


ছিলো চাশতের নামায (বুখারী-মুসলিম) । 


A ed I 9৫725 JL ০0 নি ere 
023 UGS HG NE a MY 
00০0 

'+ 5২৩৫ । হযরত সুআজাহ্‌ হতে বর্ণিত'। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত 
আয়েশা-রা$-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোহার 
পড়তেম.। আল্লাহ্‌র মর্কি কখনো এর চেয়ে বেশীও পড়তেন (মুসলিম) | .. 
ব্যাখ্যা £ -দোহার, নামায. রাসূলুল্লাহ. সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক 
রো কাড়ে নখ বা লী হান লন 
বলতে ইর্শাক ও চাশত উভয়ই হতে পারে. a 
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কিতাব সালাত": ৪2৬ 
ধুতে ০৬ Ee. ১ ১০৮৮ i Fy 


AY ty 6:0 El 


রঃ KE LRA রি 
১২৩৬ হর্যরত'আবু যার গেফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত ।তিনি বল্লেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভোর হতেই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটা 
গ্রন্থির জন্য “সাদকা' দেয়া অবশ্য কর্তব্য। অতএব প্রতিটা “তাসবিহ'ই “অর্থাৎ 
“সাবহানাল্পছ১-বলা_“সান্দাকা' । প্ৰতিটি “তাহমীদ'ই অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্‌ পড়া 
সাদাকা প্রতিটি 'তাহলীল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদাকা। প্রতিটা 
“তাকরীর' অর্থাৎ আল্লাহু আরুবার বলা সাদাকা। “নেক কাজের ছুকুম' করা স্বাদাকা। 
খারাপ কাজ. থেরে.বিরত রাখা সাদাকা। আর এ সবের পরিবর্তে রুই 
রাকআত নামায" পড়ে নেয়া যথেষ্ট (মুসলিম) ৷ 

'»ফ্যাঙ্যা £ হাদীসটির স্বারমর্ম হলো, কজন সনের ডিন বকে রাত 
সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করার জন্য তার সুস্থ্য সবল শরীরের প্রয়োজন । 
শরীরের হাড়, জোড়া, অস্থি, চামড়া সব কিছুই বিপদাপদ ও জরা ব্যাধি হতে 
নিরাপদ থাকা দরকায়। এজন্য “সাদাকা' দিতে হয় হাদীসে উল্লেখিত 'বাধ্যশুলো 


টা 


নামাযও এধরনের একটা বড়ো সাদাকা, এ নামায একাই সব সদাকার কাজ করে। 
তি এ ০০ ১৯ এ ১ ১ LENNY 
20104000১5০ 04 ০55 ০0 
| ~~ ১9) _ ১০০। , ৬০০০ fr nl ১১০০ JG pls ale 

১২৩৭ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম 'রা$ হতে বর্ণিত। তিনি একটি দলকে 
‘দোহার্‌' স্ময়্‌ নামায পড়তে দেখে বললেন, এইসব লোকে জানে না, এই সময় 

অন্য সময়ে নামায পড়া বেশী ভালো আল্লাহ্র রাসূল (সি) বলেছেন, আল্লাহ্‌র 
প্রতি পরিপূর্ণ নিবিষ্ট চিত্ত লোকদের নামাযের সময় হলো উদ্্রীর দুধ দোহনের সময়ে 
(স্সুলিম) !. 

ব্যাখ্যা $ হাদীসটির মর্ম হলো ঢাশৃতের নামাযের বেশী সওয়াব পাবার সদন 
নির্ণয় কুরা। এই দলটি চাশতের নামায পড়ছিলো সম্ভবত সূর্য উঠার পরপর । অথচ 
চাশতের নামাধের প্রকৃত সময় হলোঁ আরো পরে রোদ উঠে ভূমি তপ্ত হতৈ শুরু 
করলে.। সাধারণত যে.সময় আরবরা উদ্তরীর দুর দ্রোহণ করে থাকে ।.. 
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0, টি পা ys ৬০০৮)। 5১ £ ৮ সাঞ্ঞা EI 
নাতি তা তত এ সি BE: ১৫5 Ln GUL LG ss 


লও নাও আনু ns বি ভয় উর নন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, হে বনি 
আদম! তুমি আমার জন্য টার রাকাআত নামায পড়ো দিনের প্রথমৈ। আমি তোমার 
জন্য যথেষ্ট হবো দিনের শেষে (তিরমিযী ৷ এই হাদীসটি নুআইম ইবনে হাম্মার 
রিভার হতে সরুরাডর সাদিরা বানা করেছে জারর্যার আহহহ নি 
করেছেন'ভাদের কাছ থেকে) 7 * 


ATE SE le TUS ES মা 
৩ প শর সূত ও পর 5৪ বালি ত ৫ 5০৮৩ 


2 


রিনি 


১১০30 ০ 8০৩০ 03 এ] তে ও ৩4১ 0৮: 15 
৬:৯১ কিন 


| s LE fle চাচি 
»১২৩৯ হযরত বুরাইদা রাঃ হতে”বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি'রাসূন্গুল্লাহ (স)-কে 
বলতে শুনেছি ৪ মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক মানুষের 
উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য সাদাকা. করা । সাহাবাগণ আরয করলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! এ কাজ কে করতে সমর্থ হবে? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা 
থুথু মুছে ফেলাও একটা সাদাকা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়াও ' 
একটা সাদাকা। তিন শত ঘাট জোড়ার সাদাকা দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে 

দোহার (চাশত) দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়া তোমার জন্য যথেষ্ট (আবু 
দন) । ০ হি 


[০ ০৮0-5৫25 81401৮59503 25 
বি CoS sts as ads, 25০22 ৩০০ 
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সি ০৫২ 3! ২৮৮৭ Ea ৮০৪৭ ০০১৩, Er sil 0৬5 ক ০2 sil 
তত উম হু সানির Fel 


ভা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি দোহার বারো রাকআত নামায পড়বে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য জান্নাতে সোনার বালাখানা বানাবেন (তিরমিযী, ইবনে 
মাজা-।. ইমাম তিরমিযী. বলেন, এই হাদীসটি গ্রীর । কারণ এই সনদ ছাড়া, আর 
কোন সনদে এই বর্ণনা পাওয়া যায়নি) ৷ 


150 44010৮50533 dl os on SL bg TEA 


পা 60-70 ০ পর পা পার্বণ ০ 


৩০:৬০] ০৮০০০০ ১০০৩ ৮৫ 
১০০৮ 2 ৬৩ 9৫৬4 রিও ৮ 1৮5 এ al es 
১5157) ml 
. ৯২৪১ হ্যরত্‌ মোয়া ইবনে আনাস জুহানী রাঃ হতে বর্ণিত্‌ ৷ তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ ফজরের নামায শেষ করার পর 
ষে ব্যক্তি-তার মুসাল্লায় সূর্য-উপরে উঠে আসা পর্যন্ত ৰসে-থাকে, তারপর দোহার দুই 
রাকআত নামায পড়ে এবং এই সময়ে নেক কথা ছাড়া আর কোন কথা না বলে, 


তাহলে তাঁর সফল গুনীহ মাফ করে দেয়া হয়। সে গুনাহ যদি সাগরের ফেনারাশির 
চেয়েও বেশী হয়ে থাকে {আবু দাউদ) । 
দ্বিতীয়. 


9৪৬ ১০৮০ এ)। de shyt Les ISIS Th পাচা 
- ডি? ১), ৬ ১ 4৪১ এ ০০০ ৩৯৮০] 22 5০৮৩ ০ ১৬ 


ক ০ die FE হত 56 ১০৮৪9 > রি 
= ১৯২৪২ ।-জুফরত আবু.ছরাইরা রাঃ £ হতে রর্নিত | তিনি .বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আল্লাইহি, ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি “দোহার’:(চাশত) দুই রাকআত. নামাযের 
হিফাজত করবে; তার সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া: হবে, যদিও তা 
সাগরের 77972 7 


৩ পি ৯০55 1৮:42 
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৪৩০৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


SL. EE ৩৬০5০ 


বিনা জার ORNS TERA 
রাকআত করে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, আমায় জন্য যদি আমার মাতা- 
যং বং মেক ছা 
মালিরু)।..... 


৮ Leh odes ০০ ০৮৮৮6 


পা পা পা 9 সুতা 


SUR কাতালা GRE রাসূলুল্লাহ 
সান্থাক্লান্ু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে চাশতের-নামাঙ্ পতৃভে-থাকভেন 1 
আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এই নামায.আর ছেড়ে দেবেন না। আবার 
যখন ছৈড়ে দিতেন অর্থাৎ পড়া বন্ধ করতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত 
এই.নামায আর কখনো পড়বেন না (তিরমিযী) । 


৭00 al Hai At NCB IS sl ৩০৯০: ৮৪-১%০ 
42420/৪৩০৪৯৩০৪০০৪৯৩০০৭ AOE 
৩০ [4৬ এ 98 


রাহ আমি আবদুল্লাহ্‌ ইবন ওমরকে 
জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দোহার নামায পড়েন? তিনি বললেন, না। আমি 
বললাম, হযরত ওমর রাঃ পড়তেন? তিনি বললেন, না। আবার আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, হযরত আবু বকর রাঃ কি পড়তেন? তিনি বললেন, নাশ পুনরায় আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়তেন? 
তিনি বললেন, আমার ধারণা মতে তিনিও পড়তেন না (বুখারী)। টিন 


ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ্‌ (স) দোহার নামায পড়েন নাই বলে ইবনে ওমরের এই 
কথার ব্যাখ্যা হলো, তিনি মসজিদে এ দোহার নামায পড়তেন না? অথবা রাসূলুল্লাহ 
দোহার নামায পড়েছেন বলৈ ইবনে ওমরের জামা ছিলো না। অথবা তার একথার 
অর্থ তিনি মোটেই পড়তেন না, একথা ছিলো না, বরং তিনি সবসময় পড়তেন না এ 
কথা বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ অনেক হাদীসেই উল্লেখ হয়েছে, তিমি চাশতের 
নামায পড়েছেন ও পড়ার জন্য তাকিদ দিয়েছেন । 
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"১২৪৬ । হযরত আৰু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে ফজরের নামাযের, সময়ে বললেন $ হে 
বিলাল! ইস্লাম গ্রহণ করার পর তুমি এমন কি আমল করেছো যার থেকে বেশী 
সওয়াব হাসিলের আশা করতে পারো। কেনোনা আমি আমার সামনে জান্নাতে 
তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি । (একথা শুনে) হযরত বিলাল বললেন, আমি 
তো বেশী আশা করায় মতো কোন আমল করিনি । তবে রাতে বা দিনে যখনই আমি 
ওজু করেছি," আমায় সাধ্যমত সেই. ওজু দিয়ে"আমি (তাহ্য়াতুল ওর) নামায 
পড়েছি বেখার়ী-মুসলিম)। ' | 
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কির 75 রাসুলুল্লাহ সাল্াল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীদেরকে (আল্লাহর কাছে) “এন্তেখারা' করা নিয়ম ও দোয়া 
এভাবে শিখাতেন, যেভারে আম্মদেরকে তিনি কুরআনের 'সূরা-শিখাতেন । তিনি, 
বলতেন, তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে সে যেনো ফরজ নামায 
ছাড়া দুই রাকআত নফল নামায পড়ে। তারপর'এই দোয়া পড়ে (মূল দোয়া হাদীসে 
আছে, এখানে .বাংলা অর্থ দেয়া হলো) ঃ “হে আল্লাহ্‌! আমি তোমারই জানার 
ভিত্তিতে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি । তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার কাছে 
নেক আমল 'করার শক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার ফজল চাই। কারণ তুমিই 
সকল কাজের শক্তির উৎস । আমি তোমার মর্জি ছাড়া কোন কাজ করতে পারবো 
না। তুমি সব কিছুই জানো । আমি কিছুই জানি না। সব গোপন কথা তোমার 
জানা । হে আল্লাহ্‌! তুমি যদি মনে করো এই কাজটি (উদ্দেশ্য) আয়ার জন্য আমার 
দীনে, দুনিয়ায়, আমার জীবনে, আমার পরকালে অথবা রলেছেন,,এই দুনিয়ায় ওই 
দুনিয়ার উত্তম হবে, তাহলে তা. আমার জন্য ব্যবস্থা. করে দাও ৷. আমার জন্য তা 
সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান করো ।-আর স্মি. যদি: এই 
কাজকে আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন, আমার পরকাল অথবা বলেছেন, 
‘আমার ইহকাল ও পরকালে আর্িষ্টকর মনে করো: তাহলে আমাকে তার থেকে, 
আর অরে আমার.থেকে ফিরিয়ে রাখো । আর. আমার জন্য যা কল্যাণকর তা ঘটিয়ে 
দাও। অতঃপর এর সাথে আমাকে রাজী করো” ৷ হাদীস বর্ণনাকারী বলেন: “এই 
কাজটি: “ৰলার অময় প্রয়োজনের ব্যাপ্পারটি স্মরণ করতে হবে (বুখারী)। 
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১২৪৮ ৷ হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক রাঃ আমাকে বলেকঞ্কেন এবং তিনি পরিপূর্ণ সত্য রলেছেন। তিনি 
বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে 
কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর-(লজ্ঘিত হয়ে) উঠে গিয়ে ওজু করে ও'নামায পড়ে- 
এবং আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে 
দেন। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন (মূল আয়াত হাদীসে আছে, এখানে অর্থ 
দেয়া হলো) £ “এবং যেসব লোক এমন কোন কাজ করে বুসে যা বাড়াবাড়ি. ও 
নিজেদের উপর জুলুম, এরপর আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়, তখন নিজেদের গুনাহর 
জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইতে থাকে” (তিরমিযী ও ইবনে মাজা । কিন্তু ইবনে 
মাজা উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করেননি)। 
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১২৪৯। হযরত হুজাইফা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, কোন ব্যাপার রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তিত করে তুললে তিনি নফল নামায পড়তেন 
(আবু দাউদ) ৷ 
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১২৫০ হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় হযরত বিলালকে ডাকলেন । তাকে তিনি 
9৮124 eh 
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পড়ি। আর আমার ওজু ভেঙ্গে গেলে তখনই আমি ওজু করে আল্লাহ্‌র জন্য দুই 
রাকআত নামায পড়া জরুরী মনে করেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন $ হা, বিকট জনন সারির 
গেছো (তিরমিযী)। - 
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১২৫১। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ষিত । তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ /সা্সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্র “কাছে -ৰা কোন 
মানুষেরু'কাছে কারো কোন প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে যেনো ভালো করে ওজু করে 
দুই রাকআত নামায পড়ে। তারপর আল্লাহ্র গুণকীর্তন করে, নবীর উপর দুরূদ 
পড়ে, এই. দোয়া পড়ে (দোয়ার বাংলা অর্থ) £ “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই + 
তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও অনুগ্রহশীল ৷ আল্লাহ মহাপবিব্র, তিনি আরশে আজীমের 
মালিক। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলার । যিনি সমগ্র জাহানের পালনকর্তা ৷ হে: 
আল্লাহ্‌! আমি-তোমার কাছে.ওই সব জিনিস চাই যার উপর তোমার রহমাত বর্ষিত 
হয়, এবং যা তোমার ক্ষমা পাবার উপায় হয়। আর আমি আমার নেক কাজের অং 
চাই।-সকল গুনাহ থেকে বাচতে চাই। হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার কোন গুনাহ মাফ . 
করে, দেয়া ছাড়া, আমার কোন দুঃখ দূর করে দেয়া ছাড়া, আমার কোন প্রয়োজন যা. 
তোমার কাছে পছন্দনীয়, ক কহ জাক 
(তিরমিযী । ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব) । ge 
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{ ১২৫২। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল 
মোত্তালিৰকে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা!. আমি কি আপনাকে দেরো না? 
আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে বলে দেবো না? আপনাকে 
কি দশটি অভ্যাসের মালিক বানিয়ে দেবো না? আপনি যদি এগুলো অবলম্বন করেন 
তাহলে আল্লাহ আপনাত্কে আগের, পরের, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত অথবা 
 ভুলক্রমের, ছোট কি বড়ো, প্রকাশ্য কি গোপন, সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। 
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আর সেটা হলো আপনি চারু রাকাআত নামায পড়বেন। প্রতি রাকআতে ফাতিহাতুল 
কিতাব ও সাথে একটি সূরা। প্রথয় রাকআতের কেরাআত পড়া শেষ হলে দাঁড়ানো 
অবস্থায় পনর বার এই তাস্বিহ পড়বেন ঃ “সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহে, 
ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লা আঁকবার”। তারপর রুকুতে যাবেন। রুকুতে এই 
তাসবিহটি দশবার পড়বেন । তারপর রুকু হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ আবার 
দশবার পড়বেন। তারপর সাজদা করবেন । সাজদায় এই তাসবিহ দশবার পড়বেন । 
তারপর সাজদা হতে গ্রাথা উঠাবেন। এখানেও এই -তাসবিহ দশবার পড়বেন । 
তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন। এই তাসবিহ দশবার এখানেও পড়বেন। তারপর 
সাজদা হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ দশবার পড়বেন । সর্বমোট এই তাসবিহ এক 
রাকআতে পঁচাত্তর বার হবে। চার রাকআতে এভাবে পড়ে যেতে হবে । আপনি যদি 
প্রতিদিন এই নামায এইভাবে পড়তে পারেন তাহলে প্রতিদিনই পড়বেন। প্রতিদিন 
পড়তে না পারলে সপ্তাহে একদিন পড়বেন। সপ্তাহে একদিন পড়তে না পারলে 
একবার পড়বেন ।যদি বছরেও একবার পড়তে না পারেন, জীবনে একবার অবশ্যই 
পড়বেন (আবু দাউদ: ইধন মাজা, বায়হাকী ৷ ইমাম তিরমিযী এই ধরনের বর্ণনা 
৮০ ds 4০401401০৮০ ০০৮৭ 9৬ ip এ ৩৪১61 
০4০১৩ ০4 সৈ এ এ LY sl 
GLE Td in AEG SG VEG ০০5১০ ৪৪০ 
০০5৪ ০40: 2569৮6০৮৬০৭ ০১ 0৮৮) এও ol 
এ 555৯০০৩০১০০ 4০০ 2০৩৮৪ Dal ins 


০৪ পিছ 25 5): ৩০১৯৮৪০০০০৭ FFE এ) 
রি 

১২৫৩ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি রলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব জিনিসের আগে মানুষের যে 
আমলের হিসাব হবে, তা হলো নামায । যদি তার নামায সঠিক হলো তাহলে সে 
কামিয়াব হলো ও নাজাত গেলো । আর যদি নামায বিনষ্ট. হয়ে গেলো তাহলে সে 
বিফল হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি ফরজ নামাযে কিছু ক্রটি রয়ে যায়, তাহলে 
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আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, দেখো! আমার বান্দার কাছে সুন্নাত ও 
নফল নামায আছে কিনা? তাহলে সেখানে থেকে এনে বান্দার ফরয নামাযের ক্রুটি 
পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর এভাবে বান্দাহর অন্যান্য হিসাব নেয়া হবে। অন্য 
এক বর্ণনায় এসেছে, তারপর এভাবে যাকাতের হিসাব নেয়া হবে । অতঃপুর বাকী 
সব আমলের হিসাব একের পর এক এভাবে নেয়া হবে (আবু দাউদ; ইমাম আহমাদ 
এই হাদীস আর এক ব্যক্তি হতে নকল করেছেন) । 


3 চিন 24৮০0 ০ 40 0৮5 JG 0 


৮4০৮ 0 42555 i Tp AY? 
LES 5৮৪ dg ১০) ০৮৪ ER SCO 


sal এ 297 08 ০ 

দার 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দাহর কোন আমলের প্রতি তার 
করুণার সাথে এতো বেশী লক্ষ্য আরোপ করেন না, যতোটা তার পড়া দুই রাকআত 
নামাযের প্রতি করেন । বান্দাহ যতোক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে তার মাথার উপর 
নেক ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর বান্দাহ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ব্যাপারে 
যেভাবে তার থেকে বের হয়ে আসা হিদায়াতের উৎস অর্থাৎ আল-কুরআন থেকে 
উপকৃত হয়, আর কোন জিনিস থেকে এমন উপকৃত হয় না (আহমাদ ও 


তিরমিযী)। 
ull 5৪05 ৮15৫ 
৪১-সফরের নামায 
740 ৫০115 এত 211 4০41112501৮ ANG 
445১১ এন ৬ Tall এ ৩০ মনও 
০ ১২৫৫. হযরত. আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় জুহরের নামায চার রাকাআত পড়েছেন। 
যুল-হুলাইফায় আসরের নামায দুই রাকআত পড়েছেন (বুখারী-মুসলিম) 
ব্যাখ্যা £ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহর সফরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জের 
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অর্থাৎ কসর পড়েছেন। জুলহুলাইফা মদিনা হতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত । সম্ভবত: 
এখান থেকে মুসাফিরীর পথ শুরু হয়েছে। 


201০400০44০ ৮6।০5০9:8১০১০৭ 
le HE ৮৮০8০ ০১৬ 4০6 LS 6৮ Par 

১২৫৬ হযরত হারিছ ইবনে ওয়াহাব খোজায়ী রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ্‌ (স) আমাদেরকে নিয়ে “মিনায়” দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এ সময় 


আমরা সংখ্যায় এতো ছিলাম যা এর আগে কখনো ছিলাম না এবং নিরাপদ ছিলাম 
(বুখারী-মুসলিম)। 


01003 ৩ ০01 ৩০৫৯৭ wd CB IG Ll এ ১০68 


1৫ ৮০4 01 0৮০৭ ০1 ats 010৩ 
শি ie 0০5 Ls ০৪ Ls Ein nt JG nh 
eo এ xo পিডিও ৫০ (0135 tO 
১২০৭ হযরত ইল ইবনে উদয় রাঃ হতে বর্ণিত ভিনি হলেন, আনি 
হযরত উমারের কাছে নিবেদন করলাম, আল্লাহ্‌ তাআলার কথা হলো, “তোমরা 
নামায কম পড়ো অর্থাৎ কসর করো, যদি কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে 
বলে আশংকা করো” । এখন তো লোকেরা নিরাপদ । তাহলে কসরের নামায় পড়ার 
প্রয়োজনটা কি? হযরত ওমর রাঃ বললেন, তুমি এ ব্যাপারে যেমন আশ্চর্য হচ্ছো, 
আমিও এরূপ আশ্চর্য হয়েছিলাম । "তাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্সাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বললেন, নামাযে কসর 
করাটা আল্লাহ্র একটা সদকা বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন৷ 

55 


পাপা পা 


০0546 401০০ 4০৮০ ৮ ০৪ 33১০০১০৮018 
135৭ 2১201 Er > ১১2৫9 এ ০৩৩ HS AE dl 
ade HE as ৫ 06 ৫5851 


১২৫৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। ভিনি বলেন, আমরা (বিদায়-হজ্জের 
সময়) রাসূলুল্লাহর সাথে মদীনা হতে মক্কায় গিয়েছিলাম্‌। সেখানে তিনি মদীনায় 
. ফেরত না আসা পর্যন্ত চার রাকাআত ফরয নামাযের স্থলে দুই রাকাআত পড়েছেন। 
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হয়রত-আনাস রাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনারা কি মক্কায় কিছু-দিন অবস্থান 
করেছিলেন? জবাবে হযরত আনাস. বললেন, হা, আমরা মক্কায় দশ দিন অবস্থান 
করেছিলাম (বুখারী-মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর মাত্র 
একবারই মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন। এটাইকেই হজ্জাতুল বিদা বা 
বিদায় হজ্জ বলা হয়। তার সঙ্গীসাথীসহ মক্কায় জিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে 
পৌছেন'। হজ্জ পালন করে তিনি চৌদ্দ জিলহাজ্জ সকালে মক্কা হতে মদীনার পথে 
রওনা দেন। এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি: 
ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সফরে এই দশ দিন মুসাফির ছিলেন। তাই তিনি এই . 
সফরে নামায কসর করেছেন। | 


বি পপ 
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EET TE TER ONC TEE 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে গিয়ে উনিশ দিন অবস্থান 
করে ।-এই সময় তিনি" দুই রাকআত করে ফরয নামায আদায় করেন । হযরত 
ইবনে আব্বাস বলেন, আমরাও মক্কা মদীনার মধ্যে কোথাও গেলে সেখানে উনিশ 
দিন অবস্থান করলে, আমরা দুই রাকআত করে নামায পড়তাম। এর চেয়ে বেশী 
দিন অবস্থান করলে চার রাকাআত করে নামায পড়তাম (বুখারী) ৷ : 

ব্যাখ্যা £ তখন মক্কা মদীনার মধ্যকার যাতায়াতের পথ ছিলো দুইটি! একটি 
পাহাড়ী পথ, এপথে সময় কম লাগতো । অন্যটি মাঠ ময়দানের পথ । এপথে উনিশ ' 
দিন সময় লাগতো । ইবনে আব্বসের এই বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, উনিশ দিনের 
জা যা নর তাকি জলা কহ যহত টক: 
পড়েছেন। 
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'১২৬০। হযরত হাফ্‌স ইবনে আসেম রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
মন্কা-মদীনার পথে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের সাথে থাকার আমার সৌভাগ্য 
ঘটেছে। (জুহরের নামাযের সময় হলে) তিনি আমাদেরকে দুই রাকআত নামায 
(জামায়াতে) পড়ালেন। এখান থেকে তাবুতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, লোকরা 
দাড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা এটা কি করছে? আমি বললাম, 
তারা নফল নামায পড়ছে তিনি বললেন, আমাকে যদি নফল নামাযই পড়তে হয়, 
তাহলে ফরয নামাযই তো পুরা পড়া বেশী ভালো ছিলো। কিন্তু যখন সহজ করার : 
জন্য ফরয নামায কসর পড়ার হুকুম হয়েছে, তখন তো নফল নামায ছেড়ে দেয়াই 
উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের. সাথে থাকার সৌভাগ্যও 
পেয়েছি। তিনি সফরের অবস্থায় দুই রাকআতের বেশী (ফরয) নামায পড়তেন না। 
আবু বকর, ওমর, ওসমানের সাথে চলারও সুযোগ আমার হয়েছে । তারাও এভাবে 
দুই রাকআতের বেশী পড়তেন না বখারী-মুসলিম)। 


দুই নামায একত্রে পড়া 


০৫ শু ae এ] পক 401৮০ SE IG LE ১৪০০ তা 
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১২৬১। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে. আব্বাস রো).হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে জুহর ও আসরের নামায এক 
সাথে পড়তেন। (ঠিক এভাবে) মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়তেন 
(বুখারী) । 
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বিহারি রর রাসূলুল্লাহ্‌ সানলাল্লাছ 
আল্গাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে -গেলে রাতের বেলায় ফরয নামায ছাড়া (অন্য নামায) . 
সাওয়ারীর উপর বসেই ইশারা করে পড়তেন। সাওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকতো তার, 
মুখও সে দিকে থাকতো । বেতেরের নাযাত তিনি তার সাওয়ারীর উপরই পড়ে 


নিতেন বেখারী-মুসলিম)। 
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: কিস্তারুস সালাত ৪১৭ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


পানি তি 
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১২৬৩ । হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্নিত। তিনি. বলেন, সফরের অবস্থায় 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. সব রকমই করেছেন৷ তিনি (সফর 
অবস্থায়) কসরও পড়েছেন, পুরা রাকাআতও পড়েছেন (শরহে সুন্নাহ) ।- 


A 4014 BNE CRIS ১৮৮০0০৮১156 
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১২৬৪। হযরত ইমরান ইবনে. হোসাইন রাঃ হতে রর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম । মক্কা 
বিজয়ের ষ্য়য়ও.তার সাথে ছিলাম. এসময়ে তিনি আঠারো দিন মক্কায় ছিলেন? 
তিনি চার রাকাআতওয়ালা নামায দুই রাকআত পড়ছিলেন। তিনি বলতেন, হে 
শহরবাসীত্বা' তোমরা চার রাকাআত করেই নামায পড়ো । আমি মুসাফির (তাই দুই 
রাকাআত পড়ছি) (আৰু দাউদ) 


তিনে 2440 1৮016 ০০05 LE oil 2g Ne 
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১২৬৫। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
নবী করীমের সাথে সফরে দুই রাকআত যোহর এবং এরপর দুই রাকআত (সুন্নাত) 


মিশ-২/৫৩- 
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৪১৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


পড়েছি। আর একবর্ণনায় আছে;ণ্সাবদু্লাহ ইবনে উমার বলেন, আবাসে ও সফরে 
আমি নবী করীমের সাথে নামায পড়েছি। আবাসে পড়েছি তাঁর সাথে যোহর চার 
রাকাআত ,“এরপন (সুন্নাত) দুই রাকাআত । সফরৈ পড়েছি তারে সাথে যোহরের দুই 
রারলাত্মাত এবং এরপর (সুন্নাত) দুই রাকাআত ৷, আসর পড়েছি দুই রাকাআত । 
এরপরনিষী করীম আর কোন নামায পড়েননি । মাগরিবের নামায পড়েছেন আবাসে 
ও সফরে সমানভাবে “তিন রাকাআত | আবাসে 'ও সফরে কোন ' 
“মাগরিবের ব্ল্শী কম হয় না। এটা হলো দিনের বেতেরের নামায । এরপর তিনি 
পড়েছেন দুই রাকআত (সুন্নাত) (তিরমিযী) । 


০4০19) পণ ৫ 
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১৫৬০ হযরত লারা হনে জারার তে বানি ডিম বলেন রবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ চলাকালে জুহরের সময় সূর্য ঢলে 
গেলে যোহর-ও আসরের নামায একসাথে পড়ে নিতেন । আর যদি সূর্য টলার আগে 
রওনা হতেন যোহরের নামায় দেরী করতেন এবং আসরের নামায়ের জন্য মঞ্জিলে 
নীঘতেন ৷ অর্থাৎ জুহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন । মাগরিবের নামাযের 
সময়ও তিনি এরূপ করতেন.। সূর্য .তার ফিরে .আমার-আগে-ডুবে ঞেলে তিনি 
মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তেন । আর সূর্য ডোবার আগে চলে এলে তিনি 
মাগরিবের না্গায়ে দেরী করতেন 1 ইশার' নামাযের জন্য নামতেন, তখন দুই' 
নামাযকে একত্র করে পড়তেন (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)। ০. 7... 
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কিতাবুম সালাত" ৪১৯, 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে (অর্থাৎ শহরের বাইরে) যেতেন (মুসাফির অবস্থা 
হোক অথবা মুকীম), নফল নামায পড়তে চাইতেন; তখন উটের মুখ কেবলার দিকে 
করে নিতেন এবং তাকরীর তাহরীমা বলে যেদিকে সওয়ারীর মুখ করতেন সেদিকে 
ফিরে তিনি নামায পড়তেন (আবু দাউদ)। 


০45০4 1০40৮590926 ৮৮ 
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চর জার 2 রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন । আমি ফিরে এসে 
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১২৬৯ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে “উমার “রাঃ হতে-বর্ণিত-তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় (চার রাকাআতওয়ালা নামায) দুই 
রাকআত পড়েছেন । তার পরে হযরত আবু রকরও দুই রাকাআত, নামায প্ড়েছেন। 
অতৃঃপর-হয়রত.ওম়রও.দুই রাকাআত, ন্লামায পড়েছেন। হযরত ওসমান (রা) তার 
খিলাফাত, কালের প্রথুম দিকে দুই রারাআতই নামায পড়েছেন. কিন্তু পরে তিনি 
চার রাকাআত পড়তে শুরু করেছেন। হযরত.ইবনে ওমরের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে 
যে, তিনি যখন ইমামের (ইযরত ওসমানের) সাথে নামায পড়তেন, চার রাকাআত 
টা সা যা জা রতি 
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১২৭০ ৷ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, (প্রথম দিকে) দুই 
রাকাআতই নামায ফরয ছিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ.আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হিজরত করলেন। তখন মুকীমের জন্য চার রাকাআত নামায নির্দিষ্ট করে দেয়া 

হয়েছে । আর সফর অবস্থায় প্রথম থেকেই দুই রাকাআত ফরয ছিলো । ইমাম যুহরী 

রঃ বলেন, আমি হযরত ওরওয়ার কাছে আরয করলাম, হযরত আয়েশার কি হলো 
যে, তিনি সফর অবস্থায়ও পুরা চার রাকাআত নামায পড়েন। (উত্তরে) তিনি 
বললেন, 77 হাড়ে 


2557 5855 ale AL 
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১২৭১। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের নবীর জবানিতে মুকীম অবস্থায় চার রাকাআত আর সফরে দুই 
রাকাআত নামায ফরষ করেছেন (মুসলিম) । >. 


A il 401০4014৮০5 2০9৩ ০০5 ১৪০০১ ০৮ ৬ 
Fe Seite B00 hr ১১ dl ilo 
হবি 
যা হর রর হযাজাদ্র 
হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের নামায 
দুই রাকাআত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই দুই রাকাআতই হলো (সফরের) পূর্ণ 
নামায, কসর নয়। আর সফরে বেতেরের নামায পড়া সুন্নাত (ইবনে মাজা)। 
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১২৭৩ ৷ হযরত ইমাম মালিক রঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি শুনেছেন যে, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মক্কা ও তায়েফ, মক্কা ও উসফান, মক্কা ও জিদ্দার দূরত্বের 
মধ্যে করের. নামায পড়তেন । ইমাম মালিক বলেন, এসবের দূরত্ব ছিলো চার 
বুরীদ অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল (মুওয়াত্তা) । 
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১২৭৪? হযরত বাঁরায়া রাঃ হতে বর্বিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আঠারোটি সফরে তার সফর সংগী ছিলাম, এই সময় 
আমি তাঁকে সূর্য ঢলে 'পড়ার পরে আর জুহরের নামাযের আগে দুই রাকাআত নামায 
পড়া ছেড়ে দিতে কখনো দেখেনি (আবু দাউদ, তিরমিযী । ইমাম তিরমিযী বলেন, 
এই হাদিসটি গরীব) । 
এ] 255546৩০৮2৮ 4] 0501036590৮ 
, WEN - de ০৩ 9৬ ০৪০ এ 085. 
, ১২৭৫ । তাবেয়ী হযরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ 


ইবনে উমার তীর পুত্র হযরত ওবায়দুল্লাহকে সফর অবস্থায় নফল নামায পড়তে 
দেখেছেন । তাকে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন না (মালিক)। 
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2 4০ ০০ SES 15১1 ৮4০1 ৮০৪ £22021178 ALN ০2৯১ 
[ETE TEASE Br পে ৩18 OS 


9০০9০ 


২০ ০০০৪৪ Ls কী (7,005 44) ০4 ss 
চর 3৮01 3,৯৭1 IG a Lf) le 3০৮ 
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4৩০ ৩১ opal এ] ৬৯৭ পি pl এ লিখা ১৯৪ in Ob bs 
ASL lid পক এ) 1৮৮০ 00 ৭৩ HS এও 
sO ৩৯০ 0৪1৮ 35৯8 ০০ ৩১০৭ 
/ ১০০0৯ 
"১২৭৬ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেচ্ছেন ৪ আমরা দুনিয়ার শেষের দিকে এসেছি। আর 
কিয়ামাতের.দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আমরা সবার আগে থাকবো । তাছাড়া ইয়াহুদী 
নাসার্বাদেরকে. আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে কিতাব দেয়া 
হয়েছে পরে । অতঃপর .এই ‘জুমআর দিন’ তাদের উপর ফরয করা হয়েছিলো । 
কিন্তু, তারা এ নিয়ে মতভেদ করলো। আল্লাহ্‌ তাআলা ওই দিনটির ব্যাপারে 
আমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন। এই লোকেরা আমাদের অনুসরণকারী । 
ইয়াহুদীরা আগামী কালকে অর্থাৎ “শনিবারকে' গ্রহণ করেছে। আর নাসারারা গ্রহণ 
করেছে পরশুকে অর্থাৎ 'রোববারকে' বুখারী-সুসলিম) । সুসলিমের-অন্য এক বর্ণনায় 
হযরত আবু হুরাইরা ও হুজাইফা হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুজনই 
বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষ দিকে 
বলেছেন £ দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে আমরা সকলের পেছনে । কিন্তু কিয়ামতের 
দিন আমরা সকলের জাগে বাঁকিবো। সকলের আগে আমাদের হিসাব নেবার ও 
জান্নাতে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হবে। 


7৮ ; পে ls এত ake abt Is ULI ৮০ EAN 
4০৪ হি) 0১9 এ LSI Lat TE 
৮57 dl (তথা | 1৮6 99 ৬০০ 
১২৭৭ হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌-সাল্লাল্লাহু . 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব দিনে সূর্য উদয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে 
উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস-সালামকে সৃষ্টি 
করা_হয়েছে। এই দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই দিনে তাকে 
শব 
জুমুআর দিনেই কায়েম হবে (মুসলিম) ৷ 


FEES ৪ ৩1 ১ 85221 ০ 411৮5 0338 4০501 
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3৪৭ sl গড আ f LE Gs IC WS 5৮৭ কিনে 
SIS Lt LUN LE AG La 

চোখা 9 ATTEND চা? সি এনএ 
রি oll 


EE TSE রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমুআর দিনে এমন একটি সময় আছে, সে সময়টা 
যদি কোন.মুমিন বান্দাহ পায় আর আন্গাহ্র কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম)। এক বর্ণনায় ইমাম মুসলিম এই 
শব্দগুলোও নকল করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
সেই সময়টা খুবই ক্ষণিক হয়। বুখারী ও.মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এই 
শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন $ নিঃসন্দেহে জুমুআর দিনে এমন একটি 
ক্ষণ আসে. যে ক্ষণে যদি কোন..মুমিন.রান্দাহ. নামাযের জন্য দাড়াতে পারে এবং 
আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া করে, ত তালৰ জারাহ তাকে অন্য হত 
কল্যাণ দান করৈন?7 - | 


০০525 +:১৮০-2৫ 57152 


TELE Lb 
০০০ 15118 2০1০০, 
১২৭৯ । হযরত আবু বুরদা ইবনে'আৰু মূসা রাঃ হতে বর্ণিতণ তিনি বলেন, আমি 
আমার প্রিতাকে ঝুলতে শুনেছি। তিনি রাসুলুল্লাহ্‌কে জুমুআর দিনের দোয়া কবুলের 
সময় সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ঃ সে সময়টা হলো ইমামের মিশ্বরের উপর বসার পর 
CERT iy 





4“ 0.0 


J eal EE 
4০01 dh rs i B50 ph atid ios Eos ct 
০৯ 25206 4০০ 4৪1৮5 IGE 25 048০০ ১১৬৩ পু, ্ 
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বন ০41522455৮5 
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পাত পিতু ও ঠাপ লি 0 ESE SA 8০ 2c oA পা 9০০ ocr. 
১৬: স্পা RINE ৩০05 4০৮০০ oy axis ৩১৩৩ ১৪১ ale 


্ ছু পে পে পপ 0% পে পে পি ৬ পা পা | 

2d ৭7০০1 ০০ 855 ais SS ডে ডে ips Lal 
তি. নি AEST টানার Be Go. ১ টা ৪৮258 

YE id I A Le LE ৪৯ এ ০০ সে? 
EEA পারি ঠিক 


7 2০৯ 04 5 05509 22544 জে এ ৩ 03 2৩1 5051 
০৯ ৮ 0014-১4৮5 401 ০4014৮5৯9৩8 HHS 


এ এত পাপা প০ ০4 6. ৫ ৩০০ 6০ afro - -o পাতা ৪ 
০০০৩ 0০ ০৬৬৭ ad ৮ পেএ ১9০4 295 9 এ শে Cd 


Ae 11৮০০ 4012 ক ০৫৮218665০1 % ৩ ০০812 এ 5:15 5০88 ০০৪, 
৩+401 6 ০৩ on দি 9 DSS ০৩ 4:০৪ aad এ 


0০ ৩5340  ড3 এ এ CS ০5০ 


০4০১৩ 295 5401 450৩1 ৮৬ 3০০95840159 
50 ০০ LAY ও লট 4৪ চি MIG PLL 
০০৩৪ ৮৮9135০০৯1৮ ৩১৭০ ০০৯০৮ 
0১:4০ 0444011৮505 5 ০৪০1৯ ৮০০০৪ 
81795 5 VLE 0 এ পদ ০০ এ ০ GY 
(57054 bs Cos ডি এ 20140 45 
১0520 WE LE 06 9506 LA AIG ৮৮৯০ 

CS Go HS ANUS SS ০0 ৬৮১৪০ 205 


১২৮০ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি তুর 
(বর্তমান ফিলিস্তীনের সিনাই) পাহাড়ের দিকে গেলাম । সেখানে কাব আহবারের 
সাথে আমার দেখা হলো । আমি তার কাছে বসে গেলাম । তিনি আমাকে তাওরাতের 
কিছু কথা বলতে লাগলেন । আমি তার সামনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাছু আলাইহে 
ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস বর্ণনা করলাম । আমি যেসুব হাদীস বর্ণনা করলায় তার 
একটি হলো, আমি তাকে বললাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন & যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে সর্বোর্তম দিন হলো জুমআর দিম 1 
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জুমুআর দিনে, আদমকে সৃষ্টি করা৷ হুয়েছে। ওই.দিনু তাঁকে'জান্নাত, থেকে৷ জমিনে 
বের করা হয়েছে। এই দিন তার তাওবা কবুল করা হয়। এই দিন তার মৃত্য 
হয়েছে। এই-সিন্র কিয়ামত হবে । আর জ্বিন ইনসান ছাড়া এমন কোন চতুষ্পদ জন্তু 
নেই যারা এই জুমুআর [দিনে সূর্য উদয় হতে অস্ত:পর্যত্ত কিয়ামত হবার মুহূর্তের,জন্য 
অপেক্ষা.না করে জুমআর দিন. এমন..এরুটি, সময় আছে” যে-সয়য়-কোন সুমন 
যে নামায় পুড়ে এবং আল্লাহুর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ্‌ তাকে অবশ্যই. তা দান 
করেন। কাব আহবার একথা শুনে বললেন, এরকম দিন বা সময় বছরে একবার 

আমে? 'আমি._বললাম,-বরং প্রত্যেক দ্ুমআর..দিনে “সাসে,। তখন কাব তাওরাত 
পড়তে লাগলেন, এরপর বললেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য 
বলেছেন 1”. হর্যরর্ত -আধু-ছরাইরা রাঃ বলেন; এরপর আমি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে, 
সালীম্:রাঃ-র. সাথে দেখা করলাম |, কাবের কাছে আম্মি. যে.হাদীসের উল্লেখ করেছি 
তা তাঁকেও বললাম । এরপর আমি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামকে এ কথাও বললাম 
যে; ক্কাব বলছেন, “এই দিন*-বছধে একবারই আসে ।-হধরত-“আবদুল্লাহ্‌- ইবনে 
সালাম, বলুলেন, “কাব ভুল কথা বলেছে.। তারপর আমি বললাম, কিন্তু কাব. এরপর 
তাওরাত পড়ে বলেছে যে, এই ক্ষণ প্রত্যেক জুমুআর দিন আসে । ইবনে সালার্ম 
ব্ভরর্ন, কাব একথা, ঠিরু. বলেছে । .এৱপর.বলতে লাগলেন, আমি জানি সেই সময় 
কোনূটাঃ, হযরূত্ু আৰু হুরাইরা রূলেন, আমি বললাম, পুনরায় আমাকে বুলুন। গোপন 
করবেন. না৷ তখন আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে -সালামূ.বললেন, সেট! জুমআর, দিনের শেষ 

প্রহর কি কুরে হয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে 
মুমিন বান্দাহ এই ক্ষণটি পাবে ও সে.এসময়ে নামায পড়ে থাকে. .-+3 (জার আপনি 
বলছেন সেই সময়টি জুমআর দিনের শেয় প্রহ্র। সে সময়.তো নামায. পড়া হয়না 
সেটা মাকরূহ সময়) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম. বলেন (এটা তো সত্য কথা 
কিনতু) এটা,কি, রাসূলুল্লাহ্র কথা নয় যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় নিজের 
জায়গায় বলে. গ্াকে.সৈ. নামায অবস্থায়ই আছে, আবার নামায পড়া পর্যন্ত ৷ হ্য্রত্‌ 
আবু ছরাইরা বলেন, আমি একথা শুনে বললাম, হী, রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহ আলাইহে 
ওয়াসাল্লাম .একথা, বলেছেন। হযরত. আবদুল্লাহ্‌ বলেন, তাহলে নামায অর্থ হলো, 
নামাযের. জন্য অপেক্ষা করা। জুপর্‌ দিনের শেষাংশে নামাযের জন্য বসে থাকা 
নিষেধ নয়। সেই সময় যদি কেউ দোয়া করে, তা কবুল হবে (মালিক, আৰু দাউদ, 
টি হাত ৫ টি বাজি র্যা 
2 | 
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০১ Lt A MLS HE CF 
ৰ ্ হ SA 
না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন দোয়া কবুল হবার সময়টির 
আশা করে, সে যেনো আসরের পরে সূর্য অস্ত পর্যন্ত সময়টুকু খোজে (তিরমিযী) । 


90545454548 ৮০০৩ 9১,৮১৮ ০ ৩৯১০২ YAY 
45585501459 ০৮6 45003 এ Dt) 174৩৫, ah 
৩9৩ ০ 2০১০ ISIC IU নত hal os ০ 78 225) 


HOUMA ATION 1259 4505 ৫9০৮০ 4085 


৩ ০০ ৯টি সাঃ রে ৪ Ae ১ ০৮০ ৮০৫ > I 


টি ২৬ : ৭০০1 ০০৫০৪ hs নিও 
১২৮২) হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন তোমাদের সর্বোত্তম দি 

এই দির হাত আদমকে সৃষ্ট করা হছে এই দিন তার রূহ কবজ করা হলেছে। 
এইদিন প্রথম সিঙ্গা ফুকা হবে । এই দিন দ্বিতীয় সিঙ্গা ফুঁকা হবে.। কাজেই এই'দিন 
তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করবে। কারণ তোমাদের দুরূদ'স্লীমার 
সামনে পেশ করা হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 
দুরূদ আপনার সামনে কিভাবে পেশ করা হবে। অথচ আপনার হাড়গুলো পচৈ'গলে 
যারে? বর্ণনাকারী বলেন, “আরেমতা' শব্দ দ্বারা সাহাবাগণ “বালিতা' অর্থ 
বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার পবিত্র দেহ পচে গলে যাবে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আরা ভালা নাদের সর মাটি 
হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না)। (| 

আৰু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজা, দারেমী ও বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)। ডঃ 
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কিতাতুস সালাত ৪২৭ 
০৩৪৮ TEL SE Ls ৩০ ৪৭ ৮৭, ৷ ০০ 


#0 পি পর লা পা ০০ পিট? চস 


917০5 ৩ REV 2 Ah ০০০০ 9০০ 1120 ১৫ 


20 2. ৪০৬. 


৪৪০৬১: yh ০০ 0১08 ৬০০৪৫ চপ 25১ 
| দিক 
১২৮৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্রাছ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন £ (কুরআনে বর্ণিত) “ইয়াওমুল মাওউদ' হলো 
কিয়ামতের দ্রিন। 'ইয়াওমুল মাশন্থুদ' হলো আরাফাতের দিন। আর 'শাহেদ' হলো 
ভুমস্থার দ্রিন। যেসব দিনে সূর্য উদয় ও অন্তু, যায়: তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 
‘জুমআর দিন' ৷ এই দিনে এমন একটি সময় আছে সে সময়. যদি কোন মুমিন 
বান্দাহ পায়, আর ওই সময় সে আন্রাহুর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা অবশ্যই তাকে সেই কল্যাণ দান করবেন। যে.জিনিস থেকে সে পানাহ 
চাইবে, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাকে পানাহ দেবেন (আহমাদ, তিরমিযী ৷ ইমাম তিরমিযী 
বলেন, এই হাদীসটি গরীব । কারণ মূসা ইবনে ওবায়দার সূত্র ছাড়া এ হাদীস জানা 
০0৮৮2 


le dre ds 0 ১৬১১: ০ ১০০ ৮, alec \ YA 
dt 35155954095 2৮০70 55 4 ন্ট 
ঠা As 40135১9৮০০৮ 05 এপ পা 2 
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পালাল এ 
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: ১২৮৪.। হযরত লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লল্লাহু আলাইহৈ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ্জুমআরদিন' সকল”দিনের 
সর্দার! স্বর-দিনের. চেয়ে, বড়ো । আল্লাহ্‌র নিকট বড় ম্যাদ্ুান।-এই দিন আল্লাহ্র 
কাছে ঈদুল, আজহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে বেশী উত্তম। এই দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য 
আছে। (১) আল্লাহ্‌ তাআলা এই দিন হধরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন । '(২)-এই দিন 
তিন্নি হযরত স্বাদমকে-জান্মুত.থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এই দিনই হযরত 
আদম মৃত্যুবরণ করেছেন। (8) এই দিনে এমন একটা ক্ষণ আছে সে ক্ষণে 
বা্দাস্লা আল্লাহ্র কাছে হারাম জিনিস 'ছাড়া আর যাঁকিছু চায় তা তিনি তাদেরকে 
দান করেন।' (৫) এই দিনই কিয়ামত হবে 1 আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশতা, 
আসমান, জিন, বাতাস, পাহাড়, সাগর সবই এই জু দিনকে উ় করে ইবন 
যে, “আনসারদের এক বি রাূলরাহর কাছে এসে বললেন, আমাকে জুমু'আর 
দিন সম্পর্কে বলুন । এতে কি'আছেঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাপ্টাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম 
বূলেছেন ঃ এতে পীচটি বৈশিষ্ট্য আছে। বাকী হাদীস বৰ্ণনা পূর্ববৎ)। : 5 


12505455445 80 ০০৪4 3503 চিত ১৮-০%৩ 
ial 25 এ 2৮০ 5 4 JG SS 
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Ne SEEM নরক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো £ “জুমআর দিন” নাম কি কারণে রাখা 
হলো? তিনি বললেন; যেহেতু এই দিন.(১) তোমাদের-পিতা আদমের. টি একত্র 
করে খামির করা হয়েছে। (২) এই দিন প্রথম সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে৷ (৩) এই দিন 
দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৪) এই দিনই কঠিন পাকড়াও হবে। তাছাড়া 
(৫) এই দিনের শেষ ভিন্ন প্রহরে এমন: একটি সময়. আছে-যখন কেউ. আল্লাহ্‌ 


তাআলার কাছে দোয়া করলে তা কবুল করা হয় (আহমাদ)। রর | 
ts ce tho en dl U5 9096: Ed RATE 
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কিতারুস সালাত ৪২৯ 
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লা coe ভিন রাসূলুল্লাহ সাললাপাহ 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা জুমআর দিন আমার.উপর বেশী রে 
দুরূদ পড়ো। কেনোনা এই দিন হাজিরার দিন। এই দিন ফিরিশতাগণ হাজির হয়ে 
থাকেন । যেব্ব্যক্তি আমীর-উপর দুরূদ 'পাঠ করে তার দুরূদ আমার কাছে পেশ করা 
হতে থাকে, যে পর্যন্ত সে এর থেকে অব্দর.না হয়. হযরত আবু দারদা বলেন, 
আমি বললাম, মৃত্যুর পরও কি? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 
আল্লাহ্‌ তাআলা নবীদের শরীর খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন । নবীরা 
রুবরে জীবিত এবং তাদেরকে রিজিক দেয়া হয় (ইবনে মাজা)। 


54০ এ 4০4৮5 9 0৩৮০ ৮40 ৯০০০৭ 
LEELA, Salil 1০০) ০৮৫৮৫ ০ 
১০৪ 5১300 ০2৮ ৬০৪ ০0৬ ৬১০ 4০৮1 29)- 
| ১২৮৭ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আমর রাঃ হতে বর্ণিত ।-তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কোন মুসলমান জুমুআর দিন 
‘অথবা জুমুআর রাতে মৃত্যুবরণ ক্রুরবে; আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের বিপর্যয় থেকে 
৮৫ জট মালার এই হাদীসটি গরীব। 
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১২৮৮ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত'। তিনি এই আয়াত 
তিলাওয়াত. করুলেন ... $5১10. 71 (“আজ্জকের দিনে আমি, তোয়াদের জন্য 
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তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের. উপর আমার সকল নেয়ামত 
পুরা করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত 
করেছি”) । তার কাছে এক ইয়াহুদী বসা ছিলো । সে ইবনে আব্বাসিকে বললো, যদি 
এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হতো তাহলে আমরা এই দিনকে ঈদের খুশীর 
দিন হিসাবে উদযাপন করতাম । হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতটি দুই 
ঈদের দিন, বিদায় হজ্জ ও আরাফার জুমআর দিন নাযিল হয়েছে। (ইমাম তিরমিযী 
এই হাদীসটি বর্ণনা রুরেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও পরীব)।  “ 


3৯১9; 9 2০401440৮55 05১2 \ TAA 
Ji SEG IG 95545 0555 ০৪ ৩ এ 8)140196০, 
SLE 0, - AE 5214০ id 
. | 
১২৮৯।. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজব মাস আসলে এই দোয়া পড়তেন, “হে আল্লাহ্‌! রজব ও 
শাবান মাসের (ইবাদাতে) আমাদেরকে বরকত দান করো । আমাদেরকে রামাদাম 
মাস পর্যন্ত পৌছাও। বর্ণনাকারী হযরত আনাস আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, “জুমআর রাত আলোকিত রাত। জুমআর দিন 
আলোকিত দিন (বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)। 


(৮:$১৪5-2৮5. 


তর 
~~ - 


৪৩-জুমআর নামায ফরজ I 
কুরআন মজীদ থেকেই জুমআর নামায ফরয হবার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া 
যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা রলেছেন, “হে মুমিনেরা! জুমআর দিন. যখন নামাযের জন্য 
আহবান করা হয়, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র জিকিরে দৌড়ারে” । 
তার নামান মাম হবার ব্যাপারে আরাহ্র-ছিয় রাসুলের 'অদগেক হাদীল 
রয়েছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
30 এ ০10৮9 এ এও ০৪ ৪৯ পরও ০৪ ol pr] 
০৩1০০ oF HO চুরি oie সন 4০ ১৪ LS এ 
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Lt 50021 ০৩৮৮9 ০ DS 

১২৯০। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর ও হ্যরূত'আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত ;. 

তারা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের সিঁড়িতে 

দাড়িয়ে বলতে-শুনেছি £ লোকেরা ষেলো জুমুআর নামাঘ- ছেড়ে না দেয়। (খদ্দি ছেড়ে 

'দেয়) আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর সে ব্যক্তি 
গফেলদের মধ্যে গণ্য হবে (মুসলিম)। 


EL IES ০২০! এ aloes \ YAN 
3০810525১০৭ ip ৬ ৫০৪ ৬৬ ৫৮১০ 
me ৬ ১৯০৮এ এ ০ 90 2০ 19 ০? ৬১4০ 

রর ৩05 এপ 

১২৯১ । হযরত আবুল জা'দ দুর্মাইরী রাঃ হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলা করে পরপর 
তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দিবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার দিলে মোহর লাগিয়ে দেবেন 
(আঁকু দাউদ, তিরমিত্বী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারিমী)। ইমাম মালিক (€র) 
সাফওয়াদ ইবনে সুলাইজ (রা) থেকে এবং আহমদ (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে এ 
হাদীস বর্ণনা. করেছেন। : 


র্‌ 34০ 4144404৮535 IG os ০৮৯০ EF NAT 
০০০১ রাশ ১০৫৬২ রে 
. ৩ ls ১2, ৮ রিও ১১৩১ 


হনব কা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন $-যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুমআর 
নামায়: ছেড়ে দেবে. সে যেনো -একু. দিনার. সদকা করে । যদি এক দিনার, সং 
করতে না পারে, তাহলে অর্ধেক দিনার সদকা করবে (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে 
মার্জা)। ক 
JG 2০:05:58 


৪:47 4 পা 9 


ELS . ১2১ 72021 2০ ELS 
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১২৯৩। হযরত আঘদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর রা? হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর আযান শুনবে, ভারি উদর 
জুমুআর নামযি ফরয হয়ে যায় (আবু দাউদ) ৷" টি 


টি 307s a0 th Lott CAG rac 
Go. 2s: o#T 


xs ৩০ ০ 90৬ SSN a OULU 


১২৯৪ ৷ হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্পান্সাহ আলাইহে 
বলেছেন 3 জুমুআর নামা তার. উপরই ফরজ খে -তার-ঘরে রাত কাটায় - 
(তিরমিষী, তার মৃতে হাদীসের সনদ দুর্বল) । 


19406204401 TY 003 জিলানী 
04420 dE NCE dp 06 4০:০৮ 2 


০০% 


১১:0১ ০ 3 le - ০০১৮০ He এ el 
bn bb pala 
১২৯৫ হর তারিক ইবনে ONE TEE OEE 'ল্লাসূলুতাহ্‌ 
সান্লাল্লাছ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ-জুমঘুআর: নামায অপরিহার্য -ও-- 
বাধ্যতামূলক ৷ জুমুআর নামায চার ব্যক্তি ছাড়া জামাআতের সাথে প্রড়া প্রত্যেক : 
মুসলমানের উপর -ওয়াজিব। ওই চার ব্যক্তি হলো (১) ৪75 জার 
মালিকানায় আছে। (২) নারী (৩) বাচ্চা । (৪) রুগ্ন ব্যক্তি (আবু দাউদ) ' - 
শরহে সুরাহ কিতাবে মসাহীহ কিতাবের মূল পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা 
ওয়াহিল গৌত্রের এক ব্যক্তির সুস্রে বর্ণিত। a 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
rd IGA জনি YL ESD | 
০ ১০ Bi td al Sts ar ১০০৯ AY ads ABS 
পবা টি ৬০ রি 089 
১২৯৯৬ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাঃ হতে বর্ণিত তিনি. বলেন, নবী 


আসেনা: তাঁদের সম্পর্্ক-আমি চিন্তা করেছি যে,.আমি কাউকে আদেশ করবো, সে 
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আমার জায়গায় লোকদের ইমামতি রুরবে। আর আমি গিয়ে তাদের ঘরে আগুন 
লাগিয়ে দৈবো (মুসলিম) । চা 


এ ৮০5 rf ১3৮8749৮৩০৭ সা 


এনে রি র্ট চিনির 


মর হারা ৮527 তারা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম: বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুযুজার 
নামায ছেড়ে দেয়, তার নাম এমন কিতাবে “মুনাফিক হিসাবে লিখা হয় যা কখনো 
মুছে ফলা যায় :না, না.পরিরর্তন করা যায় ।:কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিন জুমুজা 
ছেড়ে দেয়ার কথা আছে (তোর জন্য এই শাস্তি) (ইমাম শাফিরী)। 


০ ৩৬ ০০93 শি ১4০ dt এজ 11৮১0১৮৬১27) 
nile 9 দখা আখ পর ০220152024 45৮0৬ 
৬৯০ DUG 2৮ | ০ dn ০১০ sh ০ sl iil 

4 ৮ 3015) 2০1৮5 400 21 


১২৯৮ । 'হযরত জাবির রাঃ হতে-বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সান্মাল্লাহু আলাইহে 
ওয়াসাল্লাম রলেছেন £-যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান 
রাখে, তার জন্য জুমুআর দিন জুমআর নাষায পড়া অবশ্য কর্তব্য] তবে অসুস্থ, 
মুসাফির, নারী, নাবালেগ ও গোলামের্‌ উপর ফরয নয়। সুতরাং যারা: খেল-তামাসা 
বরা ব্যবসা-ঝাদিজ্য নিয়ে-জুমুআর নামায হতে বেপরোওয়া থাকবে, আল্লাহ-তাআলাও 
তার দিক থেকে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ্‌ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি উচ্চ 
প্রশংসিত (দারু কুতনী)। 


1৪ 42100 - ৫ 
৪- পবিত্ৰতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া 


Lk cs 451 405 201 4০0৮5 IG 3 UL 95- ২৭৭ 
El টিনার &ন তলত 5০ ESAT 
EO EOE 
মিশ-২/৫৫- 
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94০০৫০31522 TE UE ss bye 

4 so বালে LY AEG ০১] পরি ঠি ০০০৪ 
. ৪১৬৭ 


রহ শত সন SAGE: রাসূলুরাহ্‌ সাললাল্লাৎ 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম রলেছেন £ যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, যতটুকু সম্ভব 
পরিত্রতা অর্জন কররে, তারপর নিজের তেল হতে তারু- শরীরে কিছু: তেল.মাখবে, 
অগ্রবা.ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিন্তু সুগন্ধি লাগাবে । তারপর মসজিদে:রওনা হবে। দুই 
ব্যাক্তির মধ্যে ফাক করবে না । যতটুকু সম্ভব নামায (নফল) পড়বে । চুপচাপ বসে 
ইমামের খুতবা শুনবে ৷ নিশ্চয় তার জুমুআ ও আগের জুমুআর 'মাঝখানেরর সব 
UU গুনাহ মাফ করে দেয়া 'হবে' (বুখারী)। 

SEI Lil dt Le dl 1৮75 ১০ TR (১১০৭5, 
ss ০৬ চি 1512 Lk 
rls GEL 10072242214 এ 
টা 9427 ১.০ বত ৯৮৯৮ ডি পি 297 
২১৩০০ (হযরত আবু ক্রাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
গুয়াসান্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায গড়তে এসেছে ও 
ফতটুকু পেরেছে নীমায পড়েছে, ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছে 
এরপর ইমামের সাথে নামায (ফরয) পড়েছে। তাহলে তার এই জুমআ থেকে 
বিগত জুমআর মাধাখানে, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহও মাফ করে 
দেয়া হবে (যুঁসলিম) ৷ 
Eds খু 4০401554595 227১1) 
১০6 A EE NS 3221 Ee 

15497 a edt! (৮০১97095059 এ 


| ১৩০১ হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু. 
আলাইহি: ওয়াসাল্সাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করেবে এবং উত্তম-ওজু কৰবে, 
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তারপর জুমুআর নামাযে যাবে। চুপ চাপ খুতবা শুনবে । তাহলে তার এই জুমুআ 
হতে ওই জুমুআ পর্যন্ত সৰ্ব গুনাহ মাফ করা হবে; অধিকন্তু আরো তিন দিনের । যে 
রকি খুতবার সময় ধুলা বালি নাড়লো সে অর্থহীন কাজ করলো (মুসলিম) । 
1৮9৩ Bras 4০21৫০4০৭৮০ JIS IG সে Y 
225: BIG 0201 ০১৮৬৩ 1৩ ৮৮৮৩ ৪৩১ ৪৪ 55 aol 
৬১৭ থে Loe SX ৩০৫ 5592৫ 2411 
, 45 985 FU 2৮০ Gob CO ER BU Las 
:১৩০২।-হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ.হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত +.তিনি.বল্েন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ জুমআর দিন ফিরিশতারা 
মসজিদের দরজায় এসে দাড়িয়ে যান যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে আসে-তার নাম 
লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে যান 
তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মক্কায় কুরবানী দেবার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে 
ব্যক্তি জুমআর নামাযে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে, একটি গরু পাঠায় । তারপর য়ে 
ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য 
মক্কায় একটি দুম্বা প্রাঠায় । তারপর যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়ার জন্য মসজিদে 
আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে কুরবানী করার জন্য মক্কায় একটি মুরগী পাঠায় । তারপর 
যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলে. যে একটি. ডিম পাঠায়। 


আর ইমাম খুতবা দির্বার জন্য রিনিতা হন 
(বুখারী-মুসলিম)। 


Ce FE fst ls Bh oo dos JG IE LE. + 
ALE CAL NG cai a re 


১৩০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম খুতবা পড়ার সময় যদি "তুমি 
তোমার কাছে বসরা, লোকটিকে বলো যে, ‘চুপ থাকো’ তাহলে তোমার একথাটিও 
অর্থহীন (বুখারী-মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা $-অর্থাৎ খুতবার সময় কৌন কথা বলা-যাবে না । এমনকি পাশের, বঙ্গা 
লোকজনও যদি কথাবার্তা বলে তাকেও চুপ করো একথা বলাও নিষেধ । 


26114150105 75258 
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৪৩৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 
সত ১০১৬০ ০৭ Ct I 


AS ME NE 


90722 ৩.৫. 
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১৩০৪ | হযরত .জাবের রাঃ-হতে বর্ণিত ৷. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ. তোমাদের কেউ জুমুআর দিন মসজিদে গিয়ে কোন 
মুসলমান ভাইকে যেনো তীর জায়গা হতে উঠিয়ে. দিয়ে সেখানে নিজে না বসে" 
বরং সে বলতে পারে ভাই! একটু সরুন্‌ (মুসলিম) ।. | 


Lede he - .. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ. as 

Eh 4150 00 9৩ LA পা, ১০০০ (পর ye so 
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রী হত জাবির রহ রিতা 

বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলৈছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন 
গোসল করবে । উত্তম পোশাক পড়বে। তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে । তারপর 
মসজিদে আসবে। কিন্তু মানুষের কাধ ডিঙ্গিয়ে সামনে আসবে না। এরপর যথাসাধ্য 
নামাফ পড়বে । ইয়াম খুতবার জন্য ছুজরা হতে বের হবার প্র থেকে নামায শেষ 
হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে । তাহলে এই জুমুআ হতে পূর্বের জুমুআ পর্যন্ত তার 
যতো গুনাহ হয়েছে তা তার কাফফারা হয়ে যাকে (আবু দাউদ) 


রি ১2705 5400০401155 IG 00৮92৮9১20৮ “ 
os ৮০:০১ ৮০১ Bf 785,155 SE THEY 
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কিতাবুস সালাত ৪৩৭ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম. বলেছেন £ যে ন্যক্তি জুমুআর দিনে প্রোশাক- 
পরিচ্ছদ ধুইবে ও নিজে গোসল করবে । এরপর সকাল সকাল তৈরী হবে! সওয়ার 
না হয়ে পায়ে হেটে আগে আগে মসজিদে যাবে । ইমামের কাছে গিয়ে বসবে । 
চুপচাপ ইমামের খুতবা শুনবে। বেহুদা কাজ করবেনা । তার প্রতি কদমে এক 
বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের রোযা ও রাতের নামাযের 
আমলের সওয়াব হবে (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবেন মাজা)। 


05344544০40 4৮5 IG I SC op abot i bey v 
এ পে এ এ ১ ৯42 2501 ৩০ ৩ 


«A on এস ০০ ৬৫৩ বির্তক, টি 

১৩০৭ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কারো সামর্থ্য 

থাকলে, সে যেনো তার কাজ-কর্মের পোশাক ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া 
পোশাক রাখে (ইবনে মাজা)। 

০১42 411০0404505 0৩০৯৮ চি ৮৮5 
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SPR এপ LE ৩%ি ৭৫৯01 LN ০ ৮১১7) ll 
. 299 ৯1525 - ৮১০০ এ৭। 
১৩০৮। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জুমুআর দিন খুতবার সময় 
উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছে বসবে। কারণ কোন ব্যক্তি দূরে থাকতে 
থাকতে (অর্থাৎ প্রথম সারিতে না গিয়ে পেছনের সারিতে থাকে) শেষে জান্নাতে 
প্রবেশেও পেছনে পড়ে যাবে (আবু দাউদ)। 
CM i) ৮০ ae bes. ৭ 
fer বি 91552 
০8 LS Ob IG Sia 
১৩০৯। হযরত মুআজ ইবনে আমাস জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে 


বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্পান্পাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ জুমুআর 
দিনের জামায়াতে যে ব্যক্তি. মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাবার চেষ্টা করবে, 
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৪৩৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 
কিয়ামাতের দিন তাকে জাহান্নামের ‘পুল’ বানানো হবে (ইমাম তিরমিধী। তিনি 
বলেন হাদীসটি গরীব)। 


ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হলো, প্রথম দিকে বসার জন্য জুমআর দিন আগে আগে 
মসজিদে যেতে হবে । পরে এসে আগে বসার জন্য মানুষের ঘাড় পরিয়ে সামনে 
যাওয়া গৰ্হিত কাজ। তবে সামনের/কাতারে জায়গা খালি থাকলে যেতে পারবে। 
যারা ফাক ফাক রেখে কাতারে পুরা না করে বসে তারা এর জন্য দায়ী । পুল বানানো 
অর্থ, এই গৰ্হিত কাজের জন্য.সে পুলের মতো এক জায়গায়. পড়ে থাকবে । তাঁকে 
পুলের মতো ডিঙ্গিয়ে অন্যরা জান্নাতে চলে যাবে । সে যাবে পরে। 


০ [e ৯৯০৫৪৭০০০৩৫ প্রেত), 
2১ % shal ১) = p ৯৫৩১, 
১৩১০। হযরত মুআজ ইবনে আনাস জুহানী রাঃ বর্ণিত । তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ইমামের খুতবার সময় হাঁটু উচিয়ে দুই 
হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী, আবু দাউদ) : ' 
০ BALLS 0 dt Lo abt 0৮5 06 0৬ ৮৪ ১০ ০৪৮০১, 
SLIPS WES ০4০০ ০০ LAL এ 05০ 
১৩১১। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ জুমুআর নামাযের সময় কারো যদি তন্দ্রা 
আসে তাহলে সে যেনো স্থান পরিবর্তন করে বসে (তিরমিহী)। 


ব্যাখ্যা £ হাদীসের উদ্দেশ্য ঘুমের আমেজ নষ্ট করা। তাই স্থান পরিবর্তনের 
সুযোগ না থাকলে অন্য কোনভাবে ঘুমের ভাব নষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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১৩১২ হযরত মাকে (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 'রাঃ-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
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কিতাবুস সালাত ৪৩৯ 


ওয়াসাল্লাম (নামাযের সময়) কাউকে অপরজনকে তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে 
নিস্তে ওখানে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত নাফেকে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি শুধু 


জুমুআর 'নামায়ের জন্য । উত্তরে তিনি বললেন, জুমুআর নামায ও অন্যান্য নামাযেও 
(বুখারী-মুসলিম)। 


৭০০ 4014০4010৮5 09 IG ০০১4০1০০১০৮) 
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১৩১৩। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি. বলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তিন ধরনের লোক জুমুআর 
নামাযে হাজির হয়। এক রকম হলো, যারা বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে হাজির 
হয়। জুমআর দ্বারা তাদের এটাই হয় লাভ ৷ দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো, আল্লাহ্‌র 
কাছে কিছু চাইতে চাইতে, হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র কাছে 
নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। আল্লাহ্‌ চাইলে তাদেরে তা দান করতে 
পারেন। আর ইচ্ছা না করলে নাও দিতে: পারেন। তৃতীয় ধরনের লোক হলো, শুধু 
জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে নীরবতার সাথে মসজিদে হাজির হয়। সামনে যাবার 
জন্য কারো ঘাড় টপকায় না । কাউকে কোন কষ্ট দেয় না। এ ধরনের লোকদের এই 
জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সময়ে (সগীরা) গুনাহর কাফফরা হয়ে যায়। 
তাছাড়াও আরো অতিরিক্ত. তিন দিনের কাফফারা হবে। এইজন্য যে,. আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ করবে তার জন্য এর দশ গুণ সওয়াব 
রয়েছে” (আবু দাউদ)। লই 
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880. মিশকাতুল মাসাবীহ 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন 
ইমামের খুতবার সময় কথা বলে, সে ভারবাহী গাধার মতো (বোঝা বহন করে, ফল 
ভোগ করতে পারে মা) ৷ আর যে ব্যক্তিকে চুপ করতে বলা হয় তারও জুমুআ নেই: 
(আহমাদ) । | 


ব্যাখ্যা 8. এর. আগে একুটি হাঁদীসের ব্যাখ্যায় জুমুআর নামাযের, নিয়মকানুন, 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই হাদীসের মর্ম হলো, গোটা নামাযে, 
বিশেষ .করে ইমামের খুতবার সময় নীরব থেকে খুতৃধা শোনা কর্তব্য খুত্বা না 
শুনলে শুধু সময় নষ্ট হলো। এমনভাবে নীরব থাকতে হবে যে, অন্য কেউ কথা 
বললে, তাকেও “চুপ থাকো!’ বলা নিষেধ। 


০০৪. 
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১৩১৫। তাৰেয়ী হযরত ওবায়দ ইবনে সাবরাক রঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন এক জুমুআর দিন: বলেছেন £ হে 
মুসলমানেরা! এই দিন, যে দিনকে আল্লাহ্‌ তাআলা. ঈদ হিসাবে গণ্য করেছেন । 
অত্এব.তোমরা এই দিন, গোসল করবে। যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার 
করলেও. কোন ক্ষতি নেই। তোমারা অবশ্য অবশ্যই মিসওয়াক করবে (মালিক. 
মুরসাল. হিসাবে; ইবনে মাজাহ .ওবায়দা হতে এবং তিনি হযরত আব্বাস হতে 
ুস্তাসিলরূপে)। 

DE Ls এ5 40০40 4৮5 0৬0৩ ০91 ১০১-1১৭ 
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৯৩১৬ । হযরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ জুমুআর দিন মুসলমানরা যেনো অবশ্যই গোসল 
করে । তার পরিবারে সুগন্ধি থাকলে যেনো তা মাখে ! যদি সুগন্ধি না থাকে, তাহলে 
গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি (আহ্মাদ, তিরমিযী । তিরমিযী বলেন, হাদীসটি 
হাসান)। 
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99০18 2১1 ৮৬7০ 
৪৫- খুত্বা ও নামায 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
১৯ ad পল 3৩ ডি এ tht পু Nn ১০-১১% 
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সূর্য ঢলে পড়লে জুমুআর নামায পড়তেন (বুখারী) ৷ 
idl ix ও 2৩ 9 ০৩০১ ৬ 25 
১৩১৮৭ হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 
জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়ার পূর্বে খাবারও খেতাম না, বিশ্রামও গ্রহণ করতাম 
না বেখারী-মুসলিম)। 
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. ,১৩১৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড শীতের সময় জুমুআর নামায সকাল সকাল (প্রথম 
ওয়াক্তে); পড়তেন, আর প্রকট. গরমের সময় দেরী করে পড়তেন 'বুখারী)। 
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০৬ 
১৩২০ । হযরত সায়েব ইবনে ইয়াধীদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, সরু বর রা রাহা হর 


মিশ-২/৫৬- 
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আযান হতো ইমাম মিশ্বরে বসলে । হযরত ওসমান রাঃ খলিফা হবার পর, লোকের 
ংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি যাওরার উপর তৃতীয় আযান বাড়িয়ে দিলেন (বুখারী)। 
ব্যাখ্যা 8 'যাওরা' মসজিদে নববীর সামনে একটি উঁচু স্থান ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কালে জুমুআর দিন 
একটি আযান ও একটি ইকামতের প্রচলন ছিলো । ‘আযান!’ দেয়া হতো ইমাম মিশ্বরে 
উঠলে, আর ইকামাত দেয়া হতো খুত্বার শেষে নামায শুরু হবার কালে। 
ইকামাতকেও এখানে বর্ণনাকারী আযান হিসাবে গণ্য করেছেন ও দ্বিতীয় আযান 
হিসাবে গণ্য করেছেন। হযরত ওসমান রাঃ-র খিলাফতকালে লোকজন বেড়ে গেলে 
তিনি যাওরার উপর তৃতীয় আযানের ব্যবস্থা করেন। এই আযানটিই প্রকৃতপক্ষে 
প্রথম আযান। 
055 425 401 পক পে ৩০০ ৮৯০০ pl 3c NY) 
25128552815 5 i 4 ০০৪ ০৬৬ 
পপ ৪2) - 0০ 4210 
১৩২১ হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (জুমুআর দিন) দুইটি খুতবা দিতেন। উভয় খুতবার 
ম্বাঝখ্বানে তিনি কিছু সময় বসতেন । তিনি (খুতবায়) কিছু কুরআন তিলাওয়াত 
করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ শুনাতেন। সুতরাং তার নামায ও খুতবা উভয়ই 
ছিলো নাতিদীৰ্ঘ মুসলিম)। 


314 7295 dl dod 1৮.১০0৩০০০১০০ NYY 
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১৩২২। হযরত আম্মার রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত খুত্বা 
১০৬৮ পরিচায়ক । তাই তোমরা নামাযকে লম্বা করবে, খুত্বাকে ছোট 

করবে । নিশ্চয় কোন কোন খুত্ৰা যাদু স্বরূপ (যুসলিম)। 

Ee CEO নারাজ ক রা এখানে 
নামায দীর্ঘ করার অর্থ খুতবার অপেক্ষা দীর্ঘ । অর্থাৎ খুতবা খুব ছোট ও হৃদয়স্পর্লী 
যেনো হয়। খুতবার তুলনায় নামায বড় হবে । 
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১৩২৩ । হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তার দুই চোখ লাল হয়ে উঠতো, কণ্ঠস্বর 
হতো সুউচ্চ, রাগ বেড়ে যেতো । মনে হতো তিনি কোন সামরিক বাহিনীকে এই 
বলে শত্ৰু হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন £ সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রু বাহিনী 
হানা দিতে পারে । তিনি খুতবায় বলতেন, আমাকে ও কিয়ামাতকে এভাবে পাঠানো 
হছে জি বলেন তর তরি রা নাজির করে হরে 
দেখালেন (মুসলিম) ৷ 
ব্যাখ্যা £ একজন নবী ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আলাইহে 
ওয়াসাল্লাম খুবই গুরক্ভু সহকারে ভাষণ দিতেন । তাই এ সময়ে তার চোখ মুখ লাল 
হয়ে উঠতো । আজকালের ওয়ায়েজ আলেম ও ইমামদের মতো তিনি গানের সুরে 
বক্তব্য পেশ করতেন না। 
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, 4০9৮ - এ ০4০ ni WL 5১০১ All he 


১৩২৪ । হযরত ইআলা ইবনে উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে উঠে কুরআনের এই আয়াত 
পড়তে শুনেছি ঃ “জাহান্নামীরা (জাহান্নামের দারোগাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক! 
(তুমি বলো) তোমায় রব যেনো আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন’ অর্থাৎ তিনি খুতবায় 
জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা বলতেন (ুখারী-মুসলিম)। 
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১৩২৫ । হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা ইবনে নোমান রাঃ হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, আমি কুরআন মজীদের সূরা 'কাফ ওয়াল কুরআনুল মাজীদ’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনে শুনেই মুখস্ত করেছি। প্রত্যেক 
জুমআয় তিনি মিম্বরে উঠে খুত্বার সময় এই সূরা পাঠ করতেন (মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা $ প্রত্যেক জুমআর অর্থ যে কয় জুমআ উম্মে হিশাম. রাসূলেল পেছনে 
জামআত পড়েছিলেন। 


40০০ ০5৮0 এ dt পক পা ঠা ৮০:০০ ১০৮ 1৭ 
০৮৮4 Indl ry it ০৪ ৬৮ >) ১৬০ 1১০ 4৩০ 
১৩২৬। হযরত আমর ইবনে ছরাইস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর দিনে খুত্বা দিলেন। তখন তার মাথায় 

ছিলো কালো পাগড়ী । পাগড়ীর -দুই মাথা তীর দুই কাধের মাঝখানে ঝুলিয়ে 
দিয়েছিলেন (মুসলিম)। 
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১৩২৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুতবা দিবার সময় বলেছেন £ঃ তোমাদের কেউ জুমআর দিন 

ইমামের খুতবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হলে সে যেনো সংক্ষেপে দুই রাকআত 
(নফল) নামায পড়ে নেয় মুসলিম) । 

ব্যাখ্যা ৪ এখানে “খুত্বা দিবার সময় অর্থাৎ খুত্বা দিতে উঠছেন এ সময় । 

নতুবা খুত্বার সময় সুন্নাত ও নফল নামায পড়া সহীহ্‌ হাদীস ছারা নিষিদ্ধ হয়েছে। 
SLAG 
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১৩২৮ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের এক রাকাআত 
পেলো, সে পূর্ণ নামায পেলো (বুখারী-মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ এখানে পূর্ণ নামীয পাওয়া অর্থ সে ব্যক্তি নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে। 
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অন্য এক হাদীসে আছে, “যে নামায পেয়েছো তা পড়ো । আর যা ছুটে গেছে তা 
পূর্ণ করো” । এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ. রহঃ বলেন 
ইমামকে সালাম ফিরাবার আগে: নামাযে পাইলে, জামায়াতে শামিল হয়ে. যাবে। 
এতে জামায়াতের সওয়াব পেয়ে যাবে। 


{ দ্বিতীয়. পরিচ্ছেদ 
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১৩২৯) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন । তিনি মিম্বরে উঠে 
বসতেন । যে পর্যন্ত মুআযযিন আযান শেষ না করতেন । এরপর তিনি দীড়াতেন ও 
খুতবা শুরু করে দিতেন। তারপর আবার বসতেন । এসময় কোন কথা বলতেন না। 
অতঃপর তিনি আবার দীড়াতেন ও (দ্বিতীয়) খুত্বা দিতেন (আবু দাউদ)। 
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০২০০১ IU, sisal 2) ১ ১5০ ill ৬০ এম ঠি 
SIA Une By Pall A AS ৬ তথা ৭ 
১৩৩০ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী 

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে দাড়াতেন, আমরা তার মুখোমুখি 


হয়ে বসতাম (তিরমিযী ৷ তিনি বলেন, এই হাদীসটি শুধু মুহাম্মদ ইবনে ফদলের 
মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন যয়ীফ ৷ তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো)। 
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১৩৩১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে খৃত্বা দিতেন। এরপর তিনি বসতেন। 
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আবার তিনি দীড়াতেন। দাড়িয়ে দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন । যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে, 
তিনি: বসে বসে খুত্বা দিয়েছেন, সে মিথ্যাবাদী । আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি 
তার সাথে দুই হাজারেরও বেশী নামায পড়েছি (তাকে বসে বসে খুতবা দিতে কোন 
দিন দেখিনি) মমুসলিম)। 
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১৩৩২ । হযরত কাব ইবনে উজরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি মসজিদে হাজির 
হলেন । তখন আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম বসে বসে খুতবা দিচ্ছিলেন। 
হযরত কাব বললেন, এই খবিসের দিকে তাকাও । সে বসে বসে খুত্বা দিচ্ছে। 
অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, “যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেল-তামাশা 
দেখে, তোমাকে দীড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে চলে যায়” (মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্র দাড়িয়ে খুত্বা দেবার প্রমাণ । কুরআনের উদ্ধৃত 
আয়াত দিয়ে হযরত কাব একথা প্রমাণ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল 
হাকাম কোন প্রদেশের শাসক ছিলেন । তাকে বসে বসে খুত্বা দিতে দেখে তিনি 
ঘৃণায় বলেছেন, “খবিসের দিকে তাকাও! সে বসে বসে খুত্বা দিচ্ছে। অথচ 
কুরআন প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ্‌ দাড়িয়ে দাড়িয়ে জুমআর খুত্বা দান করেছেন। 


০৮১০ ৮০ 39০5 ০৮ ০4 ও 41 28250 ls ৩৮ পা 
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১৩৩৩ । হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বিশর ইবনে 
মারওয়ানকে মিন্বরের উপরে দুই হাত উঠিয়ে জুমআর খুত্বা দিতে দেখে বললেন, 
আল্লাহ্‌ তার এই হাত দুটিকে ধ্বংস করুন । আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে বক্তব্য পেশ করার 
সময় দেখেছি, তিনি তার হাত এর বেশী উঁচুতে উঠাতেন না। এই কথা বলে উমারা 
তর্জনী উঠিয়ে (রাসূলের হাত উঁচুতে উঠাবার) পরিমাণের দিকে ইঙ্গিত দিলেন 
(মুসলিম)। 
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ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ্‌ জনগণের সামনে কোন বক্তব্য পেশ করার সময় খুব বেশী 
হাত নাড়ানাড়ি ও উঠাউঠি করতেন না। অত্যন্ত শালীন ও শ্রণতিমধুর ভাষায় 
আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে কথা ভূলে ধরতেন। হাত উঠাবার প্রয়োজন হলে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী কতটুকু উঠাতেন তাও উমারা ইবনে 
রুওয়াইবা দেখিয়ে দিয়েছেন। হাত নাচিয়ে এই ধরনের বক্তব্য পেশে অহংকার- 
অহমিকার প্রকাশ পায়, যা ইসলামে নিষেধ । তাই “উমারা রাঃ বিশর ইবনে 
মারওয়ানকে হাত নাচানাচি করতে দেখে এই বদদোয়া করেছেন। 
৮155 tdi ০4010৮5৪৯৪০ এ০৩ pl ert 
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১৩৩৪ ৷ হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের দিন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে বসে বললেন, তোমরা বসো। 
হষরত আবদুল্লাহ্‌ ইৰনে মাসউদ (রাঃ) নির্দেশ শুনে মসজিদের. দরজায় বসে 
পড়লেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন এবং ধললেন, হে 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! এগিয়ে এসো (আবু দাউদ)। 
ব্যাখ্যা £ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কিভাবে 
মেনে চলতেন এই ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ ৷ 
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১৩৩৫ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) জুমুআর (নামাযের) এক 
রাকআত পেয়েছে, সে যেনো এর সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে। আর ধার দুই 
রাকআতই ছুটে গেছে, সে যেনো চার রাকাআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেনো 
জুহরের নামায পড়ে নেয় (দার কুতনী)। 
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১৩৩৬ । সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবমে ওমর রাঃ হতে তার পিতার সূত্রে 
বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাথে নজদের দিকে এক যুদ্ধে গেলাম । 
আমরা শক্র সেনাদের সামনাসামনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে 
দাড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায 
পড়াতে দাড়িয়ে গেলেন। আমাদের একদল লোক তার সাথে নামাযে দীড়ালেন। 
ওয়াসাল্লাম তার সাথের লোকজনসহ একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এরপর 
এরা, যারা নামায পড়েনি তাদের জায়গায় চলে গেলেন । তারা রাসূলুল্লাহর পেছনে 
এসে দীড়ালেন। এদেরে নিয়ে তিনি এরুটি রুকু ও. দুইটি সাজদা করলেন। তারপর 
তিনি একাই সালাম ফিরালেন। তাদের প্রত্যেক দল পর পর উঠে নিজেদের জন্য 
একটি রুকু ও দুইটি সাজদা করলেন 1 এভাবে সকলে নামায শেষ করলেন ৷ হযরত 
আবদুল্লাহর অন্য ছাত্র হযরত নাফেও এই ধরনের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো 
বেশী বর্ণনা করেছেন।.ভয় যদি আরো বেশী হয় তাহলে তারা পায়ের উপর দীড়িয়ে 
দীড়িয়ে নামায পড়বেন.। অথবা সওয়ারীর উপর বসে কেবলার দিকে অথবা উল্টা 
দিকে, যে দিকে ফিরতে সমর্থ হয় সেদিকে ফিরে নামায পড়বেন। এরপর হযরত 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন (বুখারী)। 
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. ব্যাখ্যা £ এটা হলো প্রথম নিয়ম তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তে চাইতেন বলেই তিনি এভাবে নামায পড়েছেন। 
পরবর্তী সময়ে.প্রয়োজন অনুয়ায়ী- ভাগে ভাগে রিভিন্ন ইমামের পেছনে 'সালাতুল 
খাওফ' বা ভয়কালীন নামায পড়া জায়েয বলে ফকিহগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। 
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১৩৩৭ । তাবেয়ী. হযরত ইয়াজিদ-ইরনে রূমান তাবেয়ী হযরত সালেহ ইবনে 
খাওয়্যাত. হতে বর্ণনা করেছেন.। যিনি রাসূলুল্লাহর সাথে 'জাতুর. রেকা' যুদ্ধে 
'সালাডুল খাওফ' পড়েছিলেন ।-তিনি বলেন, (এই -যুদ্ধে নামাযের সময়) একদল 
লৌক রাসূলুল্লাহর সাথে সারি বেঁধে ছিলেন । অন্যদল (তখন) শত্রুদের সামনাসামনি 
ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ আঙগাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দল নিয়ে এক প্লাকাআত 
পড়লেন। তারপর তিনি দাড়িয়ে থাকলেন । যুসন্লীরা নিজেদের নামায পূর্ণ শত্রু 
সেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রাসূলুল্লাহর 
সাথে নামাযে যোগ দিলো । যে রাকাআত বাকী ছিলো রাসূলুল্লাহ্‌ এদেরে সাথে নিয়ে 
পড়ে নিলেম। তারপর তিনি বসে রইলেন। এই দল তাদের বাকী রাকাআত পূর্ণ 
করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ এদেরে নিয়ে সালাম ফিরালেন (বুখারী-মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা £ সালাতুল খাওফের এটা আর এক নিয়ম। এই নিয়মে প্রত্যেক দল 
রাসূলুল্লাহর সাথে এক রাকাআত নামায পড়ার কথা এখানে উল্লেখ আছে।.তরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরায়েছেন দ্বিতীয় দলের সাথে। 
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৬8৮ হযরত জাবি 'রাঃ হতৈ বর্ণ । ভিনি বলেন -আঁমরা 'রাসূলুর্ল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাথে এগিয়ে, যেতে, যেতে, '‘জাডুর রক” পর্য্ত 
পৌঁছলাম | এখানে একটি ছায়াঘেরা গাছের কাছে গিয়ে, তা আমরা রাসূলুল্লাহর জন্য 
ছেড়ে দিলাম ৷ তিনি বলেন, এ'সময় মুশরিকদের: একজন এখানে এসে দেখলো 
রাসূলুল্লাইর তরবারীখানা গাছের 'সার্থে ঝুলে আছে: সে তখন তীড়ীতাড়ি 'তার 
তরধারীখানী” হাতে নিয়ে -কোষিমুক্ত 'করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্পান্পাহ্থ আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বললো, তুমি:কি আমাকে তয় পাওনা? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্সাক্লাহ,আলাইছি 
ওয়াসাল্লাম বললেন কখনানা ৷ সে বললো ।: এখন তোমাকে আমার হাহ থেকে কে 
বর্ণনাকারী-জাঁবির রাঃ বলগেন। রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ. সেই মুফারী কতক য়. দেখালে 
নে-তরূবারী, কোম্নবন্ধ.কতর. আবার ঝুলিয়ে বাখলো.। হযরত জাবির রা আবার 
বল্পলেন-। এ সময়-নামাযের ক্বাযান দেয়া হলো + রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, আলাইহি 
ওয়াসাল্লায়-একদল শ্লোক, নিয়ে দুই রাকাআত নামায় পড়লেন। 'এব্রপূর এই দল 
০৮৯১১ গামা ই 
রাঃ বলেন, এতে রাসূলুল্লাহর নামায চার রাকাআত হলো । অন্যান্য ৫ কর হলো 
দুই রাকীআত (বুখারী-মুসলিম)। টব 


ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সফরে চার রাকাআত 
নামীধ পড়েননি এখানে চার ব্লাকাজাত পড়েছেন সাঙন্গাতুল এাওষ্ণ..হিসাৱে। এতে 
ক লা ত 
এটা তৃতীয় নিয়ম] oS 
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Gr 0 


20 এ 3০০ ৩০ ০০০ ৯০ চিত 20০ 
% 


2: ৬ ও আত DAA শনি 


| বিরাজ (রা), হতে হাদি উজান বন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ‘সালাতুল খাওফ' 
পড়লেন । আমরা তার পেছনে দুইটি 'আরি বানালাম ! শত্রুর তখন 'আঁশীর্দের ও 
কেবলার মাধখানে ছিলো ।' তাই রাসূলুল্লাহ্‌ তাকবীরে তাহ্রীমা বীধলেন। আমরা 
সকলেও, তার সাথে তাকবীর তাহরীমা 'বাধলাম ।' এরপর তিনি কক করলেন। 
আমরাও সঁকলে তীর সাথে রুকু করলাম । অতঃপর তিনি'রকু হতে মাথা উঠালেন' 
আমরা সকলেও মাথা উঠালাম । আমরা সকলেও মাথা উঠালাম ৷" তারপর তিনি ও 
যে সারি তীর নিকটবর্তী ছিলো, তারা সাজদীয় গেলেন। আর পেছনের সারি শত্রুর 
মোকাবিলায় দাড়িয়ে রইলো ।'র সিজদা শেষ করলে তীর নিকটবর্তী সারি 
সাজদা হতে উঠে দাড়ালো ৷ সৈছটির সারি সীজদায় গেলো । তারপর তারা উঠে 
দাড়ালো । এরপর পেছনের সারি সামনে আসলো । সামনের সারি পেছনে সরে 
গেলো। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন "আমরা 
“সরকুলেও তর সাথে রুকু করলাম-। অত্ঃগর তিনি.রুকু হতে. মাথা: উঠঠালেন ৷ আম্রা 
সকলেও. মাথা উঠালাম। এরপর তিনি ও তার নিকটবর্তী সারি অর্থাৎ প্রথম 
রাকাআতে ফারা পেছনে-ছিলোসাজদায় গেলেন+ আর “পরবর্তী 'সাত্বি শত্রুর 
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মোকারিলায় দাড়িয়ে রইলেন। যখন নবী করিম ও তার নিকটবর্তী সারি সাজদা শেষ 
করলেন, পরবর্তী সারি সাজদায় গেলেন। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লা সালাম ফিরালেন । আমরা সকলেও সালাম ফিরালাম (মুসলিম). ।. 


ব্যাখ্যা £ এ নিয়মটা হলো ‘সালাতুল খাওফের' চতুর্থ নিয়ম। এসময় শত্রুরা 

কেবলার দিকে ছিলো । তাই মুসলমানরা সকলে এক সাথে নামাযে দীড়াতে সুযোগ 
পেয়েছিলেন। তবে নামাযের মাঝেও তারা স্বস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায়. ছিলো । সাজদায় 
গেলে রিয়া অভকিি আমন করতে গার সৃভাবনায় একর সামি ধার 
দাড়িয়ে থাকতেন - 


.. “দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
3০০৩4০4৪৪55 4580 old att ১৮১5- 
ie A EE) Liles Lad JS Sh Ss pl 
1০5০8597004 পা এ ৬ 
১৩৪০ । হযরত জাবির রাঃ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম “বাতনে নাখল' যুদ্ধে লোকজন নিয়ে ভয়ের কালে জুহরের . 
নাগা পড়ছিলেন।-তিনি- একদল নিয়ে দুই রাকাআত পড়লেন এবং সালাম 
ফিরালেন। এরপর দ্বিতীয় দল আসলো। তিনি তাদ্রেকে নিয়েও দুই রাকাআত 
পৃড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন (শরহে সুন্নাহ)। : 
ব্যাখ্যা £ এই পদ্ধতি হলো “সালাতুল খাওফের' পঞ্চম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্পান্সাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দলের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
সালাম ফিরায়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, রাসূলের শেষ দুই রাকাআত ছিলো 
রিতা 
কেউ কেউ বলেন হুজুরের শেষ দুই রাকাআত ফরজ ছিলো । ফরয পর পর পড়াও 
জায়েয । তাই তিনি এরূপ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এই নামায ছিলো 
ভয়ের নামায। সালাতুল খাওফ পড়ার এটা একটা বৈশিষ্ট্য।.. 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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ূ ৬০০ sl 
১৩৪১%৮হযরত আবু ছুরাইরা রাঃ হতে রর্বিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার: (জেহাদ করার লক্ষ্যে) যাজনান ও উসফান নায়ক 
স্থানের..মধ্যবর্তী স্থানে হাজীর হলেন মুশরিকরা তখন বলাবলি. ক্রুলো.। এই 
মুসলমানদের এক নামায আছে। যে নামায তাদের কাছে তাদের মাতা পিতা ও 
সন্তানসন্তুনি হতেও অধিক প্রিয়। আর সে নামাযটা হলো আসরের নামায । তাই 
তোমরা দলবদ্ধ হও। এই আসরের নামায পড়ার সময় তাদের উপর আক্রমণ 
করো । ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহর নিকট জিবীল আলাইহিস সালাম আসলেন । তাকে 
হুকুম দিলেন। তিনি যেনো তার সাঁথীদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেন। একদলকে 
নিয়ে নামায পড়বেন । আর অপ্রর দল্পটি তাদের অপর দিকে শক্রর মোকাবিলায় 
দীড়িয়ে থাকবেন সব সময়। এমনকি নামাযেও যেনো তারা সম্ভাব্য সতর্কতা ও 
অন্্রস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এতে তাদের নামাযও এফ রাকাআত হয়ে খাবে । আর 
রাসূলুল্লাহর হবে দুই রাকাআত (€তিয়মিধী ও নাসায়ী)। 
ব্যাখ্যা £ এই হাদিসে উল্লিখিত +সালাতুল খাওফের' এই নিয়ম ষষ্ঠ নিয়ম৷ 
তাদের নামায এক রাকাআত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর সাথে জামাআতে এক রাকাআত । 
অথবা সব মিলিয়ে এক রাকাআত । দ্বিতীয় অবস্থায় এটা -সালাতুল, খাওফের 
বৈশিষ্ট্য । তা নাহলে ফরয নামায. কখনো এক রাকাআত হয়না । এর থেকে নামায 
জামাআতের সাথে পড়ার গুরুত্বও প্রমাণিত হয়। এতো সঙ্গীন অবস্থায়ও নামায 
, ছেড়ে দেয়া যাবেনা । জ্বামাআত তব্রক যাবেনা । 


১৫০] 5825 ০676৬ 

৪৭ দের নামায 
ab i dough ১33৩ Sl ca ১ 
lal সি ৬৪ NE 4০0 sl ০০তম, hid i cs 
hs i IR ; ৮৫0 dl 445০ রি ২3৮2 
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8৫৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 
রর রণ ০৫৭৭০ ৬৪৬ ১৪১ 
এরর ON EEE দিবার 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন (ঘর থেকে) বের 
হয়ে ঈদগাইর' ময়দানে যেতেন। প্রথমে তিনি সেখানে গিয়ে নামায পড়াতেন। 
এরপর তিনি মানুষের দিকে সুখ ফিরে দীড়াতেন। মানুধয়া-সে সময় নির্জ নিজ সফে 
১578-55-8৬ 
দিকে কোন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তাদেরকৈ 
কাউকে কোন হুকুম দিবার থাকলে, কে নিন জহি 
2 ৫ 


এগ ৪9, টি চস 2208 


"১৩৪৩ হ্যরূত, জাবির ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত ৷, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামর সাথে দুই ঈদের: নামায় এরুরার নয়, 
দুইবার নয়, আযান ও ইকামাত“ছাড়া . টা (অনেকবার) পড়েছি (মুসলিম) '+ 


পপ (১৮০ All Ed 401 4৮৪ ১595 ০৪1০ Wet 






১৮ 


শি. ০ 





চিন স্র হা বাস্দরা্‌ সালাহ 
EON CTE 

পড়তেন। ? সস 
হি 54540 Lo i EE ts Sgr 
৮? ০৬ ১৫৫০০4০১০০2 fe dt EF eS UG ২ 
25:40:45 ১৮৮০5 এ জা পিন ওসি ৯ 
০ 80164% 01054 ৮2 bg PEED 
- AE BE গে 
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কিনটারুস সালাত =. ৪৮6. 


১৩৪৫ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো। আপানি কি 
রাসূরণুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে' ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলেন? 
তিনি বললেন, হা.ছিলাম ৷ তিনি. বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. 
ঈদের নামাযের জন্য বের হয়েছেন। (প্রথমে) নামায পড়েছেন। তারপর খুত্বা 
দিয়েছেন। তিন্নি জাঘান -ও ইকীমাতের কথা :উল্লেখ করেননি ।৮এরপর তিনি 
মহিলাদের কাছে এসেছেন.।. তাদেরে ওয়াজ নসিহত করেছেন। দান সাদকা করার 
জন্য হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর আমি দেখলাম মহিলাঁগণ নিজ নিজ 'কান ও গলার 
দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। গহনা খুলে খুলে বেলাল্র নিকট. দ্বিতে লাগলেন । এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ ও হযরত বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন (বুখারী-সুসলিম)। 


ain dese dl do ০০০৮০ 16৭ 
এ 92০ 29? ৮০452 রি চা ৭৫ 


দান রা 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাক্লাম-ঈদুল. ফিতরের দিন মাত্র দুই রাকাআত নামায়. 
রিনি রা রর সানা 
মুসলিম্ট ০ রর হাউ হল 


5 পি al ৫ ) 5৪ তি গান পুত? সানি Ee isthe 


রি ৮৮ Lad J UE HN ERS EEA "5 ree 
ta 055 ০০৯৫৪ সে ০4 al ll ৩০৯, 


ডি ০০০ রি এও, ৩ রড রি > 


ETE TE ECE EEN PLEA IE 
বতুবর্ত ও পর্দানেসীন :মহিলাদেযাকে দুসলমানদের, ্রামায়াতে:ও ‘য়ায় শরীক 
করতে বের করে নেবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো কিনতু বতুবতীগণ 
ভারা হা রানে রর একজন মহিলা জিজ্ঞেস 
নেই. তিনি বললেন, তার মা বান্ধবী তাকে অপন চাদর পড়াবে (ধরি) । 

ব্যাখ্যা ৪ সাথীর বেশী চাদর থাকলে তাকে দেবে। অথবা নিজের চাদর দিয়ে 
তাকেন্ড ঢেকে রাখবে । আজকালও মেয়েরা ঈদ. বা জুমআয় নাঙগাযে পর্দা পুশিদা 
রক্ষা করে নিরাপদ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা থাকলে শরীক-হতে পারেন তৰে ৰা পেদে 
কোন ক্ষতি নেই। রর 
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৪৫৬ মিশকাতুল মাসাধীহ 


5954৩ ০ ০ 6০05 ৫৫0 এও 4৩১০০ পি 
পি, এমএ টা, Ah 2 ১৬ ১ 4:44 


০৮০০ 54 লতা 


হি ৩০ ১086 চি EET নি 


৮৭1০2 


রি ৫:০০ ০০ পি 3৪0০৮ ০ 
১৩৪৮ । হযরত আয়েশারা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) মিনায় . 
অবস্থানের সময় হযরত আবু বকর তার কাছে গেলেন। সেই সময় আনসারদের 
দুইটি বালিকা সেখানে গান গাচ্ছিলো ও দফ্‌ বাজাচ্ছিলো। আর এক বর্ণনায় আছে, 
তারা বুআস যুদ্ধে আনসার গোত্রের লোকেরা যে সব গান গেয়ে গর্ব করেছিলো সে 
সব গান গাচ্ছিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর-সুড়ে 
নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর বালিকা দুইটিকে 
ধমক দিলেন। এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় হতে মুখ 


খুলে বললেন। হে আবু বকর ওদেরকে ছেড়ে দাও। এটা ঈদের দিন। অন্য বর্ণনায় 
আছে। হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটা ঈদের দিন আছে। আর এটা হলো 


আমাদের ঈদের দিন (বুখারী-মুসলিম)। 
বি 43445 404) 1৮63৩, 2214 
| ৬১৬ 4) - 5 ০৫৫৩ ০০০৯ « ; 040 ৮০ hil 
"১৩৪৯ । হযরত আনাস (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্পান্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। 
আর খেজুর ও খেতেন তিনি বেজোড় (বুখারী) ৷ 


৮০ 5% b NS 
১৬। ৮০১১ 35৮ ০৪৬ 


১৩৫০ ৷ হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি শুয়াসাল্লাম ঈদের দিন (ঈদের মাঠে) যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করতেন 
(বুখারী) । 
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কিতাৰুস সালাত 8৫৭ 


ব্যাখ্যা £ ঈদের ময়দানে যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করার সুধোগ থাকলে এক 
পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে আসা উত্তম। এতে ঈদের যাতায়াতের ব্যাপারে 
পথ ও মাটিও সাক্ষ্য দিতে পারে । 


০৯) ০১42০ 40 এ এ 2৮ JG ০ ০৪-১০) 


0০১ ০ 73 ৮৮৮ da তা চি ১ 015 দাতা 0৬ 
সা 2০৩০০৬১৬১৮০ ০০০০/০৬৫ 


ls SHEE SEH HE BE HLM 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক. কুরবানীর ঈদের দিন আমাদের সামনে এক 
ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এই ঈদের দিন প্রথমে আমাদেরকে নামায পড়তে হবে। 
এরপয় আমরা বাড়ী গিয়ে কুরবানী করবো । যে ব্যক্তি এইভাবে (কাজ করলো -সে 
আমাদের পথে চললো। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার পূর্বে. কুরবানী 
করলো। সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি যবেহ করে নিশ্চয়ই তা গোশত 
খাবারের ব্যবস্থা করলো ৷ তা কুরবানীর কিছুই নয় (বুখারী-মুসলিম).. 


014010৮0505 পে এ] ২০০৫ oy ০০৪০০ 
০৮ ৪৫৮৮০ SEL ৪৬০ ৪৩০ LN 05 ও ৮৮০০ এ 
40202 able ৮০1০ SI 0 ভি 

'- ১৩৫২ । হধরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বাহালী রাঃ হতে বর্ণিত। তিমি বলেন, 
রাসূজুষ্পাছ্‌ সার্াল্লাহছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবেহ 
করেছে। সে ধেনো এক্স পরিবর্তে (নামাযের পরে) আর একটি জবেহ করে। আর যে 


ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার আগ পর্যন্ত যবেহ করেনি । সে-যেনো (নামাযের পর) 
আল্লাহ্র নামে যবেহ করে (এটাই প্রকৃত কুরবানী) (বুখারী ও মুসলিম) । .. | 
059 ১১০05 44০ i Le 4০ 2৮5 030৩. Abe Nor 
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১৩৫৩ । হযরত বারায়া রাঁঃ হতে বর্ণিত"! তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ 
মিশ-২/৫৮- 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে (ঈদের) নামাযের আগে খবেহ করলো যে 
নিজের (খাবার) জন্যই জবেহ করলো । আর যে ব্যক্তি-নামাধের পর যবেহ করলো 
তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো। ০০০০০১০০০০০ (বুখারী, 
মুসলিম) 
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১৩৫৪ হযরত আবদুরাহ্‌ ইবনে ওমর (রা)হতে বর্ণিত। ভিনি বলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবেহ করতেন এবং নহর করতেন 
75) 
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:'১৩৫৫:৷- হযরত আনাস রাঃ হতে.বর্ণিত। তিনি. বলেন, রাসূলুষ্তাহ্‌“সাদ্মান্সাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার সময় তাদের দুইটি দিন ছিলো। এই 
দিন দুইটিতে তারা খেলাধুলা করতো (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করলেন। এই 
দুইটি দিন কি? তারা-বল্লো ইসলামের আগে জাহিলিয়াতের সময় এই দিন:দুইটিতে 
আমরা খেলাধুলা করতাম । (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এই দুই দিনের. পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জম্য আরো উত্তম 
রি দেনা হিরা াহাট জানা 
ফিতর (আবু দাউদ)". -..':.. 

ব্যাখ্যা ঃ হাদিস থেকে বুঝা গেলো জাহিলিয়াতের যুগের রুসুম রেওয়াজ 


বরো গল হাতিম নিসা দ্য রাবার নি 
হলো দুই ঈদের দুই দিন.।, 
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/কিভাবুস সালাভ - ৪৫৯ 


৮2১3 ৮ 


5৬1 হর লাইন হর বলিত | তিনি বলের; নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে:ও ঈদুল আযহার দিন কিছু 
খেয়ে নামাযের জন্য বের হতেন না (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। . ... . ১ 

ব্যাখ্যা £ রমযান মাসে রোযা রাখতেন। সেহরীর সময় হতে. পরের. দিন 
ইফতারীর সময় পর্যন্ত রোযা রাখতেন। তাই ঈদের দিন রোযা. ভাঙ্গার প্রতীক 
হিসাবে তিনি কিছু খেয়ে নামাযে যেতেন। 'বুকরা ঈদের যেহেতু রোযা নৈই'। তাই না 
খেয়ে ঈদের ময়দানে গিয়ে নামায পড়ে কুররানীর গোশত দিয়ে খাবার খেতেন । | 
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EES a ০ ৮0105 212 

| ৩১০টি ভিত Hh GANS = EN YS 
১৩৫৭। হযরত কাসির ভার পিতা আবদুল্লাহ্‌ হতে। তিনি তার পিতা আমর 
ইবনে আওফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দুই ঈদে প্রথম রাকাআতে. কেরাআতের আগে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকাআতে 
কেরাআতের আগে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন (তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারেমী)। 
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বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
হযরত আবু বকর, ওমর দুই ঈদে ও এন্তেঙ্কার নামাযে সাতবার ও পীচবার করে 
তাকবীর বলেছেন। তীরা নামায, পড়েছেন খুতবার আগে । নার্মাযে কেরআত 
পড়েছেন উচ্চস্বরে (বায়হাকী)। " 
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৪৬০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


১৩৫৯ । হযরত সাইদ ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু 
মুসা আশআরী ও হোজাইফা রাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আয্হা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কতো তাকবীর 
বলতেন? তখন আবু মুসা আশৃআরী বললেন । রাসূলুল্লাহ জানাযার-তাকবীয়ের মতো 
চার তাক্বীর বলতেন। (এই জবার শুনে) হযরত হোজাইফা ঘললেন। তিনি ঠিকই 
বলেছেন (আবু দাউদ)। মা 

ব্যাখ্যা £ হযরত আবু মুসার জবাবের সারমর্ম হলো । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্সাম যেভাবে জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন। ঠিক 
একইভাবে ঈদের নামাযেও চার তাকবীরই বলতেন। প্রথম রাকাআতে কেরায়াত 
পড়ার আগে এক তাকবীর তাহ্রীমা কেরআতের পরে দিত তাকবীর । এই মোট. চার 
তাকবীর । দ্বিতীয় রাকাআতের কেরাআতের পর রুকুর তাকবীর সহ মোট চার 
তাকবীর ৷ তবে বিভিন্ন হাদিস থেকে ঈদের তাকবীরের সংখ্যা বিভিন্ন পাওয়া যায়। 
তাই তাকবীর নিয়ে ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানিফা চার 
তাকবীর বলেই মত. প্রকাশ করেছেন। অন্য তিন ঈমাম সাত তাকবীর ও পাচ 
তাকবীর ওয়ালা হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। চার তাকবীরের মধ্যে প্রথম রাকাআতের 
তাকবীর হলো তাকবীর তাহরীমা। আর দ্বিতীয় রাকাআতের তাকবীরে কুকুর 
তাকবীরও এর মধ্যে পরিগণিত । দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর মূলতঃ প্রতি 
রাকাআতেই তিনটি । 
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১৩৬০ । হযরত বারাআ রাঃ হইতে বর্নিত। তিনি বলেন নবী কারীম সাললাাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈদের দিনে একটি 'কীওস দেয়া হলো । তিনি এই কাওসের 
উপর ভর করে (ঈদের) খুত্বা দান করলেন (আবু দাউদ)। 


ব্যাখ্যা £ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে লাঠির উপর টেক 
লাগিয়ে খুত্বা দিতেন। এই দিন তীর হাতে একটি ধনুক. দেয়া হলো। তিনি এর 
উপর তর করে ঈদের খুত্বা দিয়েছেন। 


০ ঠি 5৩ ALS এ এ পু পিঠ 09০৮০ ৬০ ১০০ 
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১৩৬১৭। তাবেয়ী হযরত আতা রাঃ হতে মুরসাল হাদিস হিসাবে বর্ণিত । তিনি 
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১৩৬২. হযরত জাবির মা ছতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে হাজীর ছিলাম ৷ তিনি খুত্বার আগেই 
আযান ও ইকামাত ছাড়া নামায শুরু করে দিলেন। নামায শেষ করার পর তিনি 
বেলালের গায়ে ভর করে দীড়ালেন। এরপর আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও গুণ গরীমা 
বর্ণনা করলেন। লোকদেরকে উপদেশ বাণী শুনালেন। তাদেরকে আখিরাতের, কথা 
স্মরণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহর আদেশ মানার প্রতি অনুপ্রেরণা যুগালেন। তারপর 
তিনি মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার সাথে ছিলেন হযরত বেলাল। 
তাদেরকে তিনি আল্লাহ্র ভয়-ভীতির কথা বললেন। ওয়াজ করলেন। পরকালের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন (নাসায়ী)। 

ব্যাখ্যা £ জুমআর নামায বা দুই ঈদের নামাযে খুত্বা দানকালে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি জাতীয় কিছু ধরে তা করতেন তাই এটা 
মুস্তাহাব । 
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১৩৬৩ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী-কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈচদর.দিন এক পথ দিয়ে €ঈদগাহে) যেতেন। 
আবার অন্য পথ দিয়ে (বাড়ীতে) ফিরতেন (তিরমিযী ও দারেমী)। 
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৪৬২ মিশকাতুল মাঁসাবীহ 


* 7. ১৩৬৪.। হযরত আবু হুরাইরা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 
একবার ঈদের দিন তাদের সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিলো । তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেন 
(আবু দাউদ; ইবনে মাজা)। 
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"5৩৬৫ ৷ হযরত আবুল হুওয়াইরিস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
রাডার লা সারানোর তার নাসিক রহ ছালত 
“নিকট চিঠি লিখলেন । ঈদুল আযহায় নামাফ তাড়াতাড়ি -পড়াবে'। আর ঈদুল 
ফিতরের নামায দেরীতে পড়বে । লোকজনকে ওয়াজ নসিহত করবে (শাফেয়ী): . 

ব্যাখ্যা ঃ ঈদুল আযহার নামাযের পর কুরবানী করতে হয়। তাই কুঁয়বানীর, 
গোশত বানানো ও খাঘারের জন্য 'বেশ সময় প্রয়োজন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ এই 
তাড়াতাড়ি আদায় করার 'জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের তাড়াহুড়া যেহেতু 
ETT 
করার কথা বলেছেন। 
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.. ১৩৬৬। হযরত আবু ওমাইর ইবনে আনাস রাঃ হতে বর্ধিত । তিনি তার এক 
বেরা (তিনি বলেন) 
একবার একদল আরোহী-নরী- করিমের নিকট এসে সাক্ষ্য দিলো যে তারা গতকাল 
(শাওয়াল মাসের) নতুন চাদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ তাদেরে রোযা ভেঙ্গে ফেলার ও 
পরের দিম সকালে ঈদগাহেন ময়দানে যেতে হুম দিলেন (আবু দাউদ, নাসারী)। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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Ee EE তাকে-তাবেরী রহঃ হতে নিত । ভিনি বলেন. 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে না করেছেন। তারা দু'জনেই বলেছেন, 
(রাসূলুল্লাহর সময়) ইদুল ফিতর :ও ঈদুল আযহার দিন আযান. দেয়া হতোনা । ইবনে 
আতা. রহঃ তখন. বললেন, জাবির ইবনে আরদুল্লাহ্‌ রাঃ আমাকে. বলেছেন । ঈদুল - 
বের হবার সময়েও না-।.বের হয়ে আসার পরেও না ।-(এভাবে) ইরামাত, ও কোন. 
ইউ al Sl to COLL ad dlr ln US 
ইকামাত (মুসলিম) ৷ : টি রিনার 


ব্যাখ্যা £ 'নেদা' শের জর্থ হনী'আহবান জানালো বাঁ ডাকা? আবাদের RE 
বসা মানা ছার তে বলায় ১. 
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১৩৬৮ । হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিদি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে গিয়ে) 
প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায পড়া শেষ হলে (খুতবা দিবার জন্য) মানুষের 
দিকে ফিরে দীড়াতেন। তারা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকতেন। বস্তুতঃ যদি 
কোথাও সৈন্য বাহিনী' পাঠাবার প্রয়োজন থাকতো তাহলে তা মানুষদেরকে বলে 
(বাহিনী পাঠিয়ে) দিতেন। অথবা জনগণের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কথা 
থাকলে, সে ব্যাপারে হুকুম দিয়ে দিতেন । তিনি খুঁত্বায় বলতেন, ‘তোমরা সদকা 
দাও, ‘তোমরা সদকা দাও, “তোমরা সদকা দাও’ বস্তুতঃ মহিলারাই বেশী বেশী 
সাদকা দান করতেন। এরপর তির্নি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন । এই ভাবেই দেই 
ঈদের নামায) চলতে থাকলো যে পর্যন্ত (হযরত মুআবিয়ার পক্ষ হতে) মারওয়াম 
ইবনে হাকাম (মদীনার) শাসক নিযুক্ত না হন। (এই সময় এক ঈদের দিনে) 
মারওয়ানের হাত ধরে আমি ঈদগাহের ময়দানে হাজীর হলাম । এসে দেখি কাসির 
ইবন সালত মাটি ও কাচা ইট দিয়ে একটি মিম্বর তৈরি করেছেন৷ এ সময় মারওয়ান 
হাত দিয়ে আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো আমি. যেনো মিশ্বরে উঠে খুত্বা 
দেই। আর আমি তাকে নামায পড়াবার জন্য টানতে লাগলাম ।-আমি তার এই 
অবস্থা দেখে বললাম নামায দিয়ে শুরু করা কোথায় গেলো? সে বললো । না, আবু 
সাঈদ! আপনি যা জানেনা তা এখন-নেই। আমি বললাম কখনো নয় । আমার জীবন 
যার হাতে নিবন্ধ তার শপথ করে বলছি। আমি যা জানি এর চেয়ে ভালো. কিছু 
তোমরা কখনো বের করতে পারবেনা । বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা তিনি তিনবার 
বললেন, তারপর (ঈদগাহ হতে) চলে গেলেন (মুসলিম) । 
ব্যাখ্যা £ মারওয়ানের শাসনামলের আগ পর্যন্ত দুই ঈদের, নামায়, খুতবার আগ্গেই 
ছিলো। মারওয়ানই এই রেওয়াজ জারী করে। মারওয়ান ছিলো বনি উমাইয়ার 
গোত্র। হযরত মুআবিয়ার নিযুক্ত শাসক। তাদের উপর সাধারন '্বানুঘ খুশী 
ছিলোনা! ৷ তাই নামাযের পর লোক থাকবেনা সন্দেহে মারওয়ান এই পদ্ধতি চালু 
করে। 
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১৩৬৯ । হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ঈদে ধূসর রং ও শিংওয়ালা দুইটি দুম্বা কুরবানী 
করলেন। নিজ হাতে তিনি এই দুম্বা দুটিকে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে 
যবেহ করলেন ৷ আমি তাকে (যবেহ করার সময়) দুম্বা দু'টির পাজরের উপর নিজের 
পা রেখে “বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’ বলতে দেখেছি (বুখারী-মুসলিম)। 
ব্যাখ্যা £ কুরবানীর পশু মালিকের নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম । 
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১৩৭০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি শিংওয়ালা দুম্বা আনতে বললেন যা 
কালোতে হাটে । কালোতে শোয় ৷ কালোতে দেখে অর্থাৎ যে দুন্বার পা কালো, পেট 
কালো ও চোখ কালো । কুরবানী করার জন্য ঠিক এমনি একটি দুম্বা আনা হলো। 
তখন তিনি হযরত আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! একটি ছুরি লও । এটিকে 
পাথরে ধার করাও । হযরত আয়েশা বললেন । আমি তাই করলাম । তারপর তিনি 
ছুরিটি হাতে নিলেন । দুম্বটিকে ধরলেন । এটাকে পাজরের উপর শোয়াইলেন। এবং 
যবেহ করতে করতে বললেন, “আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। “হে আল্লাহ্‌ তুমি এই 
কুরবানীকে মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মাতের পক্ষ হতে গ্রহণ 
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করো। এরপর তিনি এই কুরবানী দ্বারা লোকদের সকালের খাবার খাইয়ে দিলেন 
(মুসলিম)। 


91১০৭ 0055 এ ৭011৮ 0৩ IG ৮৩০০৮ তা৬ 

দি পে টায় ৩০০ চা তে 

১৩৭১। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্না, ছাড়া কোন পশু, 

জবেহ করবেনা । হা, যদি মুসিন্না পাওয়া না যায় তবে দুম্বার 'জাযআ' যবেহ করতে 
পারো (মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা $ মুসিন্না উট বা গরুর বয়সের একটা সীমা । পাঁচ-বছরের উটকে ও দুই 
বছরের গরুকে মুসিন্না বলা হয় । কুরবানীর জন্য এই বয়সের উট ও গরুই উত্তম। ' 
আর জাযাআ হলো যে ভেড়ার বয়স ছয় মাস পূর্ন হয়েছে। কিন্তু দেখতে বড়ো সড়ো 
এক বছরের ভেড়ার মতো দেখায়। মুসিন্না না পেলে এই জাযআ কুরবানী করবে। 
হছে গা গা হর জার 
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১৩৭২। হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তীর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানী করার জন্য বন্টন করে 
দিতে উকবাকে কতগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের -পর একটি এক বছরের 
বাচ্চা ছাগল রয়ে গেলো । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে তা জানালেন । রাসূলুল্লাহ্‌ বললেন, 
এটি তুমি কুরবানী করে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম-ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগে তো একটি মাত্র বাচ্চা ছাগল রইলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এটাই কুরবানী করে দাও (বুখারী-সমুসলিম)। ্‌ 
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১৩৭৩ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ .ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন। 
রাহ সা্তারা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহেরমযদানেই যবেহ করতেন বা 
07557 
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১৩৭৪। হযরত জাবির রা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে (ঠিক একইভাবে) 


একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যেতে পারে (মুসলিম, আবু 
দাউদ ৷ ভাষা আবু দাউদের)। 
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১৩৭৫। হঘরত উদ্মে সালমা রাঃ বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্মাহু আলাইহি 
প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেনো নিজের চুল ও চামড়ার কোন কিছু না ধরে। 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো রেশ স্পর্শ না করে ও নোখ না কাটে । অপর 
এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি জিলহাজ্জ মাসের নব চাদ দেখবে ও কুরবানী করার 
'নিয়্যাতংকরবে সে যেনো নিজের চুল ও নিজের নোখগুলো না কাটে (মুসলিম)। 
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১৩৭৬ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট তার 
_দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই, যে দিনের আমল এই দশদিনের আমল 
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৪৬৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি 
নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে বের হয়েছে। আর তার কিছু নিয়েই ফিরেনি 


(বুখারী) । 
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১৩৭৭। হযরত জাবির রাঃ বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিনে দুইটি ছাই রঙ্গের শিংওয়ালা খাশি দুম্বা কুরবানী 
করলেন। ওদেরে কেবলামুখী করে বললেন, “ইন্নি ওয়াজজ জাহতু ওয়াজহিয়া 
লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা আলা মিল্লাতে ইবরাহীমা হানিফাও 
ওয়ামা আনা মিনাল মুহরেকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া 
মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন । লা শারীকা লাহু। ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া 
আনা মিনাল মুসলেমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া 
উম্মাতিহি। বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার । বলে জবেহ করতেন (আহমাদ, আবু 
দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী। কিন্তু আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা 
করেছেন, নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন, “বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার । 
আল্লাহুমা হাজা আন্নি, ওয়া আম্মান লাম ইয়াদাহে মিন উম্মাতি ৷’ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ 
এই কুরবানী আমার পক্ষ থেকে কবুল করো । কবুল করো আমার উম্মাতগণের মধ্য 
থেকে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে । 
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১৩৭৮। হযরত হানাশ তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত 
আলী রাঃ-কে দুইটি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম । এটাই কি (অর্থাৎ 
দুইটি কেনো)? হযরত আলী বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে তার পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। তাই আমি তার 
পক্ষ হতে একটি দুম্বা কুরবানী করছি (আবু দাউদ, তিরমিযী)। 
ব্যাখ্যা £ আজকের জগতের উম্মতে মুসলিমাও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী দিতে পারে। এতে বুঝা গেলো, মৃত ব্যক্তির নামেও 
কুরবানী করা যায়। এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার নিদর্শন । 
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১৩৭৯। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর (জানোয়ারের) চোখ, নাক.ভালোভাবে দেখে নেবার 
জন্য আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন । যে পশুর কানের সম্মুখ ভাগ শেষের ভাগ কাটা 
গিয়াছে। অথবা যে পশুর কান গোলাকারভাবে ছিদ্রিত হয়েছে। বা যার কান পাশের 
দিকে কেটে গিয়েছে যেসব পশু যেনো কুরবানী না করি (তিরমিযী, আবু দাউদ, 
নাসায়ী, দারেমী) ইবনে মাজা “কান দেখে লই’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। 


9 পু পর্ণ 
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১৩৮০। হযরত আলী (রা)হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিং ভাঙ্গা, কান কাটা, পশু দিয়ে কুরবানী করতে 


নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা)। 
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₹:১৩৮১। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
' রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের পশু 
কুরবানী করা হতে বেঁচে থাকা উচিৎ? রাসূলুল্লাহ্‌ নিজ হাত দিয়ে ইশারা করে 
বললেন । চার ধরনের পশু কুরবানী করা হত) বেঁচে থাকা উচিত৷ (১) ঘে পশু 
স্পষ্ট খোড়া। (২) যে পশু স্পষ্ট কানা ৷ (৩) যে পশু সুস্পষ্ট রোগা ও দুর্বল। যে পশুর 
হাড়ের মজ্জা নেই-' শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, 
, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও দারেমী)। 

ব্যাখ্যা ৪ রানী বরা হলো বিবারের কা এই ভারা 
জন্য কুরবানীর পশু একটি প্রতীকী কাজ ৷ কাজেই এই এই ত্যাগের বস্তু সুন্দর সুঠাম 
সুশ্রী ও দেখতে খুবই উত্তম নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন । এই জন্যই কানা খুড়ো লেং 
শিং নেই, রোগা, দেখতে কুৎসিত জানোয়ার কুরবানী দিতে হুজুর নিষেধ করেছেন। 
তবে হারাম নয় মাকরুহ । 
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১৩৮২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত।.তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্‌ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্‌ শিংওয়ালা শক্তিশালী দুম্বা কুরবানী করতেন। যে দুন্বা 

257 
কালো, মুখ কালো এবং পা কালো ছিলো (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)। 
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১৩৮৩ । বনী সুলাইম গোত্রের এক সাহাবী মুজাশে রাঃ হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া-এক বছর বয়সের 
ছাগলের কাজ পুরন করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)। 

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ছয় মাস বয়সের ভেড়া দ্বারা কুরবানী জায়েয হয় । 
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১৩৮৪ ৷ হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে. বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি । ছয়মাস.বয়স অতিবাহিত 'ভেড়া 
বেশ উত্তম-কুরবানী (তিরমিযী) । . 


(5805 05304154125 ১৩০৬০) 2০8 1/০. 
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‘১৩৮৫ । হযরুভ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি রলেন,-আমরা. 
এক সফরে রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম ৷ তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলো । আমরা 
তখন এক গরুতে সাতজন ও এক উটে দশজন করে (কুরবানীতে) শরীক হলাম 
গরীব)। 
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‘১৩৮৬ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কুরবানীর দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোন কাজ 
করতে পারেনা যা আল্লাহ্‌র কাছে রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে 
85575 Bria: পশম, এদের ক্ষুরসহ কিয়ামাতের 
দিন (কুরবানীকারীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে । কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার 
জারা রিডার হাত বাজরা রানা 
করবে (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)। 
১৭০75০০7০০। Lo bs IG IU দলা 54 
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০১৫৭ ৬১৪০০ 
১৩৮৭ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অপেক্ষা 
আর কোন উত্তম দিন নেই। যে দিন আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার জন্য প্রিয়তর হতে 
পারে । এ দশদিনের প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান । এর প্রত্যেক 
রাতের নামায কদরের রাতের সমান (তিরমিযী, ইবনে মাজা । ইমাম তিরমিযী 
বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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১৩৮৮ ৷ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক 
কুরবানীর ঈদে আমি রাসূলুল্লাহর সাথে উপস্থিত ছিলাম । (আমি দেখলাম) তিনি 
নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরায়ে নামায হতে অবসর হওয়া ছাড়া আর কিছু 
করলেন না। এসময় তিনি কিছু কুরবানীর গোশত দেখলেন, যা নামাযের আগেই 
যবেহ করা হয়েছিলো । তিনি তখন বললেন, যে নামায পড়ার আগে অথবা আমার 
নামায পড়ার আগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কুরবানীর পশু যবেহ করছে সে যেনো আর 
একটি কুরবানী করে নেয়। আর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুৰ বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
কুরবানীর দিন নামায পড়লেন। তারপর খুত্বা দিলেন। এরপর কুরবানীর পশু 
যবেহ করলেন এবং বললেন। যে ব্যক্তি নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশু যবেহ 
করেছে সে যেনো আর একটি পশু যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেনো 
আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে (বুখারী-মুসলিম)। 
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১৩৮৯ । তাবেয়ী হযরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ 

ইবনে উমার রাঃ বলেছেন। কুরবানীর দিনের পরেও অর্থাৎ দশই জিলহজ্জের পরেও 

দুইদিন কুরবানীর দিন আছে (ইমাম মালিক) । তিনি আরো বলেছেন হযরত আলী 
ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতেও এইরূপ একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। .. 


20 ঠা রি Yi ed PGT IG ৮৯5 onl ১০ 
sil 25) - (৮০ £ ০২০৮ ৮৯০ 
১৩৯০ । হযরত ইবনে ওমর (রা)হতে 'বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় দশ বছর বসবাস করেছেন। (আর এই দশ বছরই) 
তিনি বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিধী)। 


তেল Al so‘ এ ০০ IG 0০৮০2) ১০০১৭) 
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১৩৯১। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর্গণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন । হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম). এই কুরবানীটা কি? তিনি বললেন ৷’ 
তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সূন্নাত। তারা আবার জিজ্ঞেস 
করলেন। এতে কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্‌ 
বললেন কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব রয়েছে। 
সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল । পশমওয়ালা পশুদের 
ব্যাপারে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন। পশমওয়ালা পশুদের প্রতিটি পশমের বদলেও একটি করে 
নেকী রয়েছে আহমাদ, ইবনে মাজা)। 


মিশ-২/৬০- 
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৪৯-রজব মাসের কুরবানী 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
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60০ ৮১০ চন 
7১৩৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন। এখন আর “ফারাও, 
নেই এবং আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন “ফারা' হলো উট বা ছাগল বা ভেড়ার 


প্রথম বাচ্চা । এ বাচ্চা তারা তাদের দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করতো । আর-“আতীরা' 
হলো রজব মাসে যা করা হতো (বৃখারী-মুসলিম)। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
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_১৩৯৩। হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রলেন, আমরা 
বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে আরাফাতের 
ময়দানে ছিলাম ।. আমরা তাকে বলতে শুনলাম । হে লোকেরা! প্রত্যেক পরিবারের 
জন্য প্রতি বছরই একটি কুরবানী" ও একটি 'আতীরা' রয়েছে। তোমরা কি জানো 
“আতীবা' কি? তা হলো যাকে তোমরা “রজবিয়া” বলো (তিরমিযী, আবু দাউদ, 
নাসায়ী, ইবনে মাজা । কিন্তু ইমাম তিরমিযী. হাদিসটিকে যয়ীফ ও ইমাম আবু দাউদ 
মানসুখ বলেছেন)। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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১৩৯৪ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন । আমাকে নির্দেশ, দেয়া হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা কুরবানীর দিনকে এই উম্মাতের জন্য “ঈদ' হিসাবে পরিগণিত 
করেছেন । এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি মাদী 
“মানীহা' ছাড়া, অন্য. কোন পশু না পাই। তরে কি তা দিয়েই কুরবানী. করবো? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন । না; তবে তুমি এই দিন তোমার 
চুল ও নোখ কাটবৈ। তোমার মৌছ কাটবে ৷ নাভীর নীচের পশম কাটবে । এটাই 
আল্লাহ্‌র নিকট তোমার পরিপূর্ণ কুরবানী (আবু দাউদ ও নাসায়ী) । 


oA 0 
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১৩৯৫ । হযরত আয়েশা রাঃ. হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর সময়ে 
একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো । তখন তিনি একজন আহবানকারীকে, নামায প্রস্তুত 
মর্মে ঘোষণা দেবার জন্য পাঠালেন। (লোকজন একত্র হলে) তিনি সামনে অগ্রসর 
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হয়ে দুই দুই রাকাআত নামায পড়ালেন। এতে চারটি রুকু ও চারটি সাজদা 
করলেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, এই দিন যতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আমি করেছি 
এতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আর কৌন দিন করিনি (বুখারী-সুসলিম)। 
০৮০ 29০1 পে al dr এড 095 ও GEA 
১৩৯৬ । হযরত আয়েশা রাঃ আনহা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
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১৩৯৭। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে একবার সূর্ধপ্রহণ হয়েছিলো । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সাথে নিয়ে নামায. পড়লেন. 
নামাযে তিনি সূরা বাকারা পড়ার মতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দীড়ালেন। তারপর দীর্ঘ 
রুকু করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন । তবে এই দাড়ানো 
ছিলো প্রথম দাড়ানো অপেক্ষা ছোট । এরপর আবার লম্বা রুকু করলেন। তবে তা 
প্রথম রুকু অপেক্ষা ছোট । তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন । 
তারপর আবার দাড়ালেন ও দীর্ঘসময় পর্যন্ত দীড়ালেন। তবে তা প্রথম দাড়ানো 
. অপেক্ষা ছোট । তারপর -আবার দীর্ঘ রুকু করলেন। তাও আগের রুকু অপেক্ষা 
ছোট ৷ তারপর মাথা উঠালেন ও দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকলেন । তবে-তা আগের 
দাড়ানোর চেয়ে কম। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু করলেন । তবে এ রুকুও আগের 
রুকু অপেক্ষা ছোট । তারপর মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। এরপর নামা শেষ 
করলেন। আর এসময় সূর্য পূর্ণ জ্যার্তিময় হয়ে উঠে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্সাম বললেন। সূর্য ও চাদ আল্লাহ্‌র অসংখ্য 
নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন। তারা কারো জন্ম মৃত্যুতে গ্রহণযুক্ত হয়না। 
তোমরা এরূপ ‘গ্রহণ’ দেখলে আল্লাহ্‌ তাআল্লার জিকির করবে। সাহাবীগণ আর্য 
করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে আমরা দেখলাম । আপনি যেনো এই স্থানে 
কিছু গ্রহণ করছেন। তারপর দেখলাম পেছনের দিকে সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তখন আমি জান্নাত দেখতে পেলাম । 
জান্নাত হতে এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিতে প্রস্তুত হলাম । যদি আমি তা গ্রহণ করতাম 
তাহলে তোমরা দুনিয়ায় বাকী থাকা পর্যন্ত সে আঙ্গুর খেতে পারতে । আর আমি 
তখন জাহান্নাত দেখতে পেলাম । জাহান্নামের মতো বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য আর 
কখনো আমি দেখিনি । আমি আরো দেখলাম যে, জাহান্নামের বেশীরভাগ অধিবাসীই 
নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস. করলেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি কারণে তা হলো । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের কফুরীর কারনে । আবার 
তাকে জিজ্ঞেস করা হলো । তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে থাকে? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন । না, বরং স্বামীর সাথে কুফরী করে থাকে । 
তারা (স্বামীর) ইহসান ভূলে যায়। সারাজীবন যদি তুমি তাদের কারো সাথে ইহসান 
করো । এরপর (কোন সময়) যদি সে তোমার পক্ষ হতে সামান্য ক্রুটি বিচ্যুতি দেখে 
8 

)! 

ব্যাখ্যা £ এখানে কুফরী অর্থ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা নয়। বরং স্বামীর সদাচরণ 
ও ইহসানকে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করা । জাহিলিয়াতের সময় মহান ব্যক্তিদের 
মৃত্যু হবার কারণে গ্রহণ” হয়ে থাকে বলে একটা প্রচলিত ধারণা ছিলো । 
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৪৭৮ মিশকাতুল মাসাবীহ 


রাসূলুল্লাহর ছেলে হযরত ইব্রাহীম ১০ম হিজরীতে মৃত্যুর দিন এই মূর্খ গ্রহণ 
হয়েছিলো । লোকেরা ভাবলো । বোধ হয় নবীর সন্তানের মৃত্যুর কারণেই এই গ্রহণ 
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১৩৯৮ ৷ হযরত আয়েশা রাঃ হতে ও হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস হতে 
বর্ণিত হওয়া ধরনের একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ হযরত আয়েশা রাঃ 
বলেন । তারপর রাসূলুল্লাহ সাজদায় গেলেন । তিনি দীর্ঘ সাজদা করলেন। তারপর 
নামায শেষ করলেন। তখন সূর্য বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। তারপর তিনি 
জনগণের সামনে বক্তব্য পেশ করলেন । তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা 
করলেন। তারপর বললেন। সুরূজ ও চাদ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর দুটো নিদর্শন । 
কারো মৃত্যুতে এই সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়না । আর কারো জন্মের কারণেও 
হয়না। তোমরা এই অবস্থা দেখতে পেলে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করো । তাকবীর 
বলো। নামায পড়ো । সাদকা খয়রাত করো । এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতেরা! আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্‌ তাআলার 
চেয়ে বেশী ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তার যে বান্দা “যিনা” করবে অথবা তার যে 
বান্দী ‘যিনা’ করবে তিনি তাদেরে ঘৃণা করেন। হে মুহাম্মাদের উন্মাতগণ! আল্লাহ্র 
কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে ৷ নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসতে ও 
বেশী কাদতে (বুখারী-মুসলিম)। 

ব্যাখ্যা ঃ হাদিসে “গায়রাত' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। গায়রাতের আসল অর্থ 
হলো “নিজের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপকে খারাপ জানা ও ঘৃণা করা । আল্লাহ্‌ 
তাআলার গায়রাতের অর্থ হলো তার হুকুম আহকামে বান্দার নাফরমানী করা । তার 
বিধি নিষেধ না মানা । তাহলেই এই বান্দার প্রতি তার ঘৃনার সৃষ্টি হয়। 
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১৩৯৯ । হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য 
গ্রহণ হলো । এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবৃড়িয়ে গেলেন। তার 
উপর “কিয়ামাত' সংঘটিত হয়ে যাবার মতো ভয় ভীতি আরোপিত হলো । বস্তুতঃ 
তিনি মসজিদে চলে গেলেন । দীর্ঘ ‘কিয়াম’ ‘রুকু’ ও “সাজদা' দিয়ে নামায পড়লেন। 
সাধারণতঃ (এতো দীর্ঘ নামায পড়তে) আমি কখনো তাকে দেখেনি । অতঃপর তিনি 
বললেন। এই সব নিদর্শনাবলী যা আল্লাহ্‌ তাআলা পাঠিয়ে থাকেন। তা না কারো 
মৃত্যুতে সংঘটিত হয়ে থাকে । আর না কারো জন্মে হয়ে থাকে । বরং এই সব দিয়ে 
আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এ 
নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন দেখরে। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে । তার জিকির করবে। 
তার নিকট দোয়া ও ক্ষমা চাইবে (বুখারী-মুসলিম) ৷ 
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১৪০০ । হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কালে যে দিন তার ছেলে হযরত ইব্রাহীমের ইন্তেকাল হলো । এ দিন 
সূর্য গ্রহণ হলো । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে নিয়ে “ছয় 
রুকু' ও চার সাজদাসহ নামায পড়ালেন (মুসলিম)। 

১০৮৫০১4০401 ee dt ৮০ ho US pls ০ ৬০০১৪, \ 


টি WS ০৬০০ ০০০০ NG ০৩০০০ ০০৮০ ০৪ 


Aes 


১৪০১। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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৪৮০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় (দুই রাকাআত) নামায 
সা 
হাদিস-বর্ণিত হয়েছে (মুসলিম) । 
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১৪০২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মদীনায় আমি আমার তীরগুলো 
চালনা করছিলাম । এ সময় সূর্য গ্রহণ শুরু হলো। তীরগুলো আমি ছুড়ে ফেলে 
দিলাম । মনে মনে বললাম । আল্লাহর কসম আমি আজ দেখবো সূর্য গ্রহণের সময় 
রাসূলুল্লাহর আজ কি করেন। এরপর আমি তীর কাছে এলাম । তখন তিনি নামাযে 
দাড়িয়ে আছেন.।.তিনি তার হাত দুইটি উঠিয়ে সূর্য গ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌র তাসবিহ তাহ্লীল তাক্বীর ও হামদ করেছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ায় 
মশগুল রয়েছেন। সূর্য গ্রহণ হের্ডে'গেলে তিনি দুইটি সূরা পড়লেন ও দুই রাকাআত 
নামায পড়লেন (মুসলীম) শরহে সুন্নাতেও হাদিস এইভাবে আবদুর রহমান ইরনে 
সামুরা হতে বর্ণিত হয়েছে। আর মাসাবিহতেও এই বর্ণনাটি জাবির ইবনে সামুরা 
হতে নকল করা হয়েছে। : 


Ed Lo এ এ ৩০৪৩ প্রা অক এন ৮৪১৪, Y 
SEIN - ০1 ০৮ ss SELL 
১৪০৩ । হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গহণ হলে গোলাম আযাদ করে দেবার 
নিদের্শ দিয়েছেন (বুখারী)। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য, গ্রহণের সময় আমাদেরকে নিয়ে নামায 
পড়েছেন। আমরা তার আওয়াজ শুনতে পাইনি (তিরমিযী, সন নাসায়ী ও 
ইবনে মাজা)। - 
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১৪০৫ ৷ তাবেয়ী হযরত ইকরামা রহঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অমুক স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন । খবর শুনার সাথে সাথে তিনি সাজদায় চলে গেলেন । 
তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি কি এ সময় সাজদা করছেন? (অর্থাৎ এটা 
কি সাজদা করার সময়?) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন। তোমরা যখন কোন নিদর্শন দেখবে তখন সাজদা করবে । আর কোন 
নবীর স্ত্রীর দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার চেয়ে বড় নিদর্শন:আর কি হতে পারে? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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৪৮২ মিশকাতুল মাসাবীহ 


১৪০৬ হযরত উবায় ইবনে কাআব-রাঃ হতে রর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহর 
সময় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো । তিনি তাদেরে নিয়ে নামায পড়লেন । তেওয়ালে 
মোকাসসালের সূরার দ্বারা কারাআত পড়লেন । এরপর (প্রথম. রাকাআতে) পাঁচটি 
রুকু করলেন.। দুইটি সাজদা করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দীড়ালেন। 
তেওয়ার্লে মোকাসসালের একটি সূরা দিয়ে কেয়াআত পড়লেন । এরপর “পাটি রুকু 
করলেন-।"দুইটি সাজদা করলেন। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকলেন । সূর্য 
গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেসে বসে) দোয়া করতে থারুলেন (আবু দাউদ) । 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর কালে সূর্য গ্রহণ হলে তিনি দুই দুই রাকাআত 
নামায পড়া শুরু করতেন ও মসজিদে বসে গ্রহন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন । (অর্থাৎ 
দুই রাকাআত নামায পড়ে দেখতেন 'গ্রহণ* শেষ হয়েছে কিনা? নাহলে আবার দুই 
রাক্লাআত নামায পড়তেন). এভাবে 'গ্রহণ' থাকা পর্যস্ত নামায পড়তে থাকতেন 
(আবু দাউদ) ৷ নাসাই শরীফের এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ লাগলে আমাদের নামাযের মতো নামায পড়তে শুরু ক্ষরতের । 
রুকু করতেন, সাজদা. করতেন । নাসাইর আর এক বর্ণনায় আছে। একদিন সূর্য 
গ্রহণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে চলে গেলেন 
'এধং' নামায পড়তে লাগলেন । এ অবস্থায় সূর্য আলোকিত হয়ে গেলো। তারপর 
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কিতানুস সালাত. ৪৮৩ 


তিনি বল্লেন, জাহিলিয়াতের সময় মানুয়েরা বলাবলি করতো পৃথিবীর কোন বড় 
মানুষ মৃত্যু গ্রহণ করলে 'সূর্যযহণ’ ও *ন্ত্গ্রহণ' হয়ে থাকে ব্যোপারটি-কিন্তু তা 
নয়) আসলে কোন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুতে 'গ্রহণ' হয়না ৷ বরং এই দুইটি জিনিস 
(চাদ, সূর্য) আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্টির দুইটি সৃষ্টি । আল্লাহ্‌ তাআলা তার সৃষ্টি-জগতে 
যে ভাবে চান পরিবর্তন আনেন । অতএব. যেটারই 'গ্রহণ' হয় তোমরা নামায 
পড়বে ৷ যে পর্যন্ত গ্রহণ" ছেড়ে না'যায়। অথবা আল্লাহ্‌ তাআলা কোন নির্দেশ জান্বী 
না করেন (অর্থাৎ আযাব অথবা কিয়ামাত শুরু না হুয় নোসায়ী)। .. টা 
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১৪০৮ । হযরত আবু বাকরাতা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন আনন্দের 
ব্যাপার সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যাপার তাঁকে খুশী করলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছে শুকর প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যেতেন 
(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী । বলেছেন, হকি ছানি 


ডি লাস পা 

| a 

১৪৩৯ হযরত আবু জাফর ন্নাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌-সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন. একজন “বামনকে' (আকারে খুব ছোট মানুষ) দেখে 

সাজদায় পড়ে গেলেন। দারেকুতনী হাদিসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা. করেছেন । আর 
শরহে সুন্নাক্গ মাসাবিহর ভাষায় বর্ণনা. করা. হয়েছে । 


ব্যাখ্যা £ কোন অস্বাভাবিক অসুস্থ বিপদগ্রস্ত বেটে ইত্যাদি ধরনের লোক. দেখলে 
শুকুর স্বরূপ-দুই রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহাব ৷ আল্লাহ্‌ তাকে এমন:ৰিপদ থেকে 
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বাচিয়ে রাখার শুকরিয়া হিসাবে । তবে ওই ব্যক্তি যেনো তা বুঝতে না পারে। বুঝলে 
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১৪১০ । হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমরা একরার রাসূলুল্লাহর সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । আমরা 
গায্ওয়াযা নামক স্থানের কাছে পৌছলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আরোহী হতে নামলেন । দুই হাত উঠালেন। কিছু সময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া 
করতে থাকলেন। তারপর সাজ্দায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় পড়ে থাকলেন। 
তারপর দীড়ালেন। কিছু সময় পর্যন্ত হাত উঠিয়ে. থাকলেন। তারপর আবার 
সাজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় থাকলেন। তারপর সাজদা হতে উঠে দুহাত 
তুলে রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার. সাজদায় গেলেন । বললেন, আমি 
আমার রবের কাছে নিবেদন করলাম । আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করলাম। 
তিনি-আমাকে আমার উম্মাতের তিনভাগের একভাগ দান করলেন । এই জন্য আমি 
আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য সজদায় গেলাম । তারপর আমি আমার মাথা 
উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবার নিবেদন জানালাম । 
এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের আর এক অংশ দান করলেন । এইজন্য আমি 
আমার. রবের শুকর আদায় করার জন্য আবার সাজদায় গেলাম । এরপর. আবার 
আমি আমার মাথা উঠ্ঠালাষ। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবেদন 
জানালাম । এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন । এই 
কারণে এইবার আমি আমার রবের শুকর আদায়ের জন্য তৃতীয়বার সাজদায়”পড়ে 
গেলাম (আহমাদ, আবু দাউদ) ৷ 
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40155051565. 
৫২- বৃষ্টির জন্য নামায 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
47544540০4০ 0৮993452401 ৮০৮55)) 
৪০৬০০4৮৪৮৭০ dS ৩০4০০ ০০৪ 
35০7 DE Gm চিঠি ০৯০ এ 55 মা চে 
১৪১১। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যায়দ রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
গেলেন ৷ তাদের নিয়ে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়লেন। আওয়াজ করে তিনি 
উভয় রাকাআতে কেরাআন পড়লেন । এরপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে 
দোয়া করলেন। কেবলামুখী হবার সময় তিনি তার চাদর ঘুরিয়ে দিলেন 
(ত্য লিমা রানা 
ব্যাখ্যা ঃ চাদর ঘুরিয়ে দেবার অর্থ, চাদরের ডানদিকে বাম দিকে । উপরের দিক 
নীচের দিকে ভিতরের দিরু বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এই চাদর ঘুরানো দ্বারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ অবস্থার পরিবর্তনের কল্পনা পোষণ করেছেন। 


155 4535৭ Sr AU পুত পে ১৫0৩ ০০০-২) 
985০ 74508105054 লেপ BS, 3০ SAN ৪৩০০০ 
| Pa 

১৪১২ । হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌. সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতেসকার (বৃষ্টির জন্য নামায) ছাড়া আর অন্য কোন 
দোয়ায় হাত উঠাতেন না। এই দোয়ায় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন্‌ যে তীর 
বোগলের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো। EA 
ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দোআতেই হাত 
উঠাতেন না; হযরত আনাস এই .অর্থ-ররেননি। বরং কোন দোআতে তিনি এতো 
উপরে হাত উঠাতেন না, এই অর্থ বুঝায়েছেন। কারণ অন্যান্য দোয়াতেও তিনি হাত 
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০490 Cd RUM EE ALIFE 
4১0 ০৩৭1 পা এ 
সির ভিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আল্লাহ্র নিকট পানি চাইলেন এবং দুই 
হাতের পিঠ.আসমানের-দিরে করে রাখলেন মুসলিম)। 


ব্যাখ্যা £ হাতের পিঠ আসমানের দিকে রেখে আল্লাহ্‌র রাছে প্রানি চাওয়াটাও 


অবস্থার পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। এখন পানি নেই। আল্লাহ্‌ যেনো আকাশ ভেঙ্গে 
জমিনে পানি ঢেলে দেন।  - 


ডি ALS 4551040০401 9 এ 890552055 
SEIN - ৫০০1] IG Er 
১৪১৪ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (আকাশে বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন: হে আল্লাহ্‌! তুমি পর্যপ্তি 
ও কল্যানকর বৃষ্টি বর্ষণ করাও (বুখারী) । 
As a tn Lo dls oe 5 GUAT IG sl oes NEN 
মি রর 94০ 41০০ এ] 1৮০2 2 রি 
০4৮০৮ SS IG EELS 255 ০৮1 
৪ 
ূ টি 
১৪১৫ । হযরত আনাস. রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা 
রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম । তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো । হযরত 
আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার গায়ে সৃষ্টি 
পড়ার জন্য নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি' এরূপ করলেন কেনো? 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন । এই সদ্য বর্ষিত পানি তার রবের 
নিকট হতে আসলো. তাই (মুসলিম) । 


12445 40 এ এ০। 1৮০ EF 03 55 9244০১০১6১৭ 
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Sle Ld ঘএ। 099৭ ৮৮ ৪9 0৮০ LEG পর্ন এ 
১৭ পেস ০৩ se 7-591495 0253 পি ৩৩ জা 


6 ভালা হা ভিন দেন রাসূলুল্লাহ্‌ 
' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইস্তিসকার নামায (বৃষ্টির জন্য নামায়) 
পড়ার জন্য ঈদগাহর দিকে বের হয়ে গেলেন । তিনি কেবলামুখী হবার. সময় তার 
গায়ের চাদর ঘুরিয়ে দিলেন ।' চাদ্দরের ডানদিকে তিনি বাম কাধের উপর এবং বাম 
দিক ডান কাধের উপর রাখলেন। এরপর আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া ক্রলেন (আবু 
দাউদ)। 


৭৮০5৭ ০০201 4০1৮০ ২০০0 SSS NE NV 
een 3 9520 1 319 ৬, 2১৮. 44 


১025 ০৮ ৮2) - 4৪৩৬০ 

২৪১৭ । হযরত আবদুপ্াহ ইবনে খারদ হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত ৷ তিনি 

বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেসকার নামায 

পড়লেন। তখন তাঁর গায়ে-ছিলো একটি চারকোণ বিশিষ্ট কালো চাদর । তিনি এই 

চাদরটির নীচের দিক উপরের দিকে উঠিয়ে. আনতে-চাইলেন। কিন্তু কাজটি কষ্টসাধ্য. 
হবার কারণে চাদরটি দুই কাধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন (আহমাদ, আবু দাউদ) । 


Ls 0d এ ০0 এ) 0 গা ৮০০০ ১০৮6৯ 
Ef ৫০০:৯৪ ৩৪৩ ৭ 4001 oe ০৪ ০২9| ০৬ Ne i 
5১০) ৬45, 8 পেন 25 2 লিও 0 এ 
তা 
১৪১৮.। হযরত ওমায়র মাওলা আবু লাহাম রাঃ হতে বর্ণিত ।'তিনি একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আহজারুয্যায়ত' নামক জায়গার 
কাছে 'যাওরার' কাছাকাছি স্থানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে দুই হাত চেহারা পর্যন্ত উঠিয়ে বৃষ্টির 
৪৬7৮ কিন্তু তার হাত ( পরের দিকে) মাথা পার হয়ে যায়নি (আবু 
দাউদ মী নাসারীদএকইভাবে বর্ণনা কিেছেন)। 
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ব্যাখ্যা £ মসজিদে নববীর নিকট একটি স্থানের নাম হলো 'যাওরা'।. এই 
জায়গার নিকটে গিয়ে তিনি বৃষ্টির জন্য ইস্তেসকার নামায পড়েছেন। দোয়া করার 
সময় সাধারণতঃ হাত কাধ পর্যন্তই উঠানো হয। কিন্তু কখনো গুরুত্বের কারণে 
আবেগে হাত মাথা পর্যন্তও উঠে যায়। 


০৬ ০4০০41402৮০ ৫৮ IG nls bE \ EA 
চারে (2০50555৬০০০ খত lls 
4৯0৩ ls AE, ১9১40 


১৪১৯। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অতি সাধারণ পোষাক পরে, 
বিনয় ও বিনম্র চীত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে নিবেদন করতে করতে ইস্তেষকার 
নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা)। 

ব্যাখ্যা £ অনাবৃষ্টি বা অতি খরা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে একটা ভীষণ 
কষ্টকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ । তাই এই সব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খুব 
সাদামাটা ও নিত্য ব্যবহার্য পোশাকে অত্যন্ত বিনীত ভীত ও বিনম্রভাবেই আল্লাহ্‌র 
কাছে ধরনা দেয়া প্রয়োজন ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই 
করতেন। 


dl fo LSE 5 ১৪ ৩৪ afl ১৯৮০৯১৮০৮ ৮৪৮ ty: 
UE LD এ০৭ ১5 IU 5 Sl AIO ০৪০ Bi ke 
UL Ls cL 


১৪২০ । হযরত আমর ইবনে শুআইব হতে বর্ণিত । তিনি তীর পিতার মাধ্যমে 
তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তীর দাদা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ্‌! তুমি তোমার 
বান্দাদেরকে, তোমার পশুদেরকে পানি দান করো । তাদের প্রতি তোমার করুণা 
বর্ষণ করো'। তোমার মৃত যমীনকে জীতিত করো” (মালেক ও আবু দাউদ)। 
3৬445445201 ০০4০ 1৮০ ০39৬ ১০ ১: 
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দ্বেখেক্ছি “হে আল্লাহ্‌! 'আফ্কাদেয়কে- পানি দাও। যে পানি 'সুপৈয়, প্কসল 
উৎপাদনকারী, উপকারী; অনিষ্টক্াক্গী নয় । দ্রুত আগমনকারী ।' বিলম্বারী' নন ।” 

(বৰ্দনাক্লারী: বেন এই কথা বরে তাদের উপর আকাল বৰ্ষণ পু ত 
তা 5 Fr 
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ক ১১৪২২1 হৰত আলেলা না হতে বরসিত-ভিনি বলেন, লোকজন রাসূনুল্লাহর 
বাগে কনানৃষ্টির কা্টের-কথা নিবেদন. করলো ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ ঈদগাহে মিদ্বর আনার জন্য 
নির্দেশ লিলল্‌ ৷ বন্তুক্তঃ মিম আনা’ হলো | ভিনি লোকজনদেরকে একদিন ঈদগাহে 
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৪৯০ মিশকাতুল মাসাবীহ 


আসার জন্য সময় ঠিরু করে দিলেন'। হঘরত আয়েশা বলেন, নির্দিষ্ট দিনে-রাশূঙ্গল্লাহ 
সসান্মাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সূর্যকিরণ দেখা দেবার সাথে সাংখ ঈদপাহে চলে 
গেলেন ।-মিস্কধরে উঠে তাকবীর দিলেন। আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন বর্ণনা রুরে বললেন । 
'তোমরা"তোমাদের শহনের-আকাল, সময়মতো বৃষ্টি না হকার অঁভিধৌগ করেছো । 
আালগান্-তাআলা এখন তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন । তোমরা তার কাছে দোয়া 
করো। তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন তারপন্ন তিমি 
বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র -তিন্দি সমগ্র- জগতের পালনকর্তা, মেহেরবান ও 
ক্ষমাকারী। প্রতিদান দিবসের মালিক আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি যা চান 
তাই রুরেন.। হে আল্লাহ্‌! তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ, নেই.। ভূমি-অগুখাপেক্ষী । 
আর আমরা কাঙ্গাল, তোমার মুখাপেক্ষী । আমাদের উপর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো । 

আর -ফে জিনিস (বৃষ্টি) তুমি নাযিল করবে তা আমাদের শক্তির উপায় ও দীর্ঘ 
স্বয়ের পাথেয় করো ।.এরপর তিনি. তার দু'হাত উঠালেন। এতো উঠালেন যে, তার 
বলের উজ্জ্লতা দেখাঁ গেলো । তারপর তিনি জনগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের 
চাল্রংদুরিয়ে নিলেন ॥ দুখনো তার-দু'হাত ছিলো উঠানো অন্বায়-রোকজনের দিকে 
মুখ-ফিরালেন এবং মিম্বর হতে নেমে গেলেন। দুই রাকাআত নামায পড়লেন । 
আল্লাহ্‌ তাআলা তখন গ্েঘের ব্যবস্থা করলেন! মেঘের গর্জন শুরু ইল্লো। বিদ্যুৎ 
চকাতে লুগলো । অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে বর্ষণ শুরু হলো.। ভিনি তার মসজিদ 
পর্যন্ত পৌছার আগেই বৃষ্টির.ঢল নেমে গেলো । এ সময় তিনি মানুষদেরকে বৃষ্টির 
থ্ে্ক“বভার জন্য দৌড়াতে দেখে হেঙ্গে ফেললেন । এতে ভাস সামনের দাতগুলো 
দেখা গেলো। তিনি তখন বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
বধ উপর ভাবা আর আমি এ সাক্ষীও ছি হে, ত আমি তাঁর বান্দা ও 
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লোকেরা অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলে রাসূলুল্লাহর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল 
খুত্তালিবের উসিলায় আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন । তিনি বলতেন, হে 
আল্লাহ তোগ্জার নিকট এতদিন আমরা আমাদের নবীর উলন্দিলা পেশ করতাম । তুমি 
আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে- পরিতৃপ্ত করতে । এখন আমরা তোখার বিট আমাপের 
মধীর চাচার উসিলা পেশ ফরছি-। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা (বুখারী) । " 
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: ১৪২৪.। হযরত আবু ছরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। ভিনি-বলেন, আমি রাসূন্ুল্লা 
সাল্পান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নবীদের মধ্যে একজন নবী 
ইন্ডেসকায় (নামায) পড়ার জন্ন্য লোকজন নিয়ে"বের হয়েছিলেন ৷ হঠাৎ তিনিতএফটি 
পিঁপড়া দেখতে পেলেন। পিপড়াটি তাঁর দুটি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে, 
(অর্থাৎ পিপড়াটি বৃষ্টির জন্য দোয়া করছে) ৷ এই দৃশ্য দেখে নবী আলাইহিস সালাম 
লোকদেরকে বললেন, তোমরা -ফির্ে: চলো । এই পিপড়াটির দোয়ার -কারণে 
তোয়ালে দোয়া কর হয়ে গেছে ডোর) 


8095৪ পি 


৫৩- ঝড় তুফানের সময় 

ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 
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হিরেছি। তাঁর হান জাতি ধক্চিয়া বাতাস দিযে সা হয়েছ 
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হা বা কন রা মর 
হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিলো । আল্লাহ্‌র রহমতে তখন রাতে পুবালী হাওয়া শত্রু 
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৪৯২ মিশকাতুল মাসাধীহ 


-১৪২৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এতোটা হাসতে দেখনি খাতে তীর আলা 
জিহ্ব দেখতে পেরেছি। তিনি মুচরী হাসুতেন আধু। তিনি যখন.বড় তৃষ্ণা দেকস্ুতন 
তখন তার প্রভাব তার চেহারায় পড়েছে বলে বুঝা যেতো (বুখাবী-মুসলিম)। রি 
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১৪২৭ । হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, , ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু 
করলে নবী করীম সাল্লান্বাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ্‌! আমি 
ভোমার নিকট এই. ঝড়ৌ,হ্ওয়ার কজ্যাণের-দিক কামনা করছি। কামন করছি এর 
মধ্যে, যা, কিছু অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। যে-কার্ণে এই ঝড়ো হাওয়া পাঠানো 
হতযছে' কস কল্যাণ চাই { আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছ. এর ক্ষতি দিক থেকে 
এবং হাতে খা কিছু ক্ষতি নিহিত আছে এবং ঘে ক্ষতিরান্তন্য তা পাঠানো হয়েছে তার 
থেকে আশ্রয় চাই। (আয়েশা বলেন) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে রাসূঙ্গুক্লাহর 
চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো ।'তিদি ৰিপদের ভরে এরুকার বের হয়ে যেতেন" আবার 
গ্রবেন-ফরতেন ৷ কখনো সামনে আঁপতৈন ৷ কখনো পেস্ছনে সরতেন। বৃষ্টি শুরু হলে 
ভার উৎ্কষ্ঠা ক্ষমে যেতো । বর্ণনাকারী. বলেন, অন্ধৰীর হযরত আয়েশার “কাছে 
রাসূলুল্লাহর এই উৎকণ্ঠা অনুভূত হলে তিনি তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। 
তিনি বললেন, হে আয়শা! এই ঝড়ো হাওয়া এমনডৌ হতে পারে যা আদ জাতি 
ভেবেছিলো। আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআনে বলেন, “তারা যখন-একে তাদের মাঁঠের 
দিকে আসতে দেখলো, বল্লো, এটা তো মেঘ জমার উপর পানি বর্ষণ করবে। 
অন্য এক বর্ণনায় আছে,. রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক বৃষ্টি 
দেখলে, বলতেন, এটা আল্লাহ্র রাহমাত (বুখারী-মুসলিম)। 
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সন্তানরা আন্কাইছি ওয়াসাল্সাম-একৰার বললেন গায়েরের চারি পীচটি ।.তারগ্রর 
“জিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, “নিশ্চয়ই জাল্লাহ, যার কাছে রয়েছে 
“নিমের জ্ঞান। আর তিনিই পার্ঠান ম্রেম্ব-কৃষ্টি’(বুখারী)। ০ ৪:০৬ 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি । বাতাস আল্লাহ্‌র তরফ 
খেন্ক-আনম ।-এই-ৰাজাস রহুমত নিয়েও আহস + আৰবার আষাব নিয়েও. আসে৷. তাই 
একে গাল মন্দ দিওনা বরং আল্লাহ্‌র কাছে এর কল্যাণের দিক কামনা করো ও মন্দ 
হতে আল্লহ নিকট পানাহ চাও যাকে, আরু দাউদ, ইবনে মাজা ও বায়হাকী 
দাওয়াভুল কারীর). :. 
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৪৯৪ মিশকাতুল মাসাবীহ 
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১৪৩১ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত "তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাতাসকে অভিসম্পাত করলো । 

"(একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন । বাতাসকে 

অভিসম্পাত করোনা । কারণ তারা আজ্ঞাবহ ৷ আর ধৈ ব্যক্তি এমন কোন জিনিসকে 

অভিশাফ দেয় যে জির্নিস অভিশাফ পাবার যোগ্য নয়। এই অভিশাফ তার নিজের 
উপর ফিরে আসে.। (তিরমিযী । তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)। 
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১৪৩২। হযরত উবায় ইবনে কাআব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা বাতাসকে পালি গালাজ করোনা । 
বরং তোমরা যখন (এতে) মন্দ কিছু দেখবে বলবে । হে'আল্লাহ্‌! আমরা তোমার 
কাছে এই বাতাসের কল্যাণ দিক কামনা করছি। এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা 
এবং য়ে জন্য-তাকে-হুকুম় দেয়া হয়েছে তার ভালো দিক চাই । স্কামরা তোমার কাছে 
পানাহ চাই, এই বাতাসের খারাপ দিক হতে । যতো খারাপ এতে নিহিত রয়েছে তা 
হতেও । এই বাতাস যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার ম্মন্দ' দিক হতেও (তিরমিবী) ৷. 
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কিতানুস সালাত ৪৯৫. 


১৪৩৩ । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস. রাঃ.হতে রর্ণিত । তিনি:ৰলেন, রাতাস 
প্রবাহিত হওয়া শুক, করলে- নবী করীম. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাটু ঠেক 
দিয়ে বসতেন ৷ তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্‌! এই বাতাসকে তুমি রহমত ব্ূপান্তরিত 
করো । আযাবে পরিণত করোনা ৷ হে আল্লাহ্‌ একে তুমি বাতাসে পরিণত করো । 
ঝড়-তুফানে পরিণত করোনা (শাফেয়ী, বায়হাকী দাওয়াতুল করীর)। 


ব্যাখ্যা £৪ বাতাসকে আরবীতে: এঞ্চ--বচন্দেত'রীহ’ বলা হয়। আরবী ভাষায় 
সাধারণতঃ এক বচনে ““রীহ' ব্যবহৃত হলে একে বিপজ্জনক ঝড়ের অর্থে বুঝায়। 
আর যখন বছুবচনে 'ক্ীয়াহ' ব্যবহার হয়“তখন এর স্বারা সুখ-শাস্তির অর্থ বুঝায় 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস কুরআনের চারটি উদ্ধৃতি দিয়ে 'রীহ' ও রীয়াহ এর 
ব্যবহারগত পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন । (১) আমি তাদের কাছে ভয়াবহ শাস্তি 
হিসাবে রীহকে পাঠিয়েছিলাম ৷ (২) আমি তাদের প্রতি বন্ধ্যা রীহকে (শাস্তির্ূপে) 
পাঠিয়েছিলম'। (ও) 'আমিস্ার্গের নিকট করুণা হিসাবে গর্ভিনী রীয়াই পাঠিয়েছিলাম 
(যার ছারা গাঞছোফজনঘরে)?। (৪) তিনি সুসংবাদসহ 'রীয়াই পাঠান । কিন্তু কুরআনে 
১7777757 
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১৪৩৪ হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশে মেঘ দেখলে কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই 
নিবিষ্টচিত্ত হয়ে, যেতেন । তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে আশ্রয় 
চাই । এতে যে মন্দ রয়েছে তা হতে।” এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিষ্কার করে 
দিতেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করতেন । আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু 
হতো বলতেন ৷ হে আল্লাহ্‌! তুমি কল্যাণকর পানি দান করো. আবু দাউদ, নাসায়ী, 
ইবনে মাজা ও শাফেয়ী) । 
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৪৯৬ মিশকাতুল মাসাবীহ 


১৪৩৫ । হযরত:আবদু্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত” তিনি ঘলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেখের 'গর্জন; বর্পাতের-শব্দ শুনলে ফলতেসএ হে: 
ত যা যা লা মদ পয ই 

যব ছা যাহ ফুল বতাহে, রাতে রাত কযা! 
(আহাদ, ভিরমি, জিন ডা SO Oh "ত 
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৩৬7 হযরত আদৃ্তাহ ইবনে ভুষাইর CR FONE বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাললানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এরঘের গর্জন শুনতেন করবা রন 
করে-দিতেন "তিনি বলতেন; আমি পবিত্রতা বর্ণনা রূরছি. সেই-সত্তার ঘার পবিত্রতা 
বর্ণনা করে “মেঘের "গর্জন; তার প্রশংসাসহ ফেরেগগতাগথও তাজ্জব তার পবিত্রতা 
5598 (ইমামি মালিক) ।, 
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